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€বিদ্কাসাগর ও বাঙালী সমাজ” দ্বিতীয় ও ভূতীয় খও টিনার 
বিষ্ভাসাগরের জীবনালেখ্য । উনিশ শতকের নতুন লমাঁজজীবনের ও বিভাসাগর- 
চরিত্রের এঁতিহাসিক ব্যাখ্যান-সহ প্রথম খণ্ড ভূমিকা-রূপে পূর্বে প্রকাশিত 
হয়েছে । দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের চরিতাংশ এই ব্যাখ্যানের আলোকে পাঠ্য । 

জীবনচবিত রচনার বিবিধ রীতি ও ভঙ্গি আছে। তা নিয়ে এখানে 
তত্বকথার অবতারণা কর! অনাবশ্তক | বিষ্ভাসাগরের একাধিক জীবনচরিত 
লেখা হয়েছে । কিন্তু তার অধিকাংশেরই ক্রটি কোথায়, পূর্বে তা আলোচনা! 
করেছি ( প্রথম খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায় )। বিদ্যাসাগরের আসল ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র, 
এবং তার যুগ ও সমাজের সঙ্গে তাঁর প্রকৃত এঁতিহাসিক যোগস্থত্র কোথায়, 
কোন চরিতকার তা স্পষ্ট করে ব্যক্ত করতে পারেননি । তার ফলে 
বিদ্যাসাগরের জীবন ও তাঁর যুগের তাৎপর্য ছুইই স্নান হয়ে গিয়েছে।, বর্তমান 
্রস্থে আমি সেই অভাব যথাসাধ্য পৃরণ করবার চেষ্টা করেছি-1: . ১২. 

সমাজ-জীবনের স্থবিস্ূত পটভূমিতে বিদ্যাসাগক্ধের জীবনি হী অকছছে 
পারলে, কেবল বিগ্ভাসাগরের ব্যক্তিচবিত্রের নয়, তার সারির; আদর্শের ও' 
কাজকমের গুরুত্ব বা বিশেষত্ব বোঝ। সম্ভব নয়। দ্বিতীয় খণ্ডে তাই বিদ্যাসাগরের 
জন্মকীল থেকে কর্মজীবনের ্চনাঁকাল পর্যস্ত (১৮৯০- ১৮৫০) পর্বে পর্বে 
তীর জীবনের বিকাশের সঙ্গে বাইরের সমাজের পরিবতনেব**ারাঃ'সদ্ধে 
আলোচনা করেছি। প্রধানত এই কালটিকে বিদ্যাঁনাগর-চর্দির্ডের গঠনকাল 
বলা যায়। এই সময় সমাজের সঙ্গে তীর সম্পর্ক অনেকটা নিষ্কিয় থাকলেও, 
সমাজ নিষ্িয় ছিল না। তার চরিত্র ও জীবনাদর্শ এই সময় সামাজিক 
খরস্রোতের মধ্যে গড়ে উঠেছে । “দ্বিতীয় খণ্ড এইখানেই শেষ হয়েছে । 
“তৃতীয় খণ্ডে বিদ্যাসাগরের সক্রিয় সামাজিক ভূমিকার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ 
কর! হয়েছে। 

এঁতিহাঁসিক তথ্য অনুসন্ধান ও সংকলন করা৷ যতদুর সম্ভব তা করেছি। 
সঙ্ঞানে কোন তথ্য বিকৃত না করলেও, বিক্ষিপ্ত তথ্যকে, সেকালের সামাজিক 
পরিবেশের পুনবিন্তাসের উদ্দেশ্যে, মধ্যে মধ্যে কল্পনার রঙে রঞ্জিত করেছি । 
এ বিষয়ে আমি, বিশ্ববিখ্যাত চরিত গ্রস্থ 76 ০ /০5%৩-এর রচয়িতা, [065 
চ:5020-এর অস্গগামী। তাই চ২০০৪।-এর ভাষাতেই ব্লছি টা 
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সমসাময়িক কাহিনী বা গল্প তাই এঁতিহাসিক উপাদান হিসেবে বর্জন 
না করে, বিচার করে গ্রহণ করেছি এবং উনিশ শতকের বিভিন্ন সামাজিক 
পর্বে কল্পনাকেও খানিকটা প্রসারিত করতে কুষ্ঠিত হইনি । অবশ্য সর্বদাই 
বাস্তব তথ্যের লাগাম ধরে কল্পনার বেগ যথাসম্ভব সংযত করে রেখেছি । 
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কলিকাতা, ১২ মাঘ, ১৩৬৪ বিনয় ঘোষ 
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কালপেচাবর ছকলম 


আোকচিজগুলি জ্রীজরম্তকুমার দে পুক্ষনেো ছবি 
থেকে তুলেছেন । চাবল্‌্*স ডভক্মিলির চিত্র থেকে প্রাচীন 
কলকাতার দৃশ্য ম্য্চে করেছেন শ্রীচ্ধীর মৈআ | 





“৯ পূর্ব 


ভাগীরথীর পশ্চিমে সরস্বতী নদীর 'তীরে স্থ্য অস্ত গেল। একট যুগের স্ক্ব । 
তার নাম মধ্যযুগ । ভাগীবর্ধীর পুবে নতুন যুগের স্ুর্ধোদয় হল কলকাতা 
শহরে । নবযুগের জ্যোতির কনকপন্ম কলকাতা । 

যেমন এক যুগ অস্ত যায়, আর-এক যুগের উদয় হয় ইতিহাসে । উদীয়মান 
যুগে অন্তমিত যুগের স্থ্তি ও এঁতিহ্ মুছে যায় না। বিগতকালের গর্ভেই 
আজ ও আগামীকালের জন্ম হয়। বাংলাঁদেশে আধুনিক কাল বা নবযুগেরও 
বিকাশ হল সেইভাবে । 

নবযুগের সধোদয়কে ধারা অভিনন্দন জানালেন, তাদের মধ্যে প্রধান হলেন 
রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | ছু'জনের মধ্যে ব্যবধান প্রায় ছুই 
পুরুষের । রামমোহন জন্মেছিলেন ১৭৭৪ সালে, বিদ্যাসাগর ১৮২* সালে। 
জন্মকালের ব্যবধান ছু'পুরুষের হলেও, ছু'জনের জন্মস্থানের ব্যবধান খুব বেশি 
নয়। হুগলি জেলার আরামবাগ অঞ্চলে দু'জনেই জন্মেছিলেন। পরগণ! 
জাহানাবাদ ও সরকার মদারণের' অন্ততূক্তি ছিল আরামবাগ । তারও আগে 
এ-অঞ্চলের নাম ছিল অপারমন্দার। মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমী ও হুগলির 
আরামবাগ মহকুম। একই পরগণার মধ্যে অবস্থিত ছিল। এখন বামমোহনের 
জন্মস্থান রাধানগর দক্ষিণ আরামবাগে, খানাকুল-কৃষ্ণনগরের অনতিদূরে ॥ 


'বিচ্চাসাগর ও বাঙালী সমাজ 


বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান বীরসিংহ গ্রাম মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমায় । বীরসিংহ 
থেকে রাধানগর বার-চোক্ধ মাইলের বেশি দূর নয়, চার ঘণ্টার হাটাপথ । 
একদিনে বীরমিংহু থেকে কলকাতা ধিনি পায়ে হেঁটে যাতায়াত করেছেন, 
তান কাছে এ পথ সামান্য পথ। 

বীরসিংহ থেকে বামমোহনের জন্মস্থান বাধানগরের পথে বিদ্তালাগর 
অনেকবার যাতায়াত করেছেন। রাঁধানগরের কাছে পাতুল গ্রামে ছিল 
বিস্ভাসাগর-জননীর মাতুলালয় । বাল্যজীবনে তিনি পাতুলে থেকেছেন কয়েক- 
বার এবং এই পাতুলের পথেই বীরসিংহ থেকে কলকাতায় যাতায়াত করেছেন 
পল্সে। জাতীয় জাগরণের দীক্ষাগ্ডর রামমোহনের পবিভ্র জন্মস্থান বালক 
বিদ্যাসাগর কয়েকবার পর্যটন করেছিলেন । বামমোহন তখন বাঁধানগর ছেড়ে 
স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস করছেন তাঁর মাণিকতলার বাড়ীতে । 

বিদ্যাসাগরের নিজের মাতুলালয় গোৌঘাটে । আরামবাগ হয়ে এই গোঘাটের 
পথেই এতিহাঁসিক গড় মান্দারণে যেতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের “ছুর্গেশনন্দিনী”-তে 
গড় মান্দারণের বর্ণনা আছে : 


গড় মান্দারণে কয়েকটি প্রাচীন ছুর্গ ছিল, এই জন্তই তাহার নাম গড় 
মান্দারণ হইয়া থাকিবে । নগবমধ্যে আমোদর নদী প্রবাহিত ; এক 
স্থানে নদীর গতি এতাদৃশ বক্তা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে তদ্দ্বাব! পার্থ 
একখণ্ড ত্রিকোণ ভূমির ছুই দিক বেষ্টিত হইয়াছিল 7 তৃতীয় দিকে মানব- 
হম্তনিখাত এক গড় ছিল; এই ভ্রিকোণ ভূমিখগ্ডের অগ্রদেশে যথায় 
নদীর বক্রগতি আব্স্ত হইয়াছে, তথায় এক বৃহৎ ছুর্গ জল হইতে আকাশ- 
পথে উত্থান করিয়া বির্মজমান ছিল। অস্রালিকা আমুলশিরঃ পর্যন্ত 
কষ্ণপ্রন্তবনিমিত, ছুই দিকে প্রবল নদীপ্রবাহ ছুর্গমূল প্রহত করিত। 
অস্যাঁপি পর্যটক গড় মান্দারণ গ্রামে এই আয়়াসলজ্্য দুর্গের বিশাল স্ত.প 
দেখিতে পাইবেন । 


বন্বিমচন্দ্র দেখেছিলেন । তার আগে বিদ্ভাসাগরও দেখেছিলেন । এতিহাসিক 
গড় মান্দারণের দুর্গের সামনে ্লাড়িয়ে বালক বিষ্ঠাসাগর সেদিন ভেবেছিলেন 
কি-_-আমাদের বাংলাদেশের এই কুপমণ্ডক সমাজের এরকম অনেক গোঁড়ামির 


পূর্বরন ৩ 


দুর্গ অদুর ভবিষ্যতে একদিন তীকে ধূলিসাৎ করতে হবে? ভাবেননি। 
চরিতকারের কল্পনা মাত্র । এতটা! রোমাটিক হওয়া সাধারণ গ্রাম্য পরিবারের 
বালকের পক্ষে সম্ভব নয়। 

গড় মান্দারণের পাশে গোঘাট, বিষ্ভাসাগর-জননীর জন্মভূমি । প্রাচীন 
নাম অপারমন্দীর। পালযুগে শৃরবংশের রাজারা এখানে রাজত্ব করতেন। 
বরেন্দ্রভূমির বিদ্রোহ দমনের জন্য রাটদেশের অন্যান্য সামস্তরাজাদের সঙ্গে “সমস্ত 
আটবিক সামনস্তচক্রের চুড়ামণিন্বরূপ” অপারমন্দাবের লক্ষ্মীশৃরও বামপালের পক্ষে 
ঘোগ দিয়েছিলেন। উতৎকল ও দক্ষিণ-ভারতের রাজারা এই পথে একাধিকবার 
অভিযান করেছেন বাংলাদেশে । এই পথেই শশাঙ্ক থেকে রামপাল পরস্ত 
বাংলার রাজারা দক্ষিণে কলিঙ্গ পর্যস্ত জয় করেছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর 
মাঝামাঝি মালিক ইখ তিয়ারুদ্দিন উজবক প্রথমে এই মান্দারণ অধিকার 
করেই রাঢ়দেশ জয় করেছিলেন। মুসলমান অভিযানের সময় উৎকল-রাজ 
বাংলার এই অঞ্চল দখল করে মান্দীরণেই রাজধানী স্থাপন করেছিলেন । ষোড়শ 
শতাব্দীর প্রথম দিকে হুসেন শাহের সেনাপতি ইসমাইল গাজী এই মান্দারণ 
থেকেই উৎকল অভিযান করেন । গড় মান্দারণের গড় ও দুর্গ ইসমাইল গাজীই 
তৈরি করেছিলেন শোঁনা যাঁয়। শ্রীচৈতন্য যখন সন্ন্যাস নিয়ে নবদ্বীপ থেকে 
পুরীর পথে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে যাত্রা করেন, সেই সময়ের কথা। পাঠান-মোৌগল 
সংঘর্ষের এতিহাসিক স্থানও এই মান্দারণ। রাজা তোড়রমল্ল এই পথেই 
দায়ুদের পশ্চান্ধীবন করেছিলেন উড়িস্তা পর্যস্ত। ইতিহাসের আর এক যুগ- 
সন্ধিক্ষণের কথা। অনেক উত্থান-পতন, অনেক ভাঙাগড়ার স্বতি-বিজড়িত 
&তিহাসিক স্থান এই মান্দারণ। যুগ থেকে যুগাস্তরে যাত্রার অনেক পদচিহু 
আঁকা আছে এই মান্দারণের পথে । মান্দারণের এই এঁতিহাসিক পথে বহুদিন 
চলতে হয়েছে বিগ্ভাসাঁগরকে | কিন্ত কোনদিন কি মনে হয়েছে তাঁর মান্দারণের 
ইতিহাসের এই বাকের কথ1? হলেও পরে মনে হয়েছে। বালক ঈশ্বরচন্ত্রে 
মনে হয়নি, পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের মনে হয়েছে। 

ধ্তিহাঁসিক মান্দারণেই রামমোহন ও বিগ্যাসাগরের বাল্াযাজীবনের অনেক 
দিন কেটেছে । তীদের পৈতৃক বাসস্থান এই মান্দারণে। দ্বিতীয় নাম জাহানাঁবাদ। 
জঙ্গল নয় জাহানাবাদ। এতিহারিক্ত কোন জনহীন প্রান্তরে রামমোহন ও 
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বি্ভাসাগর জন্নাননি। মানুষের প্রথম জীবনের প্রথম পবিবেশ হল তাঁর 
জন্মস্থীনের পবিবেশ 1 বামমোহন ও বিদ্যাসাগর উভয়েই বাড়ীয় কুলীন ব্রাক্ষণ- 
পরিবারের সম্তান। উভয়েই “বন্দ্যোপাধ্যায়” বংশজাত। বাষকাস্ত বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের পুত্র রামমোহন, ঠাঁকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যাঁয়ের পুত্র বিদ্যাসাগর | রায় 
বায়ান, নবাব সরকারে চাকুরীগত উপাধি, তাই রামমোহন রায় । “বিদ্যাসাগর” 
বিদ্যালয়ের উপাধি, তাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | বিদ্যা ও পাত্ডিত্যের গৌরব 
তাদের বংশগত, গোৌঁড়ামি তাদের মজ্জাগত | বিদ্যার দান উদ্দারতা, গৌঁড়ামির 
দান সন্কীর্ণতা। দুয়ের সংঘাতের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন বাংলার ছুই যুগপুরুষ, 
রামমোহন ও বিদ্যাসাগর । উদারতা ও গৌড়ামির ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে 
শৈশবে তাঁরা প্রতিপালিত হয়েছেন । তাই বোধ হয় তীদের চবিজ্রে দোঁষগুণ 
এক পাল্লায় জম! হয়ে ভারসাম্য হাঁরায়নি । গোৌঁড়ামি থেকেও দৃঢ়তা ও সংযম 
চুইয়ে এসেছে তাদের চরিত্রে। তার সঙ্গে বলিষ্ঠ উদারতাগ্ডণ মিশে বিচিত্র 
ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়েছে । 


ঘটনার ষঙে ঘটনার যৌগ করা সব সময় কল্পন। নিয়ে খেলা করা নয়। 
রাটীয় কুলীন ত্রাহ্মণবংশের ছুই সন্তান প্রধানত সামাজিক গৌড়ামির ছুর্গে 
প্রচণ্ড আঘাত হানেন। পাথবের ছুর্গের চেয়ে অনেক মজবুত সেই গোৌড়ামির 
দুর্গ। মধ্যযুগের বাংলার সমাজের অচল অটল দুর্গ । সমাজের নিম্তরঙগ 
গড্ডলিকা প্রবাহ সেই আঘাতের দ্ৃণিবাত্যায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে । অমিতবিক্রমে 
সেই বিক্ষোভের মুখোমুখি এসে ধীড়ান রামমোহন ও বিদ্যাসাগর । এ কেবল 
আকম্মিক ঘটনার অত্যাশ্্য যোগাযোগ নয়। ইতিহাসের এ-ও এক নিয়ম। 
ধ্বংসের সুত্রপাঁত হয় যেখানে, স্থষিরও সুচন। হয় সেখান থেকে । তাই হয়ত 
কুলীন ব্রাহ্মণবংশে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর উভয়েরই জন্ম হয়েছিল। 
ইতিহাসের খেয়াল এবং খেয়ালেরও একটা যুক্তি আছে। যুক্তির অবতারণ! 
করে লাভ নেই। ইয়সংবেঙ্গল দলের মুখপাত্রদের মধ্যেও অনেকে কুলীন ব্রাহ্ষণ- 
বংশের সম্ভতান ছিলেন । দক্ষিণারঞন মুখোপাধ্যায়, রেভারেও্ড কৃষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের অন্যতম । সামান্ত হলেও এই বংশকথা একেবারে 
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উপেক্ষণীয় নয়। খেয়াল হলেও অগ্রগামী ইতিহাস তার বৈজ্ঞানিক ধারাই 
মেনে চলেছে এখানে । ধ্বংসের স্তূপের ভিতর থেকেই নতুন স্থির বীজ 
অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে। যে ঘরে গৌড়ামির অন্ধকার জমাট বেঁধেছিল এবং 
সন্কীর্ণতার গুমোট জমেছিল সব চেয়ে বেশি, সেই ঘরেই আলোকের অগ্রদূতরা 
ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন একে-একে। 
সামাজিক ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে । ভাগীরথীর পশ্চিমে সুর্য যেখানে অন্ত 
গেছে, নতুন ভোরের আলো! সেইখানেই দেখা দিয়েছে আবার । এতিহাসিকেরা 
বলেন, ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন, ভারতে মধ্যযুগের অবসান এবং আধুনিক 
যুগের চন! হয়।১ অবশ্য “নাটকীয়” অর্থে । কারণ ব্যক্তির মতন যুগের 
“মৃত্যু” হয় না। তবু নতুন যুগের যদ্দি দিনক্ষণের কোন নিশানা থাকে, তাহলে 
পলাশীর যুদ্ধের এই দিনটিই হল সেই নিশানা । অন্তত বাজনৈতিক নিশানা । 
কিন্তু তার অনেক আগেই ইংরেজরা এদেশে বাণিজ্যের ছাড়পত্র পেয়েছেন, 
কলিকাঁতা-গোবিন্দপুর-স্থতাঁছটির জমিদার হয়েছেন ( ১৬৯৮ সালে )। তার 
আগে, ১৬৫১ সালে, হুগলিতে তার! বাঁণিজ্যকুঠি স্থাপন করেছেন । ইংরেজদের 
অনেক আগে পর্ত,গীজরা আনাগোনা শুরু করেছে এদেশে । ষোড়শ শতাব্দীতেই 
তার! সপ্তগ্রামের বন্দরে বাণিজ্যের জন্য উপনিবেশ স্থাপন করেছে । সপ্তগ্রাম 
তখন পশ্চিমবাংলার প্রধান বন্দর, বাঙালী বণিকদের বসতিও সেখানে ষথেষ্ট। 
প্রভূ নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামের এই বণিকদেরই ঘরে ঘরে বৈষ্ঞবধর্ম প্রচার ' 
করেছিলেন-_ 
সপ্তগ্রামে প্রতি বণিকের ঘরে ঘরে। 
আপনে শ্রীনিত্যানন্দ কীর্তন বিহারে ॥ 
বণিক সকল নিত্যানন্দের চরণ । 
সর্বভাবে ভজিলেন লইয়। শরণ ॥... 
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মহিমা অপার । 
বণিক অধম মুর্খ যে কৈল উদ্ধার ॥ 
সপ্তগ্রামে মহাপ্রভ্‌ নিত্যানন্দ রায় | 
গণসহ সম্বীর্তন করেন লীলায় ॥ 
( চৈতন্যভাগবত, অস্ত্য, ৫ম 
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পর্তগীজরা সপ্তগ্রামে আসার খুব বেশি দিন আগেকার কথা নয়। অপ্তগ্রামে 
নিত্যানন্দের নগর-সন্কীর্তনের ধ্বনি না মেলাঁতেই পর্ত,গীজরা এসেছিল 
বাণিজ্যের লোভে । সরম্বতী নদী মজে গেল যখন, বন্দর সপ্তগ্রামেরও তখন 
পতন হল। তাত্রলিপ্তের পর সপ্তগ্রাম, সঞ্চগ্রামের পর হুগলি, হুগলির পর 
কলকাতা । বন্দর কেন্দ্র করে নগর গড়ে ওঠে, মধ্যযুগের বন্দর-নগরের মতন । 
বন্দরের অবনতির সঙ্গে নগরও ধ্বংস হয়ে যায়। আকবর বাদ্‌শীহের রাজত্ব- 
কালেই পর্ত,গীজরা হুগলিতে বন্দর ও বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করল। হুগলির 
পর্ত,গীজ-নায়ক পেড় তাভারেশ উদারচিত আকবরের কাছ থেকে স্বাঁধীন- 
ভাবে ধর্মপ্রচারের অন্ুমতিও নিয়ে এলেন। হুগলির পর্ত,গীজ উপনিবেশ 
গড়ে উঠল প্রীয় ১৫৭৯ সালে এবং ব্যাণ্ডেলের শির্জ। স্থাপিত হল ১৫৯৯ সালে। 
শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের তিরোভাবের পর ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশে 
বৈষ্ণবদের কোন ধর্মমঠ গড়ে উঠেছিল কি না বলা যায় না । ব্যাণ্ডেলে কিন্ত 
গ্রীস্টানদের গির্জা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । এদেশের বৈষ্ণব গোস্বামীরা ও বিদেশের 
খ্রীস্টান পাদরির! প্রায় একসঙ্গেই বাংলাদেশে ধর্মপ্রচারে অবতীর্ণ হয়েছিলেন । 
মনে হয়, হুগলি অঞ্চলেই বৈষ্ণব গৌপাই ও খ্রীস্টান পাদরিদের চারচক্ষুর মিলন 
হয়েছিল প্রথমে । 

ইতিহাঁদের গতি সত্যিই বিচিত্র! ইসলামের প্রথম সংস্পর্শে দক্ষিণ 
ভারতে শঙ্করাচার্য এসেছিলেন অদ্বৈতবাদের বাণী নিয়ে। ইসলামের একেশ্বরবাঁদ 
ও শঙ্করের অছৈতবাদের মধ্যে সম্পর্ক এতিহাসিক। তারপর সেই ইসলামের 
সংঘাঁতেই, কয়েক শতাব্দী পরে, বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্তের বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তিত 
হল। ইসলামের গণতান্ত্রিক আহ্বানের পাশে শ্রীচৈতন্তের প্রেম ও ভক্তির 
আহ্বান বিপন্ন হিন্দুধর্মকে রক্ষা করল | এইসময় খ্রীস্টান পাদরি সাহেবরা আর 
এক নতুন একেশ্বরবাদ ও ভ্রাতৃত্বের বাণী নিয়ে ধর্মের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন । 
বাংলার বৈষ্ণবধর্ম 'বণিকদের' উদ্ধার করলেও, লোকচিত্তে খুব গভীর সাড়। 
জাগাতে পারেনি । সাধারণ লোক যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রইল । 
লোঁকাচার ও লোকধর্মের হাজার বন্ধন থেকে মুক্তি পেল না তারা । বৈষ্ণব- 
ধর্মের এই ব্যর্থতার প্রধান কারণ, শাসকশ্রেণীর পোঁষকতার অভাব । মধ্যযুগের 
কোন ধর্মই শাসকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ পোঁষকতা ভিন্ন জনসমাজে প্রসাবলাভ করতে 
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পারেনি। বৌদ্ধধর্মের সম্রাট অশোক ছিলেন, বাংলার পালরাজারা ছিলেন। 
হিন্দুধর্মেরও রাজকীয় পৌঁষকতার অভাব হয়নি কোন কালে । ইসলামধর্মেরও 
তাই। ্রস্টানধর্ম ততদিন প্রপারলাভ করতে পারেনি, যতদিন না রোমান 
সমাট কন্স্ট্যানটাইন নিজে স্ত্ীস্টানধর্ষে দীক্ষা নিয়েছিলেন । আমাদের দেশে 
শ্বীস্টধর্ম বিশেষ প্রসারলাভ করতে পারেনি, তার কারণ বুটিশ শাসকর! 
এদেশে মধ্যযুগের ধর্মরাষ্ট্রের গ্রাতিনিধি হয়ে আসেননি । ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক 
গপতাক্ত্রি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি ছিলেন তারা, তাই শ্রীস্টান হয়েও খ্রীস্টধর্মের বাষরয় 
পোষকতা কর। তীদের দ্বারা সম্ভব হয়নি। তবু পাদরি সাহেবদের প্রচারের 
জন্য বাংলার উপেক্ষিত জনসমাজে এবং শিক্ষিত সমাজেও একেশ্বরবাদের 
আবেদনে বেশ সীড়া পড়েছিল । ধর্শীস্তরের সমস্তা৷ না হলেও, বুদ্ধি ও যুক্তির 
দিক থেকে পাদরি সাহেবর৷ সেদ্দিন যে বেশ একটি. জটিল সমস্যার স্থষ্টি 
করেছিলেন, তাতেও কোন সন্দেহ নেই । রামমোহন বায় এই প্রশ্ন ও সমস্যার 
জবাব দিয়েছিলেন। জবাব দেওয়ার প্রয়োজন ছিল তখন। বিজ্যাসাগবের 
যুগে সে-সমস্তা অনেকটা মিটে গিয়েছিল । জীবনে তাই ধর্ম” বা ঈশ্বর নিয়ে 
বিদ্যাসাগর একদিনের জন্যও চিস্তা করেননি । ব্যক্তিগত চিস্ত! নয়, সামাজিক 
চিন্তা । অন্তত তাঁর বাইরের জীবনে তাঁর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
ঈশ্বরচন্দ্র বাইরের সমাজের মধ্যেই তীর অস্তরের ঈশ্বরকে ধ্যান করেছেন। 
মানুষ ও সমাজ ঈশ্বরচন্দ্রের ঈশ্বর । একথা আত্মবিস্বত বাঙালী আজও স্বীকার 
করতে কুষ্ঠিত হন। তাই উৎসবপ্রবণ বাংলাদেশে বিদ্যাসাগরের কোন উৎসব 
হয় না। প্ররুত পুরুষ ও পৌরুষের বন্দনা করতে আমরা ভয় পাই । ঢাকঢোল 
বাজিয়ে অন্যান্য নমস্ পুরুষদের ষখন আমরা পূজা করি তখন নিঃশবে 
বিদ্যাসাগরের মাথায় একটি ফুল আর বেলপাতা দিয়ে বলি, দয়ার সাগর 
বিষ্ভাসাগর ! অসীম আমাদের সৎসাহস! এই আত্মপ্রতারণা ও ভীরুতার 
মুখোস খুলে দিয়েছিলেন ববীন্ত্রনাথ । ১৩২৯ সনের ১৭ শ্রাবণ বিষ্তাসাগর 
স্মরণ-সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্জে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : ২ 
আমাদের দেশের লোকেরা এক দিক দিয়ে তীকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ন৷ 
ক'রে থাকতে পাবেননি বটে, কিন্তু বি্যাসাগর তাঁর চৰিজ্রের যে 
মহত্বগুণে দেশাঁচারের ছুর্গ নির্ভয়ে আক্রমণ করতে পেরেছিলেন, সেটাকে 
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কেবলমাত্র তার দয়াদাক্ষিণ্যের খ্যাঁতির দ্বার] তাঁরা! ঢেকে রাখতে চান। 

অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের যেটি সকলের চেয়ে বড় পরিচয়, সেইটিই তাঁর 

দেশবাসীরা তিরস্করণীর দ্বারা লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছেন। 
ববীন্্রনীথের একথার গভীর তাৎপর্য উপলব্ধি কর৷ প্রয়োজন বিদ্যাসাগরেনর 
'অজেয় পৌরুষ, অক্ষয় মনুত্ত্ব এবং সমাজসর্বস্ব চৈতন্যই হুল বিদ্যাসাগবের 
সত্যকার পরিচয় । দয়াও নয়, বিদ্যাও নয়। জীবনে তাই ঈশ্বরচন্দ্র কোনদিন 
“সমাজ” ও মাঘ” ছাড়া অন্য কোন ঈশ্বরের চিস্তায় মগ্ন হতে পারেননি । 
এই না-পারাটাই বড় কথা। ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন কি করতেন না, সে 
কথা তিনি বলেননি কোনদিন, জানতেও পারেননি কেউ। 


একেশ্বরবাদ প্রসঙ্গে সপ্তগ্রাম ও হুগলি ছেড়ে অনেক দূর চলে এসেছি । 
হুগলি-সপ্তগ্রামে যখন শ্রীচৈতন্তের বৈষ্ণবধর্ম এবং পাঁদরি সাহেবদের শ্রীস্টধর্মের 
প্রচার হতে থাকে, কলকাতা তখন সাধারণ পল্লীগ্রাম মাত্ত। পতৃগীজ ডাচ 
ফরাসী ইংবেজ প্রভৃতি বিভিন্ন ইয়োরোপীয় জাতির সঙ্গে বাঙালী সমাজের 
প্রথম পরিচয় হয় পশ্চিমবাঁংলার ভাগীরথী ও সরম্বতী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে । 
নবজাগরণের ক্ষেত্রও প্রন্তত হয়, কিন্তু সে-ক্ষেত্র অবশেষে এতিহাসিক কারণে 
স্থানীস্তরিত হয় কলকাতায় । 

কলকাতার ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির শ্বপ্র দেখেছিলেন প্রথমে বাঙালী ব্যবসায়ী 
শেধ-বসাকরাও, কেবল ইংরেজ বা ইয়োরোপীয় বণিকরা নন। তাদের 
কলকাতায় পদার্পণের আগেই শেঠ-বসাঁকরা বাণিজোর সুবিধার জন্য 
ভাগীরথীর পূর্বতীরে সুতার হাট, প্রতিষ্ঠা রূরে বসতি স্থাপন করেছিলেন । 
প্রাচীন ফোর্ট উইলিয়ামের কৌন্সিলের “ডাইরী ও কন্সালটেশন্‌ বুক" থেকেই 
তার প্রমাণ পাঁওয়! যাঁয়। শেঠদের বাগানের খাজন। সম্বন্ধে কৌন্সিল ১৭০৭ 
সালের ১১ সেপ্টে্র যে প্রস্তাব পাশ করেন, তাতে দেখা যায়, তীবা 
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কৌন্সিলের সাহেব সদস্যর! পরিষ্কার প্রস্তাবের মধ্যে স্বীকার করেছেন ঘে, 
তার! “টাউনে” আসার আগেই শেঠরা জমি দখল করে বাগান তৈরি করে- 
ছিলেন । এছাড়। আরও অনেক প্রমাণ আছে। বড়বাজাবের প্রাচীন শেঠ- 
বসাক পরিবারের বংশবৃত্তাস্ত থেকে এইতিহাস অনেকটা পুনরুদ্ধার কর! যায়। 
এখানে ইংরেজদের এই স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট। অবশ্য একথা ঠিক, কলকাতা 
কখন মহানগরে পরিণত হত না, যদি ইংরেজ শীসকদের বাজধানী ও প্রধান 
বাণিজ্যকেন্দ্র না হত। সেদিক দিয়ে বিচার কবলে জব চার্ণককেই 
কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা বলতে হয়। কিন্তু চার্ণটক হঠাৎ একদিন গাছতলায় 
বসে তামাক খেতে খেতে কলকাতায় কোম্পানীর কুঠি স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেন 
নি। কিপ্লিডের হঠাৎগজিয়ে-ওঠা কলকাতা শহর নিছক কবিকল্পন। ছাড়া 
কিছু নয়। স্থিরবুদ্ধি দূরদর্শী ইংরেজদের কোনরকম হঠকারিতার নিদর্শন নয় 
কলকাতা শহর। ১৬৯০ সালের ২৪ অগস্ট জব চার্ণক তৃতীয়বার “হণ্ট” 
করেন স্থতান্নটিতে। হুগলি ছেড়ে স্তাহুটিতে কুঠি ও বসতি স্থাপনের এই 
সিদ্ধান্তের পিছনে শেঠ-বসাকদের শ্রীবৃদ্ধির পরোক্ষ প্রেরণ! একেবারে ছিল না, 
এমন কথা৷ বলা যায় না। কেবল কুঠি স্থাপনের জন্যও কলকাতা৷ শহর গড়ে 
ওঠেনি। কুঠি বাংলাদেশের আরও অনেক জায়গায় ছিল, কিন্তু তার 
কোনটাই কলকাতা হয়নি। চেতুয়া-বরদার ( ঘাটালে ) জমিদার শৌভা৷ 
সিংহের বিদ্রোহের ফলে ইংরেজরা ফোর্ট বা দুর্গ নির্মাণের অধিকার না পেলে 
( ১৬৯৬-৯৭ সালে ) এবং কলিকাতা-গোবিন্দপুর-স্তান্ুটির জমিদার না হলে 
€ ১৬৯৮ সালে ), কলকাতা শহরের ভিত্তি স্থাপিত হত ন]। 

সপ্তগ্রাম বা হুগলি নয়, হিজলি বা উলুবেড়িয়াও নয়, কলকাতাই হল 
বাংলার নবজাগরণের প্রাণকেন্দ্র । শুধু বাংলার নয়, ভারতেরও। সপ্তদশ 
শতাব্দীর শেষেই তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেল। পলাশীর যুদ্ধের 
তখনও অনেক দেরি । ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে হুগলিতে নবযুগের সূর্যোদয়ের 
ষে সম্ভাবন। দেখ! দিয়েছিল, তা৷ একেবারে লুপ্ধ হয়ে গেল। বিখ্যাত চিত্রকর 
উইলিয়ম হজেম্‌ ১৭৮০ থেকে ১৭৮৩ সাল পস্ত এদেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ 
করেছিলেন । হুগলি দেখে তখন তিনি লিখেছিলেন : “...[0৩ 010 60৬ 96 
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58185501105 101061 £15800698,৪ হুগলির ধ্বংসন্ত,পের দ্বিকে 
তাকালেও তখন তার বিগত নাগরিক সম্দ্ধির কথ৷ মনে পড়ত। 

এদিকে অষ্টাদশ শতাঁবীতে ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল কলকাতা! শহর । 

১৭০০ সালে বাংলাদেশ শ্বতন্ত্র প্রেসিডেন্দী হল এবং চাল'স আয়ার হলেন 
তার প্রথম প্রেসিডেপ্ট । তার ছু'তিন বছর আগেই কলকাতায় হুর্গ নির্মাণ 
শুরু হয়েছিল, কিন্তু পাছে মৌগল শাসকদের ঈর্ধার উদ্রেক করে, তাই সে- 
দুর্গের চেহার। ছিল গুদামঘরের মতন-_10901111 [7016 1110 &, ৪1:01800$০,, 
আয্মার সাহেব দুর্গের আয়তন বাড়ান। ১৭০২ সালের ৬ অক্টোবর প্রথম 
বৃটিশ পতাকা ওড়ে কলকাতার ছুর্গে। ১৭০৭ সালে সম্রাট গুরঙ্গজীবের মৃত্যু 
হয়। তার ফলে ইংরেজমহলে কিরকম চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের কৃষ্টি হয়, ফোর্টের 
কৌন্সিলের রৌজনামচা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায় :« 


159 5/1)015 6০সাা) 2170 09060019216 07102 1060 ০0170031017 05 
(175 1755%/5 01180 06 11080] 15 0980. 4৯5 07656 11011785 %/916 
1602160 0010) 56812] 30২1095 1020012 /219 1০00170 (০ ০019011 
075 5015, 2170 £:9৪% 9295 076 001516171780101 ৪6 016 70171. 


এইদিনেরই ভাইবীতে তাঁরা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন-_-800 ৪5 & 19৬০0100107 
19 6299০050- যেহেতু বিপ্লব আসন্ন, টাকাপয়সা যেখানে যা আছে সব গুটিয়ে 
আনা দরকার । চারদিন পর আবার তীবা পরামর্শ করে ঠিক করেন-_- 
0109: 00856 510 01901 5919105 06 (51091) 11000 06 00120109105” 
967109 ৪190 70950501000 019০ 1০105. অর্থাৎ কি করবেন না-করবেন 
ঠিক করতে পারছেন না, দিশাহাঁর৷ হয়ে গেছেন। অবশেষে ষাটজন কালা- 
সিপাই কোম্পানীর কাজে নিয়োগ করে টাউনের চারিদিকে মোতায়েন করার 
সহ্বল্প করা হল। 

বিপ্লবই বলতে হয়। সম্রাট গুরঙ্গজীব-__073 £580950 ০01 035 01680 
1110811815 58৩ ০19৩" মারা গেছেন ।* রাষ্রবিপ্লব আসন্ন । বিপ্লব অবশ্য 
সশবে হয়নি, নিঃশবে হয়েছে । পঞ্চাশ বছর পরে, ১৭৫৬ সালের ২* জুন 
ববিবার, নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন কলকাত। দখল করেন, এবং তার ঠিক 
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একবছর ছু'দ্দিন পরে, ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন বৃহস্পতিবার, যখন তিনি 
ক্রতগামী উটের পিঠে চড়ে নিঃশকে পলাশীর রণাঙ্জন থেকে পলায়ন করেন, 
তখনও বোধ হয় এরকম চাঞ্চল্যের স্ঙি হয়নি । | 

পলাশীর যুদ্ধের পর ১৭৫৮ সালে কলকাতার গোবিন্দপুর অঞ্চলের জঙ্গল 
হাসিল করে নতুন ছুর্গের ভিত্তিস্থাপন করা হল। ১৭৬৫ সালে ক্লাইব 
দেওয়ানীর সনদ আদায় করলেন। বণিকের মানদণ্ড ক্রমে রাজদগ্ুরূপে দেখা 
দিতে লাগল। ১৭৭৪ সালে বাংলার গবর্ণর ওয়ারেন হেস্টিংস প্রথম গবর্ণর- 
জেনারেল হলেন। কলকাতার মরধাদ বৃদ্ধি পেল। কেবল বাংলার নয়, 
সারা ভারতের রাজধানী হল কলকাতা । সেই বছরেই রামমোহনের জন্ম 
হল বাধানগর গ্রামে । 


এক নবাবী আমল শেষ হল, আর এক নবাবী আমল আবস্ত হল। 
ইংরেজদের নবাবী আমল । গোটা অষ্টাদশ শতাব্দীকেই প্রায় তাই বলা চলে। 
ইংরেজ নবাঁব এবং তাঁদের বাঙাঁলী দেওয়ান ও বেনিয়ানদের স্বর্যুগ । “নবাব” 
কথাটা ইংলগ্ডেও প্রচলিত হল এবং আযাঁংলো-ইপ্ডিয়ান অভিধানে তার অর্থ 
করা হল এইভাবে :" 


[6 09820 6০ 06 81001160117 005 61816621719 ০০170019, 11618 
015 08052000109 ০? 00116 10905 07০ 9010)60 91011181 11 
12005181070, 00 /১11810-11001219 1109 16000060 9/108 00110010763 00111 
0115 129850... 


নবাব কথার এই আভিধানিক অর্থের ভিতর থেকেই অষ্টাদশ শতাববীর 
বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ছবি পরিষ্কার ফুটে ওঠে । বাংলার শুন্য 
সিংহাসনে নকল নবাব বসিয়ে, জমিদারী দেওয়ানী “ইপ্টারলোপারী" করে, 
উৎকোচ উপটৌকন নিয়ে, প্রচুর অর্থের মালিক হয়ে, সামান্য রাইটার ফ্যাক্টর, 
জুনিয়ার ও সিনিয়ার যার্চেপ্টরা দেশে ফিরে “নবাব” উপাধি পেয়েছেন এবং 
নবাবী করেছেন । নিজেদের দেশের পত্র-পত্রিকায় তারা "796 200006105 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১২ 


০ 005 6850৮ 1২9১৮615810 11010616135 42560912015 89008001 
ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত হয়েছেন । লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা, বন্য! 
বন্ত] হীরে-_-'[.8013 217৫ 0:০95%59 ০01 [২0196৩5, 88০10 01 [0180)9049---, 
এই ছিল সোনার বাংল ও ভারতবর্ষ সম্থদ্ধে ইংরেজদের ধারণ] । 

এ-সম্বদ্ধে চমৎকার একটি কাহিনী উইলিয়ম হিকি তার স্মতিকথায় 
লিপিবদ্ধ করে গেছেন। হিকি সাহেব যখন ভারতধাত্রা করেন তখন তার 
এক বন্ধু তাকে একখানি তরবারি উপহার দিয়ে বলেছিলেন, “বন্ধু, এই নাও, 
তরবারি নিয়ে 'ইত্ডিয়াতে যাও, গিয়ে অস্তত আধ ডজন বড়লোকের মুগ্চ্ছেদন 
করে “নবাব” হয়ে আবার দেশে ফিরে এসো” |” হিকি সাহেব মিথ্যা কথা 
লেখেননি। সামান্য বেতনের রাইটার বা ফ্যাক্টর হয়ে এসে লক্ষপতি নবাব 
হয়ে দেশে অনেকে ফিরে গেছেন। তাই বাইটারের চাকরির জন্য বিলেতের 
পত্রিকায় প্রকাশ্টে বিজ্ঞাপন ছাঁপা হত উৎকোচের লোভ দেখিয়ে : 


ড/]71727২+5 717/৯05 20 85075 ৬//১৭7570 ৮ ৬/7171505 
৮74১0570980 001 11101) 006 0009898170 £01762 %11]1 ০৩ 


1৮018, 


ক্লাইব যখন মাদ্রাজে আসেন (১৭৪৪ সালে ) তখন কোম্পানীর বাইটারদের 
বাৎসব্িক বেতন ছিল ৫ পাউও, বা মাসে প্রায় ৬২ টাঁকা। বিজ্ঞাপনটি ছাঁপা 
হয় বিলেতের 762 72510 49/5711557” পত্রিকায়, ১৭৮৫ সালের ১৪- 
১৫ নভেম্বর, প্রায় চল্লিশ বছর পরে। রাইটারদের বেতন তখন সামান্ত 
বাড়লেও, এমন কিছু বাড়েনি যে তাঁর জন্য এক হাজার গিনি সেলামি দেওয়া 
যায়। বোঝা যায়, বেতনটা উপলক্ষ মীত্র। আসল হল, মগের মুন্তুকে 
লুঠের স্থযৌগ । 

এদেশে এই ইংরেজ নবাঁবদের “গাইড ও ফিলজফার” ছিলেন বাঁঙীলী 
দেওয়ান ও বেনিয়ানিরা। সেকালের ধনী ও সন্ত্রস্ত বাঙালী পরিবারের মধ্যে 
অধিকাংশই এই দেওয়ান বেনিয়ান সরকার মুনশী ও খাজাঞ্ীর বংশ। 
কয়েকটির কথা উল্লেখ করছি। শোঁভাবাজারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা 
মহারাজা নবকৃষ্ণ ক্লাইবের দেওয়ান ছিলেন। পাঁইকপাঁড়ার বাজবংশের 
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প্রতিষ্ঠাতা গঙ্ধাগোবিন্দ সিংহ হেস্রিংসের আমলে কৌন্সিল ও বোর্ড অফ্‌ 
রেভিনিউর দেওয়ান ছিলেন। এই বংশের বিখ্যাত 'লালাবাবু* (কৃষ্ণচন্্ 
সিংহ ) দেওয়ান গঙ্গীগোবিন্দের পৌত্র। আন্দুল বাঁজবংশের প্রতিষ্ঠাতা! 
বামচরণ বায় গবর্ণর ভ্যাম্সিটার্ট ও জেনারেল স্মিথের দেওয়ান ছিলেন । খিদির- 
পুরের ভূকৈলাস রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোকুলচন্দ্র ঘোষাল ভেরেলস্ট সাহেবের 
দেওয়ান ও বিখ্যাত বেনিয়ান ছিলেন । ঠাকুর-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা দর্পনারায়ণ 
ঠাকুর হুইলার সাহেবের দেওয়ান ছিলেন । সিমলের রামছুলাল দে ফেয়ারলী 
কোম্পানীর দেওয়ানী করতেন । জোড়াসাকোর সিংহ-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা 
শাস্তিবাম সিংহ পাটনার “চীফ ৬, মিডলটন সাহেবের ও স্যার টমাস রাঁমবোজ্ডের 
দেওয়ান ছিলেন। পাথুরিয়াঘাটার ঘোষ-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা রাঁমলোচন 
ঘোষ হেঠ্িংসের সরকার ছিলেন ।৯ 

সেকালের ( অষ্টাদশ শতাব্ীর ) বেনিয়ানদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বারাণসী 
ঘোষ, হৃদয়রাম ব্যানাজি, অক্রু,র দত্ত, মনোহর মুখাঁজি প্রভৃতি । মেয়রস কোর্ট 
(১৭২৬) ও সুপ্রীম কোর্টের ( ১৭৭৪ ) দলিল-পত্র (0০: চ২৪০০:৫3) থেকে 
এদের বেনিয়ানির কীতিকথা কিছু কিছু জানা যায়। কলকাতায় এখনও 
এদের নামে রাস্তা আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই বাঙালী বেনিয়ানর! ছিলেন 
সাহেবদের 41161016021, 10620 ০০০1৮6০1961, 10590 56০01618158 19624 
00101, 51010116101 0831) 200. 08917-1096161, 2110. 11) 05179181 58০1 
16661”- অর্থাৎ অসহায় অন্ধ সাহেবদের যষ্টিন্ব্ূপ। বেনিয়ানি কবে এরা 
প্রত্যেকেই প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন । এই সব বাঁঙালী দেওয়ান 
ও বেনিয়ানদের বংশধররা সকলেই জমিদারী কিনে নতুন জমিদার হয়েছেন, 
কেউ “ক্যাপিটালিস্ট” হননি । হেষ্টিংস ও কর্ণওয়ালিস এদের নতুন জমিদার 
হবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন, সেকাঁলের বনেদী রাজা ও জমিদারদের উচ্ছেদ 
করে। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের স্বার্থে তাই করার প্রয়োজন হয়েছিল ।১০ 

পলাশীর রণাঙ্গনে মধ্যযুগ অন্ত গেলেও, তার বর্ণচ্ছটা আরও প্রায় অর্ধ- 
শতাব্দী পর্যস্ত অঙ্লান ছিল। বাঁডালী দেওয়ান ও বেনিয়ানরা তাদের ইংরেজ 
প্রভৃদের মতন অস্তমিত মধ্যযুগের শেষ প্রতিনিধি ছিলেন । শিক্ষার্দীক্ষায়, 
মনোভাঁবে, কেউ কাঁরও তুলনায় অগ্রগামী ছিলেন না। পরবর্তীকালের 
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ইংরেজরা লত্যকার এক নতুন যুগের প্রতিনিধি হয়ে এদেশে আমেন। তাঁদের 
আমল থেকেই বাংলাদেশে গ্রকৃত নবজাগরণের স্থচন! হয়। অষ্টাদশ শতাকীর 
বাঙালী দেওয়ান বেনিয়ানদের বংশধরদের মধ্যে অনেকে পরবর্তীকালে এই 
নবযুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পোষকতা করেন । 

প্রথম ফোট উইলিয়ম ছুর্গ প্রতিষ্ঠার প্রায় এক শতাবী পরে ১৮০০ সালে 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ্রতিষ্ঠিত হয় । এই সময় ডেভিড হেয়ার ঘড়ির ব্যবস! 
করতে এদেশে আমেন। ১৮০১ লালে ডিগবি সাহেবের সঙ্গে রামমোহনের 
পরিচয় হয় কলকাতায় । তখনও রামমোহন কলকাতাবামী হমনি। ১৮১৪ 
সালে রামমোহন কলকাতাঁয় এসে স্থায়ীভাবে বাদ করতে আরম্ভ করেন। 
১৮১৫ সালে “আতীয় সভা, স্থাপিত হয়। ১৮১৭ সালে 'লটারি কমিটি' গঠিত 
হয় এবং কলকাতি৷ শহরের ত্রত উন্নতি হতে থাকে । ১৮১৭ সালেই “হিন্দু 
কলেজ, প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৭-১৮ সালে শিক্ষার প্রসারকল্পে 'কলিকাতা৷ স্কুল 
বুক সোসাইটি” (১৮১৭ ) এবং “কলিকাত। স্কুল সোসাইটি” (১৮১৮) স্থাপিত 
হয় শহরে। 

নবজাগরণের কাকলি শোনা যায় কলকাতায়। ভাগীরথীর পূর্বতীরে 
নবযুগের ন্ুর্ধোদয় হয়। এই সময়, ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার, 
ভাগরথীর পশ্চিমতীরে, বাংলাদেশের অখ্যাত কীরমিংহ গ্রামে এক দরিব্ 
্রাঙ্মণ পরিবারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্স গ্রহণ করেন। 


১. পূর্বপুরুষ 


পলাশীর যুদ্ধের সময় বিদ্যাসাগরের প্রপিতামহ ভুবনেশ্বর বিষ্যালঙ্কার বনমালিপুর 
গ্রামে বাপ করছিলেন । জাহানাবাদের ঈশানকোণে, প্রায় তিন ক্রোশ দূরে, 
বনমালিপুর গ্রাম। আরামবাগের অনতিদূরে এই গ্রাম এখনও আছে। এই 
বমমালিপুর সম্বন্ধে বিষ্াসাগর বলেছেন_-উহাই আমার পিতৃপক্ষীয় পৃ 
পুরুষদিগের বহুকালের বাঁসস্থানঃ ।১ 

বীরসিংহ গ্রামের সঙ্গে তখনও কোন স্থত্রে বিদ্াসাগর-পরিবারের কোন 
সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। উমাঁপতি তর্কসিদ্ধাস্ত নামে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত 
বীরসিংহে বাস করতেন। বনমালিপুরের পণ্ডিত বিদ্যালঙ্কার এবং বীরসিংহের 
পণ্ডিত তর্কসিদ্ধাস্ত সমসাময়িক | বিগ্যালঙ্কারের পাচ পুত্র-জ্যেষ্ঠ নৃসিংহরাম, 
মধ্যম'গল্জাধর, তৃতীয় রামজয়, চতুর্থ পঞ্চানন, পঞ্চম রাঁমচরুণ। বিষ্ভালঙ্কারের 
তৃতীয় পুত্র রাজয়ের সঙ্গে তর্কসিদ্ধান্তের তৃতীয়! কন্া। দুর্গা দেবীর যখন 
বিবাহ হয়, তখন বনমালিপুরের সঙ্গে বীরসিংহের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। রামজয় 
তর্কভূষণ ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ, হূর্গা দেবী পিতামহী। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা 
ঠাকুরদাসের মাতুলালয় বীরসিংহ গ্রাম । 

ভূবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ও উমাঁপতি তর্কসিদ্ধাস্তের সমসাময়িক আর একজন 
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পাতুলগ্রামে বাম করতেন। খানাকুল-রুষ্ণনগরের কাছে 
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পাতুলগ্রাম। পাতুলনিবাসী এই পণ্ডিতের নাম পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ। তার 
চার পুত্র ও ছুই কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধামোহন বিদ্যাভূষণ, মধ্যম ষামধন 
্যায়রত্ব, তৃতীয় গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চতুর্থ বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় । জ্যেষ্ঠ 
কন্া গঙ্গা! দেবী, কনিষ্ঠ। তারা দেবী । জ্যোষ্ঠা কন্তা। গঙ্গ৷ দেবী বিবাহযোগ্য। 
হলে নিছ্যাবাগীশ মহাশয় স্থপাত্রের সন্ধান পেয়ে গোঘাঁটে উপস্থিত হলেন । 
আরামবাগের প্রায় তিন ক্রোশ পশ্চিমে গোঘাঁট, গড় মান্দারণের কাছে। 
গোঘাটের স্পাত্রটির নাম রামকাস্ত তর্কবাগীশ (চট্টোপাধ্যায় )। মুখটি 
বিদ্ভাবাগীশ মহাশয় বিচার করে দেখলেন, পাত্র কুলীন ব্রাহ্মণ, গ্রামের 
চতুষ্পাহীতে অধ্যাঁপনীও করে। স্তরাং কন্তা গঙ্গ৷ দেবীর সঙ্গে রামকান্তের 
বিবাহ দেওয়া তিনি স্থির করলেন। এই গঙ্গা দেবী হলেন ইঈশ্বরচন্দ্রের 
মাতামহী এবং রামকান্ত তর্কবাগীশ মাতাঁমহ। গল| দেবীর গর্ভে কালক্রমে 
ছুই কন্তার জন্ম হয়। জ্যেষ্ঠ লক্ষ্মী দেবী, কনিষ্ঠ ভগবতী দেবী। নিন 
ভগবতী দেবী বিদ্যাসাগরের জননী | 

বনমালিপুর বীরসিংহ পাতুল ও গোঘাট, এই চারটি গ্রামই চীীী 
পরিবারের সঙ্গে সংঙ্লিষ্ট। তার সঙ্গে ক্ষীরপাই গ্রামের কথাও উল্লেখ করতে 
হয়, কারণ ক্ষীরপাই বিদ্যাসাগরের শ্বশুরালয়। ক্ষীরপাই থেকে বীরসিংহ 
তিন-চার মাইল দূর, একঘণ্টাঁয় হেটে যাওয়া যাঁয়। বনমালিপুর বিদ্যাসাগরের 
পূর্বপুরুষদের বাসস্থান, বীরসিংহ বিদ্যাসাগবের পিতাঁর মাতুলালয়, পাতুল 
বিদ্যাসাগর-জননীর মাতুলালয়, গোঁঘাট বিদ্যাসাগরের নিজের মাতুলালয় | পরে 
বিদ্যাসাগর-পরিবাঁর বনমালিপুর ছেড়ে বীরসিংহে বসতি স্থাপন করেন। 
বনমালিপুর বীরসিংহ পাতুল গোঘাট, প্রত্যেকটি গ্রামে দেখা যায়, বিদ্যাসাগরের 
প্রপিতামহ ও পিতাঁমহের কালে, বিগ্যাত পণ্ডিতদের বসবাঁস ছিল। এই সব 
বিছ্যাসমাঁজের এঁতিহাই কি উত্তরাধিকারন্ৃত্রে ঈশ্বরচন্দ্র পেয়েছিলেন? সেই 
এতিহ্ের বৈশিষ্ট্য কি? তার ইতিহাসই বাকি? 

বিদ্যাসাগরের প্রপিতামহ বনমালিপুরের ভূবনেশ্বর বিষ্যালঙ্কার, বিছ্যাসাগরের 
পিতার মাতামহ বীরসিংহের উমাঁপতি তর্কসিদ্ধাস্ত, বিদ্যাসাগব-জননীর মাতামহ 
পাতুলের পঞ্চানন বিষ্ভাবাগীশ, বিদ্যাসাগরের নিজের মাতামহ গোঘাটের 
রামকাস্ত তর্কবাগীশ, সকলেই বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, 


পূর্বপুরুষ ৯৭ 
সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। স্বরচিত জীবনচরিতে বিস্যাসাগরও তান 
সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কিছু লিখে যাননি । মনে হয়, এই অঞ্চলের অন্যান্ত 
গ্রামের আরও অনেক পণ্ডিতের মতন তিনিও চতুষ্পাঠী স্থাপন করে বনমাঁলিপুরে 
অধ্যাপনা করতেন । "অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ” বলে বীরসিংহের উমাপতি 
তর্কসিদ্ধান্তের বিশেষ খ্যাঁতি ছিল। তার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে কিংবাদস্তী আছে, 
মেদিনীপুরের স্বনামধন্য ধনী চত্দ্রেশেখর ঘোষ যখন মহাঁসমারোহে মাতৃত্রান্ধ 
করেছিলেন তখন নবন্বীপের বিখ্যাত নৈয়ায়িক শঙ্কর তর্কবাগীশ শ্রাচ্গসভায় 
আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন । তার কাছে ব্যাঁকরণবিদ্যার পরিচয় দিয়ে তর্ক- 
সিদ্ধান্ত মহাশয় তাঁকে খুশি করেছিলেন । শঙ্কর তর্কবাগীশ সন্তুষ্ট হয়ে তর্ক- 
সিদ্ধান্তকে আলিঙ্গন করে বাহবা দিয়েছিলেন। নৈয়ায়িক শঙ্করের কাছে 
বাহবা পাবার পর তর্কসিদ্ধান্তের প্রতিপত্তি গ্রাম্যসমাজে যথেষ্ট বেড়ে যায়। 
বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতী দেবীর মাতামহ পাতুলনিবাসী পধশনন বিদ্যাবাগীশও 
বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তার নিজের বাঁড়ীতেই চতুষ্পাঠী ছিল এবং ছাত্রব! 
সেই চতুষ্পাগীতে থেকে শাস্ম অধ্যয়ন করত। বিগ্যাবাগীশ স্বৃতিশাস্ত্রের পণ্ডিত 
ছিলেন এবং স্বতিরই অধ্যাপনা! করতেন। তার পুত্রদের মধ্যে জোন্ঠ 
বাঁধামোহন বিদ্যাভৃষণ এবং মধ্যম রামধন গ্যায়রত্বও অধ্যাপনা করতেন ) 
বিদ্ভাপাগরের নিজের মাঁতামহ গোঘাটনিবাসী রামকাস্ত তর্কবাগীশ বাল্যকাল 
থেকে অবাধে অধ্যয়ন কবে, একুশ-বাঁইশ বছরের মধ্যে ব্যাকরণে ও স্বতিশাস্ত্রে 
“বিলক্ষণ বুযুৎপন্ধ' হন এবং তর্কবাগীশ উপাধি পান। গোৌঘাঁটে নিজগৃহের 
চতুষ্পীঠীতে অনেক ছাত্রকে তিনি অন্নদান করতেন এবং ব্যাকরণে ও স্মৃতিশান্ত্ে 
শিক্ষা্দানও করতেন । তখনকার টোল-চতুষ্পাঠীতে এই অননদান ও শিক্ষাদানের 
বীতিই প্রচলিত ছিল। রামকাস্তের এই বিদ্যা্ছরাগের পরিচয় পেয়েই পাতুলের 
বিদ্যাবাগীশ মহাশয় তার সঙ্গে জ্যোষ্ঠা কন্যা গঙ্গ! দেবীর বিবাহ দেওয়া স্থির 
করেছিলেন । 


হুগলি জেলার আরামবাঁগ ও মেদিনীপুরের ঘাটাল অঞ্চল প্রধানত খাঁনাকুল- 
রুষ্ণনগরের বিগ্যাসমাজের অধীন ছিল। পূর্বাঞ্চলের নবহ্বীপ-সমাঁজের মতন 
৮ 
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দক্ষিণ-রাড়ের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে খানাকুল বিষ্যাসমাজের প্রতিপত্তি ছিল বেশি । 
খানাকুল ও ভাঙ্গামোড়ার বিদ্যাসমাজের তখন খ্যাতি ছিল যথেষ্ট । খানাকুল- 
সমাজের মতামতই আরামবাগ ও ঘাটাল অঞ্চলে গ্রাহা হত বেশি এবং তার 
একটি শ্বতন্তর ধারাও ছিল। বিদ্যাসাগরের পিতৃকুল ও মাতৃকুল এই খানাকুল 
বিদ্চাসমাজের পরিবেশের মধ্যে প্রতিপালিত হয়েছিলেন । বিদ্ভাসাগর-জননীর 
মাতুলালয় পাতুল এবং বিদ্যাসাগরের মাতুলালয় গোঘাট প্রত্যক্ষভাবে থানাকুল- 
সমাজের অধীন ছিল। মেদিনীপুরের ঘাটাল অঞ্চলেও খানাকুল-সমাজের 
প্রতিপত্তি ছিল খুব বেশি । খানাকুল-সমাজের কথ! তাই বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গে 
বল! প্রয়োজন । কারণ, বিগ্যাসাগর্-পরিবারে বিদ্যান্ুশীলনের ধারা খানাকুল- 
সমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । পিতৃকুল ও মাতৃকুল, ছুই দিক থেকেই এই ধারা 
এসে বিদ্যাসাগর-প্রতিভায় মিলিত হয়েছে । এই পুরুষাঙগক্রমিক ধারার মধ্যে 
বিদ্যাসাগর-প্রতিভা যে কতকট৷ পরিপুষ্ট হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। 

খানাকুল-সমাজ প্রসঙ্গে প্রথমেই বিখ্যাত পণ্ডিত কণাদ তর্কবাগীশের নাম 
করতে হয়। শোন! যায়, তিনি বাংলাদেশের বিখ্যাত মহাপপ্ডতিত রঘুনাথ 
শিরোমণির সতীর্থ ছিলেন এবং কিছুদিন নবদ্বীপে বাস্থদেব সার্বভৌমের কাছে 
পাঠারভ্ভ করে, চূড়ামণির কাছে পাঠশেষ করেছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ 
থেকে ষোড়শ শতাব্দীর গোড়া পর্যস্ত কণাদের কাল ধরা যায়। শ্রীচৈতন্যের 
আবিত9াব-কাল। কণাদের তিন পুত্র, রুদ্র বাঁচম্পতি, রতেশ্বর ন্যায়বাগীশ ও 
গোঁপী সার্ভৌম। এই রত্বেশ্বর স্তায়বাগীশের ধারাই খাঁনাকুল-কৃষ্ণজনগরনিবাসী 
ও শান্ত্ব্যবসায়ী । এই বংশের বিভিন্ন ধারায় বহু বিখ্যাত পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করে 
খানাকুল বিগ্যাসমাজের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। কণাদ ও তার পুত্র রত্বেশ্বরের 
ধার! ছাঁড়া আরও একজন বিখ্যাত পণ্ডিতের নামের সঙ্গে খানাকুল-সমার্জের 
প্রতিষ্ঠার ইতিহাঁস জড়িত। তিনি হলেন বিখ্যাত ন্মার্ত পণ্ডিত ও গ্রন্থকার 
নারায়ণ ঠাকুর [ বন্দ্যোপাধ্যায় ]। কণাদের সঙ্গে নারায়ণ ঠাকুরের কাল- 
ব্যবধান প্রায় ১৫০ বছরের ।২ নারায়ণ ঠাকুরের নিজস্ব স্বাধীন মতামত ও 
শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার জন্য খানাকুল-সমাঁজের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ- 
সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। তাঁর মধ্যে একটি কাহিনীর উল্লেখ 
করছি এখানে | 
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শাস্ালোচনার জন্য সেকালের পণ্ডিতের মধ্যে মধ্যে কাশীধামে যেতেন। 
একবার নারায়ণ ঠাঁকুর যখন কাশীতে ছিলেন তখন একটি ঘটনা ঘটে । একদিন 
মণিকণিকার ঘাটে বসে ঠাকুর সন্ধ্যাবন্দনাদি করছেন । এমন সময় কয়েকজন 
প্রটা রমণী জল নিতে এসে বলাবলি করছিল নিজেদের মধ্যে : 'কেমন পোড়া 
শাস্ত্র দেখেছ? কেমন হতভাগ! পণ্ডিত দেখেছ? আর রাজাই বা কেমন 
দেখেছ গে1? বারো বছর পরে লোকট। ফিরে এল ঘরে, ঘরের লোকের কত 
আনন্দ করার কথা, তা না, পণ্ডিতে বলে কি না, ঘরে থাকতে পাবে না! 
বোঝা যাঁয়, কোন সংসারী লোক স্ত্রীপুত্র ছেড়ে গৃহত্যাঁগী হয়েছিল, ভ্বাদশ বছর 
পরে ফিরে এসেছিল ঘরে। শান্সের বিধান ৃুযায়ী সে মৃত, স্তরাং ঘরে 
তার স্থান হবে না বলে পণ্ডিতের রায় দিয়েছিলেন । প্রৌট়াদের মধ্যে তাই 
নিয়ে ঘাটের ধারে, যেমন সব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়, তেমনি আলোচনা 
হচ্ছিল। ' “বারে! বছর পরে লোকটা ফিরে এল ঘরে, বলে কি না ঘরে থাকতে 
পাবে না! সন্ধ্যাহিকরত নারায়ণ ঠাকুরের কানে কথাগুলি পৌছতেই তিনি 
বিচলিত হয়ে উঠলেন । 

নারায়ণ ঠাকুর বললেন : “হ্যা গো হ্যা, সে বাড়ীতে থাকতে পারে।” , 

পাশাপাশি ঘাঁটের পর ঘাট। একঘাট থেকে অন্তঘাটে ঠাকুরের কথা 
রটে গেল। ঘাট থেকে ঘরে ফেরার পথে কাশীর অলিগলিতে রটল। কে 
নারায়ণ ঠাকুর % কেউ জানে না, চেনে না। শুধু এইটুকু জানে, বাংলাদেশের 
কোন বাঙালী পণ্তিত। ধীরে ধীরে কাশীরাজের কানে গেল কথাটা । কে এই 
বাঙালী পণ্ডিত? এত বড় স্পর্ধা তার? কাশীর পণ্ডিতদের বিধান ও 
কাশীরাজের আদেশ কি তা জেনেও তিনি বলেন : হ্যা, সে বাড়ীতে থাকতে 
পারে। ডাক পড়ল পণ্ডিতের । বাজার হুকুমে দরবারে হাজির হলেন 
নারায়ণ ঠাকুর । বললেন " “কি আদেশ, বলুন ?? 

রাজা বললেন : “আপনিই কি বলেছিলেন, ছাদ্দশ বৎসর অন্ধদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে 
গৃহে গ্রহণ করা যায় ?” 

“ষ্ঠ্যা, আমিই বলেছিলাম ।* 

“আপনার নিবাস কোথায় ?” 

“কষ্ণনগরে মদীয় বাসোহধুনা |” 
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“কোন্‌ বিধান অঙন্গলারে আপনি এই ব্যবস্থা দিলেন ?” 

ঠাকুর বললেন : “বিধান? শ্রীকৃষ্ণ তিন দিন অনুপস্থিত থাকলে নিজেকে 
মৃতজ্ঞান করতে বলেছিলেন । কিন্তু তিনদিন পরে এসেও তিনি যখন জীবিত 
বলে গণ্য হন এবং গৃহে গৃহীত হন, তখন দ্বাদশ বৎসর নিরুদ্দিষ্টের ক্ষেত্রে তা 
হবে না কেন? এই আমার বিধান 1” 

বাজসভ। নিম্তব। বাজা স্তম্তিত। সভাঁপপ্ডতিতেরা বিক্কৃন্ধ ও বিভ্রান্ত । 
তুমুল তর্ক-বিতর্ক হল ঠাকুরের বিধান নিয়ে । অবশেষে নারায়ণ ঠাকুরের মতই 
গ্রাহ হল। কাহিনীটি সত্য কি মিথ্যা তা জানবার উপায় নেই, দরকারও 
নেই। যা “রটে” অনেক সময় দেখা যায়, তার কিছুটা “বটে । নারায়ণ 
ঠাকুরের ক্ষেত্রে রটনাঁর সঙ্গে ঘটনার মিল থাকা মোটেই আশ্চর্য নয়। বিখ্যাত 
স্রার্ত পণ্ডিত ছিলেন তিনি। ধ্ধাতুরত্বাকর” ও 'স্থৃতিসাঁর' গ্রস্থও তিনি রচনা 
করেছিলেন । অনেক প্রচলিত তথাকথিত শাস্তরমত খণ্ডন করে তিনি নিজের 
মতামত ও বিধান প্রবর্তন করেছিলেন । তীর জন্যই খাঁনাকুল-কৃষ্ণনগর- 
সমাজের প্রতিষ্ঠা পরবর্তীকালে বেড়েছিল।০ বিদ্যাসাগরের পিতৃকুলের ও 
মাতৃকুলের পণ্ডিতের প্রধানত এই খাঁনাকুল-সমাজের ধারাতেই শিক্ষা পান। 
এই ধারাকে একটা! স্বাধীন বিদ্রোহী ধারা বলা যায়। শাস্ত্রের সাহায্যে অনেক 
প্রচলিত শাস্ত্রমত বিদ্যাসাগরও খণ্ডন করেছিলেন । পিতৃকুল ও মাতৃকুল, ছুই 
কুলের বিদ্যাসমাজের আঁওতা বা ধারা থেকে একেবারে ছিন্নমূল হয়ে তিনি 
কিছু করেননি । তার পূর্বপুরুষদের শান্ত্রর্চার পরিবেশের মধ্যেই তার 
প্রতিভার শ্বাতস্তধ্যের ধারার উৎস সন্ধান করা যাঁয়। 


প্রতিভার স্বাতন্ত্রয যেমন, চরিত্রের বলিষ্ঠতা ও মহত্বও তেমনি বিদ্যাসাগর 
তার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে কিছুটা উত্তরাঁধিকারনুত্রে পেয়েছিলেন বললে 
ভুল হয় না। “ঈশ্বরচন্দ্র পূর্বপুরুষের মধ্যে মহত্বের উপকরণ প্রচুর পরিমাণে 
সঞ্চিত ছিল।' এই কথা৷ বলে ববীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের পিতামহ রামজয় 
তর্কভৃষণ গ্রসক্ষে উক্তি করেছেন : লোকটি অনন্যসাধারণ ছিলেন, তাহাতে 
সন্দেহমাত্্র নেই ।”৪ বরাঁমজয় সত্যই অনন্যসাধারণ ছিলেন । যেমন. ছিলেন 
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পিতামহ রামজয়, তেমনি ছিলেন মাতামহ রামকাস্ত । উভয়ের সম্বত্ধেই অনেক 
কাহিনী প্রচলিত আছে। বিদ্যাসাগর নিজে এবং তার সহোদর শড়ুচন্দ্ 
বিদ্যারত্ব এরকম কয়েকটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করে গেছেন ।* চরিস্রবিশ্লেষণে 
এই কাহিনীগুলির যথার্থ মূল্য দিতে ববীন্দ্রনাথও কুষ্টিত হননি । 

ছেলেবেলা থেকেই রামজয় বেশ একরোখা লোক ছিলেন । যেমন তার 
শক্তি ছিল, তেমনি ছিল সাহম। পথচলার সময় সর্বদা তিনি একটি লৌহদণ্ড 
নিয়ে চলতেন। তখন এ-অঞ্চলে ডাকাতের উপদ্রব ছিল খুব বেশি। 
আরামবাগ মান্দীরণ অঞ্চলে বিখ্যাত ডাকাতদের গল্প আজও শোনা যায়।* 
এখনও ডাকাতি ও খুনখারাবি হয় যথেষ্ট । আর্বী-ফার্সী অভিধানে “মদারণ, 
কথার অর্থ নাকি জঙ্গল । আরামবাগের অনেক স্থান, অনেক মাঠঘাট, 
আজও ডাকাতের আড্ড। বলে এঁতিহাসিক প্রসিদ্ধি অর্জন করে বয়েছে। 
ভিকদীসের মাঠ, তেলভেলের মাঠ, ভাছুরের মাঠ, কলু-পুষ্রিণী, সুলতানদীঘি, 
ময়রাদীঘি, আমোদর খাল, আশুদের খাল, তারাযোলির খাল, পচার খাল, 
মায়াপুরের সরাই ইত্যাদি ডাকাতদের এঁতিহাসিক আড্ডার স্থান। মাঠে- 
ঘাটে মৃন্ময়ী কালীমৃতি স্থাপন করে, মগ্য-মাংসযোগে পূজা করে তারা ডাকাতি 
করতে বেরুত। শক্রকে কালীর সামনে নরবলি দিতেও দ্বিধা! করত না।* 
ছু'চারজন করে দল বেঁধে লোকে পথ চলাচল করত । রামজয় প্রায় একলাই 
পথ চলতেন। বড় বড় মাঠ পেরিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘরে ফিরতেন । সঙ্গে 
কেউ থাকত না, একমাত্র তার নিত্যসহচর লৌহদগুটি ছাড়া। ডাকাতের 
হাতে ছু'্চারবার যে তিনি পড়েননি, ত| নয়। কিন্তু সহচর লৌহদগুটির 
যথেষ্ট পরিমাণে সদ্যবহার করে সধদাই রেহাই পেয়েছেন । আক্কেলসেলামি 
পেয়ে পরে ডাকাতরাও আর তীর কাছে ঘেষত না। দূর থেকে লৌহদগুটি 
দেখেই তারা৷ বুঝত, তকভূষণ যাচ্ছেন। ডাকাতরা জানত না যে এই দুর্জয় 
বাঁমজয় তর্কভূষণই বাংলার অদ্বিতীয় অজেয় পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্রের ভাবী পিতামহ । 
রামজয়ও তখন জানতেন না। 

শুধু ডাকাতের ভয় নয়, এ-অঞ্চলে বাঘ-ভান্ুকের ভয়ও ছিল যথেষ্ট। 
৯ এই অঞ্চলে ব্রমণের সময় এরকম ডাকাতির চাঞ্চলাকর কাহিনী লোকমুখে আমি অনেক 
শুনেছি ।--বি, ঘো. 
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আব্ামবাগ থেকে বিষুপুব, আরামবাগ থেকে মেদিনীপুর তখন লোকে পায়ে 
হেঁটেই যাতায়াত করত। এখনও স্থানীয় লোকরা অনেকে তাই করেন। 
পথঘাটের অবস্থা এখনও প্রায় তাই. রয়েছে, বিশেষ কিছু বদলায়নি । হালে 
বদলাচ্ছে, আর ছু'পাচ বছরের মধ্যে অনেক বদলে যাবে। কিন্তু এখনও 
আরামবাগ বাঁ ঘাঁটাল অঞ্চলে হাটাঁপথ ছাড়া আর অন্ত কোন পথ নেই। 
পান্ধি আছে, পঙ্গু ও ধনীদের জন্য, সুস্থ ও সাধারণের জন্ত নয়। গরুর গাঁড়ীরও 
পথ নেই। পাক্কি চড়ে পুরুষ মানুষ গেলে (এমন কি গরুর গাঁড়ীতেও ) 
দেখেছি, গ্রামের লোক ভিড় করে দেখতে আসে । জিজ্ঞাসা করে জেনেছি, 
তারা মনে করে, শহরের হীসপাঁতালে কোন রুগী যাচ্ছে । মনে মনে ভেবেছি, 
বিষ্ভাসাগরের দেশই বটে! এই দেশের সন্তান বিদ্যাসাগরের পক্ষেই কথায় 
কথায় ছেঁটে কলকাতা থেকে বীরসিংহ গ্রামে যাঁওয়া সম্ভব ! বিদ্যাসাগরের 
পিতামহ রামজয়ও এইরকম হাটতেন। একবার হেটে তিনি বনমালিপুর 
থেকে মেদিনীপুর ষাচ্ছিলেন। তখন তীর বয়স বছর একুশ হবে। শালবন 
ও জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হেটে যেতে হত। তার মধ্যে বাঘ-ভালুকও থাঁকত 
যথেষ্ট । চলার পথে এক জায়গায় খাল পার হয়ে তীরে উত্তীর্ণ হয়েছেন, 
এমন সময় একটি ভাল্লুক তাকে আক্রমণ করল। ঘন ঘন নখরাঘাতে ভাল্লুক 
তীর সর্ধশরীর ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল, আর তিনি তার লৌহদগটি দিয়ে 
তাকে বেদম পিটতে লাগলেন । দুর্ধর্ষ বন্য ভাল্লুক যখন নিস্তেজ হয়ে ঝিমিয়ে 
পড়ল, তখন প্রচণ্ড পদাঘাতে তিনি তাকে ধরাশায়ী করলেন। ভাল্ুকও 
জানত না, তার প্রতিঘন্দী কে? রামজয়ও তখন জানতেন না যে, ভবিষ্যতে 
একদিন তাঁরই পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্র, সমাজের অনেক বাঁঘ-ভান্ুকের সঙ্গে লড়াই 
করে ক্ষতবিক্ষত হলেও, কখনও পব্বাজয় স্বীকার করবে না। 

এ কেবল রামজয়ের দৈহিক শক্তির পরিচয় নয়, মানসিক শক্তিরও পরিচয়। 
বলিষ্ঠ মন না থাকলে, দুর্ধর্ষ জোয়ানও পঙ্গু ও হীনবীর্য হয়ে যায়। রামজয় 
নিভীকচিত্ত তেজস্বী পুরুষ ছিলেন । পথে-ঘাঁটে, বনে-জঙ্গলে কেবল যে তিনি 
ডাকাত আর বাঁঘ-ভান্থুকের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন, ত1 নয়। পারিবারিক ও 
সামাজিক জীবনের নীচতা। ও স্বার্পরতার বিরুদ্ধে লড়াই করেও তিনি কম 
ক্ষতবিক্ষত হননি। বাঘ-ভান্গুক ও ডাকাতদের জন্য মনের বলের সঙ্গে দেহের 
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শক্তি ও নিত্যসহচর লৌহদগুটি ছিল। সাংসারিক ও সামাজিক জীবনেষ 
সংগ্রামে সম্বল ছিল শুধু ভয়শৃগ্য চিত্ত। লৌহদণ্ডটি তখন কোন কাজেই 
লাগেনি। পিতা ভুবনেশ্বর বিদ্যালক্কাবের মৃত্যুর পর পারিবারিক মনোমালি্যের 
কুত্রপাঁত হল। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যমপুত্র সংসারে কর্তৃত্ব করতে লাঁগলেন। তৃতীয় 
বামজয়ের কোন কর্তৃত্বই খাটত না। বামজয় তখন বিবাহিত এবং ছুই পুত্র ও 
চার কন্তার পিতা । সামান্য বিষয় নিয়ে প্রায় ভাইয়ে-ভাইয়ে কথাস্তর হত, 
একান্নবর্তী মধ্যবিত্ত পরিবারে যা সাধারণত হয়ে থাকে । কথাস্তর থেকে 
ক্রমে “বিলক্ষণ মনাস্তর' ঘটে গেল । বামজয় কাউকে কিছু না.বলে হঠাৎ 
একদিন দেশত্যাগী হলেন। অল্লদিনের মধ্যে দুর্গা দেবীকেও অতিষ্ঠ হয়ে 
পুত্রকন্তাসহ পিত্রীলয় বীরসিংহ গ্রামে চলে যেতে হল। সাত আট বছর 
পরে তর্কভূষণ আবার ফিরে এসেছিলেন । সংসারী হয়ে, সংসারের দাত্িত্ব 
এড়িয়ে, তিনি সন্গ্যাসীর জীবন ধাপন করতে চাননি । আট বংসরকাঁল তিনি 
দ্বারকা, বদরিকাশ্রম পর্যস্ত তীর্থ পর্যটন করেছিলেন । ফিরে প্রথমে তিমি 
বনমালিপুরে ধান। সেখানে কাউকে দেখতে না পেয়ে, শ্বশুরালিয় বীরসিংহে 
এসে সকলের সঙ্গে মিলিত হন। মিলনের কাহিনীটি চমংকার | গেরুয়া 
বসন পরে সন্ামীর বেশে তিনি বীরসিংহ গ্রামের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, 
আত্মপরিচয় দেননি । এমন সময় তীর কনিষ্ঠা কন্তা অন্পূর্ণ। দুর থেকে তাকে 
দেখে চিনতে পেরে “বাবা, বলে টেচিয়ে কেঁদে ওঠে । রামজয় আত্মপরিচয় 
দিতে বাধ্য হন। পরিবারের সঙ্গে মিলিত হয়ে, কয়েকদিন কীরসিংহে 
থেকে, তিনি সপরিবারে বনমালিপুর যাবার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু স্ত্রীর 
মুখে নিজের ভাইদের অসদ্যবহারের বৃত্বাস্ত শুনে, বনমালিপুর যাওয়ার 
সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। শ্বশুরালয়ে শ্যালকদের সংস্পর্শে বসবাস করার তার 
আদৌ ইচ্ছা! ছিল না। অনিচ্ছা সত্বেও বীরসিংহে বসবাসের সিদ্ধান্ত করলেন 
তিনি, কেবল সহোদরদের নীচতার জন্য । পৈতৃক সম্পত্তি ও ভিটের 
মোহ তিনি এইভাবে ত্যাগ করলেন। কয়েক বছর পরে এই বীরসিংহ 
গ্রামেই তীর জ্যেষ্ঠ পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হল। বীরসিংহের ভূক্বামী বসবাসের 
জন্য বাস্তভজমি রামজয়কে নি্ষর ব্রন্ষোত্তর দিতে চেয়েছিলেন, কিস্তু তিনি 
তা গ্রহণ করেননি । বাস্ত-জমি ব্রাঙ্ষণকে দান করেছি, এই অহঙ্কার যাতে 
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ভূস্বামী ভবিষ্যতে কোনদিন না করতে পারেন, তার জন্য রামজয় খাজন। ধার্য 
করে নেন। 
রামজয়ের শ্তালিক রামস্ন্দর বিষ্ঠাভৃষণ ছিলেন গ্রামের প্রধান ব্যক্তি । 
তর্কসিদ্ান্তের পুত্র, সুতরাং প্রধান হওয়াই স্বাভাবিক । উদ্ধতম্বভাব বামসুন্দর 
চেয়েছিলেন, ভগিনীপতি বামজয় তার অনুগত হয়ে বীরসিংহে থাকবেন। 
কিন্ত ভগিনীপতিটি যে কি প্ররুতির ব্যক্তি তা তিনি বুঝতে পারেননি । 
নানাভীবে তিনি রামজয়কে জব করবার চেষ্টা করেছেন। গ্রামের লোক 
দিয়ে তাকে শাসিয়েছেন এবং তাকে বাধ্য করবার চেষ্টা করেছেন । বামজয় 
মাথ৷ হেট করেননি । গ্রাম্যসমাজের যাবতীয় নীচতা৷ দীনতা ও পরশ্রীকাতরতার 
মৃতিমান জীব এই শ্তালকটিকে ও তার অন্গচরদের দেখে, গ্রামের লোক সম্বন্ধে 
স্বণায় তার মন ভরে গিয়েছিল। গ্রামের লোকের চক্রাস্তকে উপেক্ষা করেই 
তিনি বীরসিংহ গ্রামে বীর সিংহের মতন বসবাস করতে লাগলেন । কথায় 
কথায় তিনি মুক্তকণ্ঠে বলতেন, “এ গ্রামে একটাও মানুষ নেই, সবই গরু 1, 
একদিন তিনি গ্রামের পাঁশে একটি মাঠের ভিতর দিয়ে হেটে যাচ্ছিলেন, 
এমন সময় গ্রামের একজন লোক তাঁকে বলে : “ওদিক দিয়ে যাবেন না পণ্ডিত 
মশাই, ময়লা আছে। তর্কভূষণ মশাই সমানভাবে চলতে চলতেই জবাব 
দেন : “এখানে কি মাঙ্গষ আছে যে মল বা ময়লা থাকবে? আমি তো 
গোবর ছাঁড়! কিছু দেখতে পাচ্ছি না। এইভাবে গ্রাম্য নীচতা ও দলাদলিকে 
তিনি নির্মমভাবে বিদ্রপ করতেন। অথচ তাঁর মতন অমায়িক ও নিরহঙ্কার 
ব্যক্তি তখন ছুলভ ছিল। অন্যায় শঠতা বা কপটতার সঙ্গে রামজয় জীবনে 
কোনদিন আপস করেননি । স্বার্থের জন্য কখন আত্মসম্মান বিসর্জন দেননি । 
নিজের সহোদর ও স্ত্রীর সহোদরদ্ের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করেছেন এক- 
কথায়। যিনি যত বড় বিদ্বান ধনবান বা ক্ষমতাবান হন ন! কেন, প্রকৃতিতে 
অভদ্র হলে, তিনি কদাচ তাদের ভদ্রলোক জ্ঞান করতেন ন1। স্পষ্ট কথা 
শতগুণ স্পষ্ট করে বলতেন । প্রয়োজন হলে রূঢও হতেন। স্বরচিত জীবন- 
তিনি ধাহাদিগকে আচরণে ভদ্র দেখিতেন, তীহার্দিগকেই ভদ্রলোক 
বলিয়া গণ্য করিতেন ; আর ধাহাদিগকে আচরণে অভত্র দেখিতেন, 
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বিদ্বান ধনবান ও ক্ষমতাপন্ন হইলেও, তাহাদিগকে ভত্রলোৌক বলিয়। 
জান করিতেন না। 


এই দরিত্র ব্রাহ্মণ তার পৌত্রকে আর কোন সম্পত্তি দান করতে পাবেননি। 
কেবল তার অক্ষয় সম্পদ যে চবিত্রমাহাত্য, তাই তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পৌন্ 
ঈশ্বরচন্দ্রকে দান করে গিয়েছিলেন । এ সমন্ধে রবীন্দ্রনাথ তার “বিচ্ভাসাগরচরিতে, 
লিখেছেন : 


এই হাস্যময় তেজোময় নিভীক খজুম্বভাব পুরুষের মতো! আদর্শ 
বাংলাদেশে অত্যন্ত বিরল না হইলে বাঁঙীলীর মধ্যে পৌরুষের অভাব 
হইত না।। আমরা তাহার চরিজ্রবর্ণন! বিস্তারিতরূপে উদ্ধৃত করিলাম, 
তাহার কারণ, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাহার পৌত্রকে আর কোন সম্পত্তি 
দান করিতে পারেন নাই, কেবল যে অক্ষয় সম্পদের উত্তরাধিকার বণ্টন 
একমাত্র ভগবানের হস্তে, সেই চরিত্রমাহাত্ম্য অখগ্ডভাবে তাহার জোষ্- 
পৌত্রের অংশে রাখিয়া গিয়াছিলেন। 


পিতামহ রামজয়ের চারিত্রিক মেরুদণ্ডটি ঈশ্বরচন্দ্র বংশাচ্ক্রমে পেয়েছিলেন । 
পিতামহের নিত্যসহচর লৌহদ্ডের মতন সেই মেরুদণ্ড । অমেরুদণ্ডী বাঙালী 
সমাজে, তাই দেখা যায়, এক শ্রেষ্ঠ খজু মেরুদণ্ডী জীবের আবিভাব ঘটেছিল 
ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে | 

পিতামহ বামজয় তর্কভূষণের পর, মাতামহ রামকান্ত তর্কবাঁগীশের কথা 
মনে হয়। গোঘাট অঞ্চলে রামকাস্তের মতন পণ্ডিত খুব অল্পই ছিলেন । 
খানাকুল বিগ্যাঁসমীজের প্রতিপত্তির কথা৷ আগে বলেছি। খানাকুল-সমাজের 
আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, তান্ত্রিক উপাসনার ধাঁরা। বামকাস্ত এই ধারারই 
অন্গগামী ছিলেন । ক্রমে তন্ত্রশাস্ত্ের অন্রশীলনে তিনি গভীরভাবে মনোনিবেশ 
করেন। তার ফলে তার অধ্যাপনার কাজে ব্যাঘাত ঘটতে থাকে । চতুষ্পাঠীর 
ছাত্রদের পড়াশুনার দিকে তিনি আর তেমনভাবে মন দিতে পারেন লা। 
ছাত্ররা একে-একে চতুষ্পাঠী ছেড়ে চলে যেতে লাগল। বামকান্ত বিচলিত 
হলেন না । একা গ্রচিত্তে তিনি তন্ত্রের অনুশীলন করতে লাগলেন । অবশেষে 
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তান্ত্রিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন এবং কঠোর শবসাধনান়্ প্রবৃত্ত হলেন। 
শবের উপর বসে সাধনা করতে করতে একদিন রামকাস্ত তুড়ি দিগ্নে নন্জুর, 
মঞ্জুর' বলে গাকোখাঁন করলেন। তাঁর পর থেকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে 
তিনি তুড়ি দিয়ে এঞ্জুর, মঞ্জুর বলে চুপ করে থাকতেন। মধ্যে মধ্যে দেখা 
যেত, একা বসে বসে কেবল তুড়ি দিচ্ছেন, আর “মঞ্জুর মঞ্জুর' করছেন। খবর 
পেয়ে পাতুলের বিদ্যাবাগীশ মশায় জামাই, কন্যা ও দৌহিত্রীদের নিজের গৃহে 
নিয়ে গেলেন। স্বতন্ত্র চত্তীমণ্ডপে জামাই রামকাস্তের থাকার ব্যবস্থা হল। 
দৌহিত্রীরা মাতুলালয়ে মানুষ হতে লাগল । বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতী দেবী 
তাই ছেলেবেলা থেকে পাতুলে মাতুলালয়ে মানুষ হয়েছেন। 

মাতামহ রামকাস্তের চবিভ্র পিতামহ রাঁমজয়ের মতন স্পষ্ট নয়। স্পষ্ট না 
হলেও, একেবারে ধোৌয়াটে নয়। সেকালের একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত, যিনি 
তন্ত্রশান্ত্র অনুশীলনে এবং বীরাচারী তাস্ত্রিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, 
তিনি সাধারণ ব্যক্তি নন। পণ্ডিত রামকান্তের সাধনা আর উন্নার্গ 
ব্যভিচারীর তথাকথিত তক্ত্রোপাসনা, এক বন্ত নয়। রামকাস্তের শক্তিসাঁধন। 
শক্তির উৎস-সন্ধানে অভিযানের মতন । এই শক্তিসাধক রামকাস্তের কনিষ্ঠা 
কন্তা ভগবতী দেবী, ঈশ্বরচন্দ্রের গর্ভধারিণী। নাঁষেও ভগবতী দেবী, শক্তির 
প্রতিমৃতি। কথাপ্রসঙ্গে বামমোহনের দীক্ষাগুরুর কথ! মনে হয়। রামমোহন 
চোদ্দ বছর বয়সে নন্দকুমার বিগ্যালঙ্কারের সংস্পর্শে আসেন। প্রথমে তিনি 
অধ্যাপনা! করতেন, পরে তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে হবিহরানন্দনাথ 
তীর্ঘস্বামী কুলাবধৃত নামে পরিচিত হন। হরিহরানন্দ কুলাঁবধৃতই রামমোহনের 
দীক্ষাগ্ডতরু। ঈশ্বরচন্দ্রের দীক্ষাপগুরু তীর জননী ভগবতী দেবী, তান্ত্রিক সাধক- 
পণ্ডিত রামকাস্তের কন্তা। ৷ সাক্ষাৎ শক্তির কাছে ঈশ্বরচন্দ্র শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত 
হয়েছিলেন। রামমোহনের দীক্ষাণ্ডরু তান্ত্রিক সাঁধক-পণ্ডিত কুলাবধৃত 
হরিহরানন্দ ৷ ছু"য়ের মধ্যে কোথায় যেন একটা মিল আছে, ঠিক বুঝিয়ে 
বলা যায় না। 

উমাঁপতি তর্কসিদ্ধাস্তের পুত্রকন্যাদের মধ্যে তৃতীয়া কন্যা! হুর্গা দেবী ছিলেন 
বামজয়ের আদর্শ সহধষ্িণী। স্বামী গৃহত্যাগী হবার পর তিনি সংসারের 
কঠোর কর্তব্য পালনে কোন ক্রটি করেননি কোনদিন, অথচ প্রাত্যহিক 
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জীবনের তুচ্ছতার কাছে আত্মসমর্পণ করে একদিনের জন্যও নিজের স্থথ- 
সুবিধার কথ চিন্তা করেননি । মোটাঁকথায় যাঁকে সাংসারিক বুদ্ধি বলে, 
দুর্গ দেবীর তা ছিল না। সত্যই তর্কসিদ্ধাস্তের তেজস্বী কমা ছিলেন তিনি, 
তাই বনমালিপুরে স্বামীর সহোদরদের কাছে যেমন মাথা ছেঁট করে থাকেননি, 
তেমনি বীরসিংহে নিজের সহোদরদের আশ্রয়ে থেকেও অপমান সহা করেননি ৷ 
বাঁমজজয় দেশত্যাগী হবার পর ছুর্গা দেবীর পক্ষে যখন আত্মসম্মান বজায় . 
বেখে শ্বশুরবাড়ীতে বসবাস কর! অসম্ভব হয়ে উঠল, তখন তিনি পুত্রকন্তাদের 
নিয়ে বীরসিংহ গ্রামে পিত্রালয়ে চলে গেলেন । প্রথম কিছুদিন খুব আদরযত্তে 
ছিলেন, কিন্তু যখন তাঁর অসহায় অবস্থাটা ভাইদের পরিবারে প্রকট হয়ে উঠল, 
তখন ভাইবৌরা মধ্যে মধ্যে বাক্যবাঁণে তাঁকে জর্জরিত করতে লাঁগলেন। 
বৃদ্ধ পিতা তর্কসিদ্ধান্ত সব বুঝে-শুনেও চুপ করে থাকতেন, উপযুক্ত পুত্রদের 
পারিবারিক ব্যাপারে কোন মন্তব্য করতেন না। মধ্যবিত্ত সংসারে যা 
সাধারণত হয়ে থাকে, ঠিক তাই। হুর্গা দেবী অপমান সহা করে ভাইদের 
পরিবারে বেশিদিন থাকতে পারলেন না। পিতাকে বললেন : “আমাকে 
একখানা আলাঁদ| কুঁড়ে ঘর বেঁধে দিন, আমি সেখানে থেকে যা হোক করে 
ছেলেমেয়েদের মান্নষ করব । পণ্ডিত পিতার বুঝতে দ্রেরি হল না। কন্যার 
পক্ষে যে আর বিবাহিত পুত্রদের পরিবারে একত্রে ও একান্পে বাস করা সম্ভব 
নয়, তা তিনি পরিফার বুঝতে পারলেন । গ্রামের লোকদের বলে তিনি একটি 
পর্ণকুটার তৈরি কবে দিলেন বীরসিংহ গ্রামে। এই পর্ণকুটীরে, নিদারুণ 
দারিক্রের মধ্যে, ঈশ্বরচন্দ্রের পিত। ঠাকুরদীস, খুড়। কালিদাস, এবং মঙ্গলা, 
কমলা, গোবিন্দমণি ও অন্নপূর্ণা নামে চার পিসিম! ছেলেবেলায় মানুষ হয়েছেন। 
তখন টাকু ও চরকায় স্ুতো৷ কেটে, সেই স্থতো বেচে, নিঃসহায় নিরুপায় 
স্ত্রীলোকের কায়ক্রেশে দিন কাঁটাতেন। সম্পূর্ণ নিরুপায় হয়ে দুর্গা দেবীও 
সেইভাবে স্থতো কেটে, স্থতো৷ বেচে, বীরসিংহের কুঁড়ে ঘরটিতে নাবালক 
ছেলেমেয়েদের নিয়ে দিন কাটাতে লাগলেন। একটি পয়সা! দিয়ে সাহায্য 
করতে পারে এমন কেউ ছিল না তখন। পিতা৷ তর্কসিদ্ধান্ত বৃদ্ধ হয়েছেন । 
তিনিও অক্ষম । সামান্য বৃত্তি ব বিদায় যা তিনি পেতেন, তা নিশ্চয় গুণধর 
পুত্রদের সংসারে দিতে হত, তা না হলে বৃদ্ধবয়সে হয়ত তারও অন্নসমস্যা ও 
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গৃহসকঙ্কট দেখা দিত। তবু তাঁর মধ্যে থেকেই সামান্য অর্থসাহায্য, যখন যা 
সম্ভব হত, তিনি কন্ঠাকে করতেন । তাতে কিছুই হত না। স্মৃতো বিক্রী 
করেও ছয়টি ছেলেমেয়ের ছু'বেলা অন্ন জোটানে। সব সময় সম্ভব হত না। 
অনেকদিন অনাহারে কাটাতে হত। তবু ছুর্গ দেবী নিজের ভাইদের কাছে 
হাত পাতেন নি, অথব! ভাইয়ের সংসারে অবাঞ্ছিত বোঝার মতন অপমান সহ্য 
করতে ফিরে যাননি । শ্বশুরবাড়ী বনমালিপুরেও অস্তত আর একবার তিনি 
ফিরে যেতে পারতেন । পুত্রকন্তার ছুঃখকষ্ট সা করতে না পেরে, কত জননীই 
তো! দিনের পর দিন কত অপমান, কত লাগ্না-গঞ্জনা সহা করেন, কত ভাই ও 
ভান্বের সংসারে মুখ বুজে থাকেন। দুর্গ! দেবীও শ্চ্ছন্দে থাকতে পারতেন । 
কিন্ত নারী হয়েও, এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের সেকালের পরনির্ভর অসহায় বধূ 
হয়েও, তিনি আত্মসম্মীনের বিনিময়ে সামান্য স্বাচ্ছন্দ্য কিনতে চাঁননি। 
ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহী তিনি, রাঁমজয় তর্কভূষণের স্ত্রী । ভগবতী দেবী এই দুর্গা 
দেবীর জোষ্ঠা পুত্রবধূ । 

সাধারণ স্বল্পবিত্ত একান্নবর্তী পরিবারে যত বলকমের মালিম্য থাকা সম্ভব, 
ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃ-মাতৃকুলের অধিকাংশ পরিবারেই তা পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল । 
বনমালিপুরের ভুবনেশ্বর বিদ্ভালঙ্কারের পরিবার, বীরসিংহের উম্বাপতি তর্ক- 
মিদ্ধাস্তেব পরিবার, কোথাও সুস্থ পরিবেশের কোন চিহুও ছিল না। বিস্ময়কর 
হল, পূর্বপুরুষদের এই সন্কীর্ণ পারিবারিক পরিবেশের মধ্যেও এমন ছু'একজন 
মান্চষের মতন মান্তষ জন্মেছিলেন, যাঁদের প্রত্যক্ষ পুরুষান্ক্রমিক ধারাতেই 
*ঈশ্বরচন্দ্রের মতন বংশধবের জন্ম হয়েছিল। ভূবনেশ্বরের জোষ্ঠ পুত্র নুসিংহবাম 
বা! মধ্যম গঙ্গাধরের ধারাতে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হয়নি। তৃতীয় পুত্র রামজয়ের 
ধারাতেই বিদ্যাসাগরের জন্ম হয়েছিল। মানবচরিত্রের রূপায়ণে পূর্বপুরুষদের 
যদি কোন প্রভাব থাঁকে, তাহলে জোষ্ঠ পৌত্র*ঈশ্বরচন্দ্ের চবিত্রে পিতামহ 
র।মজয় সেই প্রভাব যে সবচেয়ে বেশি বিস্তার করেছিলেন, তাতে কোন 
সন্দেহ নেই। 

পরিবারের মধ্যে ভগবতী দেবীর পাতুলের মাতুল পরিবার ঈশ্বরচন্দ্রে 
জীবনে যেরকম প্রভাব বিস্তার করেছিল, সেরকম আর কোন পপ্রিবার 
করেনি। একমাজ্জ এই একটি পবিবারকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংস! করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র 
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নিজে। স্বত্পচিত জীবনচরিতে জননীর এই 'মাতুল পরিবার সম্বন্ধে তিনি 
লিখেছেন : | 


অতিথির সেবা! ও অভ্যাগতের পরিচর্যা, এই পরিবাবে, যেরূপ বত্ব ও 
শ্রদ্ধা সহকারে সম্পাদিত হইত, অন্যত্র প্রায় সেরূপ দেখিতে পাওয়। যায় 
না। বস্ততঃ, এ অঞ্চলের কোন পরিবার এ বিষয়ে এই পরিবারের 
ম্যায় প্ররতিপত্তিলাত করিতে পারেন নাই । 


প্রত্যক্ষভাবে খাঁনীকুল বিদ্যাসমাঁজের অন্তর্গত ছিল পাতুল। ভগবতী দেবীর 
মাতামহ পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশের ধারায় অনেক স্থপণ্ডিত জন্মেছেন, এবং শাস্ত 
অধ্যাপনা করে জীবন কাঁটিয়েছেন। খানাকুল-কষ্চমণগর ও তার পাশাপাশি 
গ্রামগুলির পন্সিবেশই ছিল অন্যরকম । বিদ্ার্চা ও অধ্যয়ন-অধ্যাপনার 
প্রভাবে গ্রাম্সমাজের কুপমণ্ডকতা৷ ও সন্কীর্ণতা তেমন দানা বাধতে পারেনি 
এখানে । এরকম পণ্ডিতবহুল সমাঁজ দক্ষিণ-পশ্চিম রাঁড়ে আর কোথাও ছিল 
কিনাসন্দেহ। রাটীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অনেক সময় কন্তাদেরও উচ্চশিক্ষা 
দিতে কুষ্ঠিত হতেন না। মনে হয়, নীতির দিক থেকে না হলেও, কুলীন 
ত্রাঙ্মণকন্তারা অকাল-বৈধব্যের জন্য কোন কোন উদার পণ্ডিত পিতার কাছ 
থেকে উচ্চশিক্ষা পেতেন । রাঁটীয় সমাজের বিখ্যাত মহিলা পণ্ডিত হটা 
বিদ্যালঙ্কার (বর্ধমান জেলার সৌঁঞাই গ্রামনিবাসী) এইভাবেই শিক্ষ] 
পেয়েছিলেন এবং কাশীতে টৌল খুলে অধ্যাপনা করে জীবনধারণ করতেন ।৮ 
খানাকুল-কষ্চনগরের কাছাকাছি বেড়াবেড়ি গ্রামের দ্রবময়ী দেবীও বালিকা- 
বয়সে বিধবা হয়ে এইভাবে পিতা চণ্তীচরণ তর্কালঙ্কারের টোলে শিক্ষালাভ করে 
বিখ্যাত পণ্ডিত বলে গণ্য হন এবং অধ্যাপনা করে জীবন কাটান ।৯ পাতুলের 
বিগ্যাবাগীশ পরিবারও উচ্চশিক্ষিত পরিবার । ভগবতী দেবীর মাতুলদের মধ্যে 
জ্যেষ্ঠ বাধামোহন বিদ্যাভৃুষণ ও মধ্যম রামধন ন্যায়বত্ব পিতার মৃত্যুর পরেও 
শান্ত্রাছছশীলনে বিরত হননি । চাঁর ভাই একান্নবর্তী পরিবারে একত্রে বসবাঁস 
করেও স্থখে ও শাস্তিতে ছিলেন। অগ্রজকে সকলে পিতৃতুল্য মনে করতেন 
এবং কোন দিন তার ব্যবহারে কেউ অসস্তোষের কোন কারণ খুঁজে পাননি । 
গ্রাম্যসমাঁজে তগবতী দেবীর এই মাতুল পরিবারের অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। 


বিদ্কাসাগর ও বাডালী সমাজ ৩০ 


তাক্ের পারিবারিক জীবনের, আদর্শ গ্রাম্যসমাজেরও আদর্শ ছিল। কেবল 
বিদ্যা ও পাগ্ডিত্যের জন্য নয়, উদারতা, মহাক্ষভবতা, দানশীলত। ও অতিথি- 
সেবাঁপরায়ণতার জন্যও বিষ্যাবাগীশ পরিবারের সুনাম ছিল যথেষ্ট । ভগবতী 
দেবীদ্প বাল্যজীবন এবং তার জ্ঞোষ্ঠপুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যজীবনের অনেক দিন, 
পাতুলের এই পরিবারের সুস্থ পরিবেশের মধ্যে কেটেছে । স্বরচিত জীবনচরিতে 
তিনি লিখেছেন : 


আমার যখন জ্ঞানোদয় হইয়াছে মাতৃদেবী পুত্রকম্তা লইয়! মাতুলালয়ে 
যাইতেন এবং এক যাত্রায় ক্রমাক্সে পাঁচছয় মাস বাস কবিতেন ; 
কিন্তু একদিনের জন্যও ন্েহ যত্ব ও সমাদরের ক্রটি ঘটিত না। 


সামান্য অস্থখবিস্থখ হলেই ভগবতী দেবীর মাতুল বীরসিংহ গ্রাম থেকে 
ঈশ্বরচন্্রকে পাতুলে নিয়ে ষেতেন। পাতুল ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যজীবনের 
স্বাস্থ্যনিবাস। দৈহিক স্বাস্থ্যের নয় শুধু; মনে হয় মানসিক স্বাস্থ্যেরও । 
বীরসিংহ থেকে কলকাতা পায়ে হেটে যাতায়াতের পথেও তিনি একদিন 
করে পাতুলে অবস্থান করতেন। পাতুল ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের চলার পথে সবচেয়ে 
মনোরম সরাইখানা। বীরসিংহ থেকে পাতুল ক্রোশ ছয়সাত দূর হবে। 
বালক ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে কিছুই নয়। তিনি নিজেই লিখেছেন : “এই ছঙ়্ 
ক্রোশ অবলীলাক্রমে চলিয়া আসিতীম | জননীর মাতুলালয় পাতুলের প্রতি 
ভার আকর্ষণ ছিল আন্তরিক। সে আকর্ষণ উদার উন্মুক্ত পারিবারিক 
পরিবেশের আকর্ণ। জননীর মাতুল পরিবারের এই স্বৃতি ঈশ্বরচন্দ্র কোনদিন 
ভুলতে পারেননি । 


৬৯ কলকাত৷ শহরে ঠাঁকুবদীস 


মা ছিলেন ঈশ্বরচন্ত্রের জীবনে শক্তির ও প্রেরণার গিরিনির্বরিণী। সকলের 
অগোচরে, সব কাজ ফেলে রেখে, কত দিন তিনি ছুটে গেছেন মা'র কাছে । যাঁর 
কেউ নেই, তার মা আছেন। মানুষের আঘাতে অপমানে অকৃতজ্ঞতায় 
যখন তিনি অবসন্ন বোধ করতেন, তখন মা'র কাছে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস 
ফেলতেন, পথচলার নতুন প্রেরণ! সঞ্চয় করতেন। পরিপার্খের দীনতা ও 
শূন্ততাঁকে পরিপূর্ণ করে শ্যামল বনশ্রীর মতন বিরাঁজ করতেন মা। বীরাচারী 
তান্ত্রিক সাধক রামকাস্ত তর্কবাগীশের কন্যা, বীরসিংহের তগবতী দেবী। 
ঈশ্বরচন্দ্রের ম। 

কতদিন কত অভাব, কত অভিযোগ নিয়ে এমে মা'র কাছে তিনি 
দাঁড়িয়েছেন । তার অন্তরের অবরুদ্ধ অভিমানের বিক্ষোভ মায়ের অস্ত- 
দুটিতে ধরা পড়েছে । ম! বলে ডাক দিয়ে তিনি বলেছেন : "মা! তুই বল্‌ 
না মাকি করি? মা বলতেন : গ্যায় ও সত্যের পথে স্থির হয়ে দাড়িয়ে 
যা ভাল মনে করবি, তাই করবি বাবা! তার চেয়ে বড় শাস্ত্র কিছু নেই।, 
এই হল মাতাপুত্রের কথোপকথনের নমুনা । ছেলেবেল! থেকে এইভাবে 
“তুই” বলে মা"র সঙ্গে কথা বলতেন ঈশ্বরচন্দ্র। আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য 
বলেছেন :১ 


ঝিগ্ভাসাগর ও বাঁঙালী সমাজ ৩২ 


ইতরাজিতে যাহাঁকে '৪76081107) বলে, বিষ্ভাসাগরের সেটি আদৌ 

ছিল না; যাহাঁকে যে ভাবে একবার দেখিয়াছেন, বাহক লোক দেখান 

বৃত্তির বশবর্তী হইয়া সেটা পরিবর্তন করিতে তাহার যেন ভাল লাঁগিত 

না। তিনি আপনার মাঁকে ছেলেবেলা হইতে যে “তুই” সক্বোধন 

, করিতেন, মৃত্যুকাল পর্যস্ত তাহার পরিবর্তন করেন নাই। ইহা! আমি 
তাহার নিজের মুখে শুনিয়াছি। 


মার চেয়ে আপনার জন যে আর কেউ নেই, একথা তো৷ সব মা, সব সম্তানই 
জানেন। তবু ঈশ্বরচন্দ্রের মা ছিলেন অনন্যা মা। কেবল সন্তানের মা নয়, 
সাধকেরও মা। সাধারণ সংসারের মা, দরিদ্র ব্রাঙ্ধণ সন্তানের মা। মায়ের 
সামনে দাঁড়ালে আর কোন অভাব তিনি বোধ করতেন না। দৈনন্দিন জীবনের 
সমস্ত আঘাতের বেদনা তিনি ভূলে যেতেন । মায়ের উৎসাহের ঝরণাধারায় 
অবগাহন করে, নতুন শক্তি প্রেরণা ও প্রতিজ্ঞা নিয়ে, তিনি ফিরে আসতেন 
কর্মক্ষেত্রে। গ্রাম্যপথের শেষ প্রান্তে খর্বাকতি পুত্র অদৃশ্য হয়ে যাওয়া পরস্ত, 
মা ভগবতী দেবী পিছন থেকে ীড়িয়ে ঈীড়িয়ে দেখতেন | 

মা ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে 'ডাইনাঁমো'। পিতা ঠাকুরদাঁস ছিলেন তাঁর 
টিচার” ও ট্রেনীর” | দিপ্বিজয়ী বীর আলেকজাগারের পিতা ফিলিপ্‌স যেমন 
তীর পুত্রকে ছেলেবেলা! থেকে ঘোড়ায় চড়তে, বদ্মেজাজী ঘোড়ার রাশ টানতে, 
খেলতে দৌড়তে নীতার কাটতে, যুদ্ধ করতে শিক্ষ৷ দিয়েছিলেন, ঠাকুরদাসও 
তেমনি তাঁর পুত্রকে জীবনসংগ্রামের সমস্ত কলাকৌশল হাতে ধরে শিক্ষা] 
দিয়েছিলেন। মধ্যে মধ্যে সামঞ্জশ্তের বিরতি ছাড়া জীবন ঘে নিরবচ্ছিন্ন 
সংগ্রাম ভিন্ন আর কিছু নয়, এ সত্য ঈশ্বরচন্দ্র তার পিতার কাছ থেকেই 
শিখেছিলেন। দরিদ্র পিতা তার দরিদ্র সস্তানকে কেবল হাটি-াটি-পা-প। 
করে পর্ণকুটারের প্রাঙ্গণে হাটতে শেখাননি | খানা ডোব! নদী সীঁকো। ডিডিয়ে, 
বিস্তীর্ণ প্রাস্তর অরণ্য পার হয়ে, ক্রোশের পর ক্রোশ পথ কি করে অতিক্রম 
করে গন্তব্য স্থানে পৌছতে হয়, বাল্যকাল থেকে সে-শিক্ষা ঈশ্বরচন্দ্র তার 
পিতার কাছ থেকেই পেয়েছিলেন । সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হয়ে, নিজের ছু'খান! 
হাত ও ছুটি পা সম্বল করে, মেফু্দূণ্ড না বেঁকিয়ে, জীবনের প্রতিটি ছোটবড় 
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মমি দ্বেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ফলকাতা শহরে ঠাকুরদাস 7. ২)... পাত 


জন্য বরনদিচর রন্র ররন দালাল রর 
জাঘতেন বলে পুকজ্জরকে শিক্ষা দিতে তার কেনি অন্থবিধা হয়নি । যামমোহন 
বায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ সমাজের পূর্বরঘথীদের মতন, 
অথবা প্যারীঠাদ মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাঁকুর, রাজেন্্লাল মিজ্; মাইকেল মধুস্দন 
দত্ত প্রমুখ ব্বনামধন্য সমসাঁময়িকদের মতন, ঈশ্বরচন্দ্র রাঁজার পুত্র বা! ধনীর ছুলাল 
ছিলেন না। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক আন্দোলনে পুবোগাষী 
ছিলেন খারা, তারা প্রায় সকলেই সঙ্গতিপন্ন পরিবারের সম্তান ছিলেন । কেবল 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন তার ব্যতিক্রম । তিনি দরিদ্র মধাবিত্ত পরিবারের 
সম্ভতান। ব্যতিক্রম হলেও, তার শ্রেণীগত আবির্ভাবের মধো ইতিহাসের 
কোন অসঙ্গতি নেই। 55498550545 
ইয়োরোৌপের মতন বাংলাদেশেও । 

প্যারীটাদ মিত্র ও রামগোঁপাল ঘোষ বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রের চেয়ে প্রায় ছ'বছধের 
বড় ছিলেন। দু'জনেই কলকাতার বিত্তবান পরিবারের সন্তান প্যারীটাদের 
পিতা রামনারায়ণ মিত্র কোম্পানীর কাগজ ও হুণ্ডীর ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ 
উপার্জন করেন। প্যারীটাদ নিজেও সুদক্ষ ব্যবসায়ী ছিলেন । রামগোপাল ঘোষের 
পিতামহ জগমোহন কলকাতায় হামিণ্টন কোম্পানীতে কাঁজ করতেন এবং 
পিত৷ গোবিন্দচন্দ্র ঘোঁষ চীনাবাজারের বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন । গোঁবিন্বচন্ত্র 
কোচবিহার রাঁজের এজেণ্ট বা মোক্তারের কাজ করেও প্রচুর অর্থ সঞ্চয় 
করেন। কলকাতা-নিবাঁপী দেওয়ান রামপ্রসাদ সিংহের কন্ঠাকে বিবাহ করে 
তিনি ঠন্ঠনিয়া পল্লীর বাঁড়ীটি (৯৮১ মেছ্য়াবাজার স্ীটস্থ ) যৌতুক পান। 
এই বাড়ীতেই রাঁমগোপাল ঘোষ ১৮১৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন।ৎ দেবেজ্ত্রনাথ 
ঠাকুর ঈশ্বরচন্দ্রের চেয়ে বয়সে তিন বছরের বড় ছিলেন। কলকাতার অন্যতম 
ধনিক ও সম্ত্রাস্ত ঠাকুর-পরিবারের সন্তান তিনি, দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র । 
দ্বারকানাথ চবিরশ পরগণাঁর কলেক্টর ও নিমক এজেণ্টের দেওয়ান ছিলেন ॥ 
রাণীগঞ্জে তীর কয়লার খনি ছিল, রামনগরে চিনির কল ছিল, নীলকুঠিও ছিল। 
বিখ্যাত “কার, ট্যাগোর আ্যাণ্ড কোম্পানী” ও “ইউনিয়ন ব্যাক্ষে'র প্রতিষ্ঠাতা 
ছিলেন তিনি ।” বাজেন্দ্রলাল মিত্র শুড়ার ( বেলেঘাট) সন্ত্ান্ত ধনিক মিত্র 
পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন । ঈশ্বরচন্জের চেয়ে তিনি দু'বছরের ছোট ছিলেন । 
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ঈশ্বরচল্রের অন্যতম বন্ধু, ইংরেজী “ফাস্ট” বুক' রচক্ষিতা প্যারীচরণ সরকার 
কলকাতার চোরবাগানের সঙ্গতিপন্ন সরকার পরিবারে জন্মগ্রহণ রুরেন। 
ঈশ্বরচন্দ্রের চেয়ে তিনি তিন বছরের ছোট ছিলেন বয়সে। প্যারীচরণের 
পিত| ভৈরবচন্দ্র সরকার কলকাতার বিখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী খ্যাকার 
কোম্পানীতে কাজ করতেন এবং জাহাজের রসদ সরবরাহ করতেন ।ঃ 
মাইকেল মধুস্দন বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রের চেয্সে প্রায় চার বছরের ছোট ছিলেন । 
মধুন্দনের পিতা বাজনারায়ণ দত্ত তখনকার সদর দেওয়ানী আদালতের 
বিখ্যাত উকিল ছিলেন এবং ওকালতির অর্থে অল্লকালের যধোই তিনি 
খিদিবপুবে দোতল! বাড়ী কিনে সেখাঁনকাঁর একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকূপে গণ্য 
হন। ইয়োবৌপের রেনের্সাসের ইতিহাসে দেখা যায়, নতুন বিভ্তবানশ্রেণীর 
মধ্যেই নবযুগের প্রতিভাবাঁনদের বিকাশ হয়েছিল । বিত্ত, বিদ্যা ও প্রতিভার 
বিচিত্র মিলন হয়েছিল নবজাগরণের যুগে ।* আমাদের বাংলাদেশের নবযুগের 
ইতিহীসেও তার পরিচয় পাওয়া যায়। 

ঈশ্বরচন্দ্রের সমকালীন ধাঁরা ( পীঁচ-ছয় বছর পর্যস্ত ছোট বড়) কেবল 
তার্দের কথাই বললাম। প্যারীচাদের পিতা! রামনারায়ণ যখন কোম্পানীর 
কাগজ ও হুত্তীর ব্যবসা করছেন, বাঁমগোঁপাল ঘোষের পিতা যখন চীনাবাজারে 
দোকানদারি ও কোচবিহার-রাজের মোক্তারি করছেন, দেবেন্দ্রনাথের পিতা 
স্বারকানাথ ঠাকুর যখন ইংরেজ বণিকদের সমকক্ষ হয়ে বাণিজ্যক্ষেত্রে স্বাধীন 
প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন এবং হ্বয়ং রামমোহন রায় তেজারতী 
কারবার করে কলকাতা শহরে ও গ্রামে প্রচুর ধনসম্পত্তি ক্রয় করছেন, তখন 
ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাস সেই কলকাতা শহরেই আত্মীয়-পরিচিতের 
দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, অন্পসংস্থানেয় জন্য, আশ্রয়ের জন্য । ঠিক 
একই সময়ে, অর্থাৎ ১৮০৪-৫ সালে । উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার কথা। 
সেকালের ইতিহাসকে সমগ্রভাবে দেখলে, কলকাত। শহরের পথে পথে ভ্রাম্যমাণ 
কিশোর বালক ঠাকুরদাসের এই দৃশ্ই নজরে পড়ে। চলচ্চিত্রের চেয়েও 
ইতিহাসের গতি তখন অনেক বেশি চমকপ্রদ মনে হয় । 

ঠাকুরদা জন্মেছিলেন বনমালিপুর গ্রামে । বনমালিপুরেই তিনি প্রায় 
দশ বছর বয়স পর্যস্ত ছিলেন এবং গুরুমশাঁয়ের কাছে সংক্ষিপ্রসার ব্যাকরণ 
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পড়েছিলেন। বনমালিপুর ছেড়ে বীরসিংহে চলে আসার পর, ঠাকুরদাস ও 
কনিষ্ঠ কালিদাস, উভয় দৌহিত্রের শিক্ষার জন্য তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় বীরসিংহ- 
নিবাসী গ্রহাচার্ধ পণ্ডিত কেনারাম বাঁচম্পতিকে নিযুক্ত করেন। অরদিনেনর 
মধ্যে পপ্ডিতমশাই ছুই ভাইকে বাংল! ভাষা, শুভন্করী ও জমিদারী সেরেস্তার 
কাগজপত্র লেখ শিক্ষা দিয়ে সংক্ষিসার ব্যাকরণ পড়াতে আরম্ভ কবেন। 
এদিকে ছুর্গা দেবীর পক্ষে টাকু ও চরকায় সুতো! কেটে, ছুই পুত্র চার কন্ঠাসহ 
নিজের অন্নসংস্থান করা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে ওঠে। ঠাকুরদাস দেখলেন, 
বীরসিংহে বসে গুরুগৃহে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা আর চলে না। তখন কিশোর 
বালক তিনি, বয়ম চোদ্দ-পনের বছর। পিত৷ তীর্থযাত্রী, কোন খোঁজখবর 
নেই তার। মা'র কষ্ট সহ করতে না পেরে, ঠাকুরদীস একদিন মা”র কাছে 
বললেন : “মা, আমাকে অনুমতি দাও, আমি কলকাতায় যাই ।, 

নতুন যুগের কলকাতা শহর তখন শিক্ষাকেন্ত্র ও জীবিকাকেন্ত্র হয়ে 
উঠছে। ভাগ্যের অন্বেষণে গ্রাম থেকে নতুন শহর অভিমুখে উদ্যোগীর! যাত্রা 
করছেন। তাই দেখা যায় কলকাতার কাছাকাছি গ্রাম থেকে, বিশেষ করে 
এদিকে নদীয়া, চব্বিশ পরগণা এবং ওদিকে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরের হাওড়া- 
হুগলি প্রভৃতি অঞ্চল থেকে, নবযুগের প্রথম পর্বের ভাগ্যবান বিত্তবান ও 
প্রতিভাবানদের মধ্যে অধিকাঁংশই এসেছিলেন নতুন শহরে। তাদের নিয়েই 
তখনকার কলকাতার প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী অভিজাত সমাজ গঠিত হয়েছিল। 
নতুন কলকাতা৷ শহরের আকর্ষণশক্তি তখন কাছাকাছি গ্রাম্যঘমাজের উপর 
সব চেয়ে প্রবল ছিল বলা যাঁয়। যে-সব গ্রাম্যসমাজ ভেঙে বধিষ্ণ কলকাতা 
শহরের নতুন ধনিক ও মধ্যবিত্ত সমীজ গড়ে উঠেছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ 
থেকে অন্তত উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যস্ত, তা কলকাতাকে কেন্দ্র করে 
পঞ্চাশ-ষাট মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যবর্তী গ্রাম্াসমাঁজ। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, শিক্ষার 
ক্ষেত্রে, সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিগত শতাব্দীতে ধাঁরা' প্রতিষ্ঠা অর্জন ও 
পথনির্দেশ করেছিলেন, তারা প্রায় সকলেই এই সীমাবদ্ধ অঞ্চলের লোক । 
কলকাতার ও বাংলার সামাজিক ইতিহাঁদে এটা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা! 
এবং সামাজিক গতিবিজ্ঞানের ধারাসম্মত | 

বীরসিংহ গ্রাম এই সীমাবন্ধ অঞ্চলেরই অস্ততৃক্ত ছিল। নতুন শহরের 
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মাহাত্যের কথা সেখানেও পৌছেছিল। ঠাকুরদাঁস যে সময় কলকাতা অভিমৃখে 
যাত্রা! করেছিলেন, সেই সময় থেকে ঘাটাল ও আবরামবাঁগ অঞ্চলের ধীবর ও 
অন্ান্যি ব্যবসায়ীর। কলকাতায় আসতে আরস্ভ করেন। এই অঞ্চলের ধীবর 
ও অংশ্যব্যবসায়ীরাই প্রধানত কলকাতার ধর্গতলার পাশে খালের ধারে 
(বর্তমান ক্রীক রো) এসে বসতি স্থাপন করেন। এই খালের সঙ্গে 
গঙ্গার তখন যোগাযোগ ছিল এবং নৌক! চলাচল করত খালের পথে। 
খালের নাম ছিল €ডিঙাভাঙা খাল। মংশ্যব্যবসায়ী ধার! তাঁদের পক্ষে 
খালে নৌকা রেখে পাশে বসতি স্থাপন করার স্থবিধা ছিল বলে, ক্রমে 
এইখানে কলকাতার বিখ্যাত “জেলিয়াপাড়া” গড়ে ওঠে ।” কলকাতার 
প্রাচীন বাসন-ব্যবসায়ী ও লৌহ-ব্যবসায়ীদের মধ্যেও অনেকে এই সময় 
ঘাটাল-আরাঁমবাগ অঞ্চল থেকে নতুন শহরে আসেন। ক্ষীরপাই গ্রামে 
ইংরেজদের ও ফরাসীদের বাঁণিজ্যকুণি অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের গোড়া 
থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।" ক্ষীরপাই থেকে বীরসিংহ গ্রাম বেশি দূর নয়। 
ঈশ্বরচন্দ্র পিতামহী দুর্গা দেবী যখন টাকু-চরকাঁয় স্থতো। কেটে পুন্রকন্াঁদের 
প্রতিপালন করছিলেন, তখন স্থানীয় বণিকরা ইংরেজ ও ফরাসী কুঠিয়ালদের 
কাছ থেকে দাদন নিয়ে, তস্তবায়দের দিয়ে কাপড় বুনিয়ে তাঁদের সরবরাহ 
করতেন। এ-অঞ্চলে স্থৃতৌর চাহিদা ছিল তখন, এবং ঘরে ঘরে ছুর্গা দেবীর 
মতন অনেক দরিদ্র নিরুপায় স্ত্রীলোক স্থতো কেটে জীবিকা অর্জন করতেন । 
ক্ষীরপাইএর কুঠিয়াল সাহেবদের মুখে এবং স্থানীয় তন্তবায় ও অন্যান্ত 
ব্যবসায়ীদের মুখে মুখে নতুন কলকাতা শহরের বার্তী যে বীরসিংহ পর্যস্তও 
পৌছেছিল, তা পরিবার বোঁঝা যাঁয়। ক্ষীরপাই প্রধান বাঁণিজ্যকেন্ত্র, কতকটা 
টাউনের মতন ছিল তখন। বহু সমৃদ্ধ তত্তবায়-পরিবারের বাস ছিল 
ক্ষীরপাইএ | ঠাঁকুরদীসের পক্ষে মায়ের চরকাঁয়-কাটা স্থতে। বিক্রীর জন্ 
মধ্যে মধ্যে ক্ষীরপাই আসাঁও অসম্ভব নয়। অন্যান্ত অনেক প্রয়োজনে 
বীরসিংহ থেকে ক্ষীরপাইএ আসতে হত, এখনও আসতে হয়। কলকাতার 
কথ! ঠাঁকুরদাঁসের পক্ষে শোঁন। তাই আঁদৌ আশ্চর্য নয়। 

অবশেষে কলকাতায় আস স্থির করলেন ঠাকুরদাস। তখন তার বয়স 
চোদ্দ-পনের বছর মাত্র। ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম কলকাতায় আসার বিবরণ আমরা 
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জানি। কিন্তু কিভাবে, কার সঙ্গে পায়ে হেটে ঠাকুরদাস প্রথম কলকাতা! 
শহরে এসেছিলেন, তার কোন বিবরণ কোথাও পাঁওয়। যায় না । ক্ষীরপাই- 
ঘাটাল অঞ্চলের তন্তবায়, বণিক ও ধীবরর! তখন কলকাতায় প্রায় নিয়মিত 
যাতায়াত করতেন। তাদের সঙ্গে নৌকাঁপথে ও হাটাপথে হয়ত ঠাকুরদাস 
প্রথমে কলকাতার গঙ্গার ঘাটে এসে অবতরণ করেছিলেন । ১৮০৪-৫ সালের 
কথ । তার প্রায় দশ বছর পরে তার বিবাহ হয়, পনের বছর পরে ১৮২৭ সালে 
ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হয়, এবং পঁচিশ বছর পরে ঈশ্বরচন্্র তার পিতার সঙ্গে প্রথম 
কলকাতা শহরে আসেন। পিতাপুত্রের কালের ব্যবধান বুঝতে হলে 
ঠাকুরদাসের কালের কলকাত৷ শহরের কথা জানা দরকার । 


গ্রাম থেকে কলকাত। তখন ভ্রত শহর হয়ে উঠছে। উইলিয়াম হজেস্‌ 
সাহেব অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে যখন কলকাতায় এসেছিলেন, তখন 
গার্ডেনরীচ অঞ্চল ছিল সব চেয়ে অভিজাত পল্লী । গার্ডেনরীচের উদ্যান- 
সংলগ্ন বাড়ীঘর দেখে তিনি বিশ্মিত হয়ে গিয়েছিলেন । গঙ্গার ধারে নতুন 
ফোট উইলিয়াম দুর্গ তখন তৈরি হয়েছে এবং তার পাশে এসপ্লানেডের বিস্তৃত 
উন্মুক্ত স্থানের প্রান্তে সারবন্দী গৃহশ্রেণী গড়ে উঠেছে । নগরের মধ্যে কোন 
উন্মুক্ত ভ্রমণৌপযোগী স্থানকে “এসপ্লানেড' বলে। ছূর্গ ও নগরের প্রাস্তস্থিত 
গৃহশ্রেণীর মধ্যে ইংরেজদের বেড়াবার জন্য যে খোল! জায়গা! ছিল, তার নাম 
তাই “এসপ্লানেড' হয়েছে । এসপ্লানেডের প্রান্তে যে-সব বাড়ীঘর তখন তৈরি 
হয়েছিল, তা ছিল কতকটা এখনকার শহরতলীর বাগানবাড়ীর মতন। 
অনেকট। জায়গ। জুড়ে এক-একটা বাড়ী, সামনে বাগান বা খোল৷ জায়গা! । 
এক বাড়ী থেকে অন্ত বাড়ীর ব্যবধান অনেক । কলকাতার কেন্দ্রস্থলের এই 
রূপ দেখেছিলেন চিত্রকর উইলিয়াম হজেস্‌, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ।৮ 
এসপ্লানেডের আশে-পাশে, দক্ষিণে চৌরঙ্গী, উত্তরে চিৎপুর এবং পুবে একেবারে 
ধাপা প্ধস্ত, কলকাতি। শহবের রূপ অনেকটা গ্রামের মতনই ছিল। মাটির 
ও থড়ের ঘরবাড়ীই ছিল বেশি । মধ্যে মধ্যে সেকালের ইংরেজ আমলের প্রথম 
বাঙালী বণিক-পরিবারের ছু'-চারখানা বড় বড় বাড়ী ছিল। খড় ও মাটির 
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ঘরের আধিক্যোের জন্য কলকাতা শহরে ঘন ঘন ঘরে আগুন লাগত এবং এক- 
একটা পাঁড়া আগুনে পুড়ে যেত। কি রকম ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হত, তা কল- 
কাতার তখনকার ছু'-একটি পুলিশ-নোটিশ দেখলে বোঝা যাঁয়। ১৮০০ সালের 
১৩ মে'র এক বিজ্ঞপ্তিতে কলকাতা! পুলিশের ফাস্ট ক্লার্ক জানান ঘে, কলকাতা 
টাউনের মধ্যে কোন বসতবাড়ী, দোকানঘর, গুদামঘর, আস্তানা বা অন্ত কিছু 
কেউ খড় হোগল! গোলপাঁতা ইত্যাদি কোন অগ্িদাহ জিনিস দিয়ে তৈরি 
করছে পারবেন না। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয় যে টাউনের 
মধ্যে বাশ খড় গরাণকাঁঠ ইত্যাদি বেশি পরিমীণে মজুত করা নিষেধ। হাঁদের 
বাঁশের বা খড়ের বা কাঠের গোল! আছে, তাঁরা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পনের 
দিনের মধ্যে অন্যত্র সব স্থানাস্তরিত করবেন ।৯ পুলিশের এই বিজ্ঞপ্তি দেখেই 
বোঁঝা। যায়, নতুন বধিষুণ কলকাতা শহরের কেক্জস্থলে প্যস্ত মাটির ও খড়ের 
ঘরবাঁড়ী ১৮০০ সালেও কি ভয়ানক আতঙ্কের স্থটি করেছিল সাহেবদের মনে । 
কলকাতা টাউনের সীমানা তখন ছোটি ছিল। এই সময় থেকেই কলকাতার 
নাগরিক উন্নতিসাধন আরম্ভ হয়, ওয়েলেসলির প্রচেষ্টায় । ঠাকুরদাস ঠিক এই 
সময় কলকাতা শহরে আসেন । কলকাতা টাউন বেষ্টন করে প্রায় ষাঁট ফুট 
চওড়া একটি আট মাইল রাস্ত। (সাকুলার রোঁভ ) ওয়েলেসলি তৈরি করেন । 
হিকি সাহেব বলেছেন যে, এই রাস্তা তৈরির ফলে কলকাতার পরিবেশ অনেক 
স্বাস্থ্যকর হয় এবং সাহেবদেরও সকাল-সন্ধ্যায় ঘোঁড়ায় চড়ে বেড়াবার স্থৃবিধ! 
হয়। রাস্তাঘাট তৈরির সঙ্গে ওয়েলেসলি নতুন জমকাল “গবর্ণমেপ্ট হাউস, 
তৈরির পরিকল্পনা করেন। তাঁর জন্য পুরানো গবর্ণমেণ্ট হাউস, এবং প্রায় 
যোলটি বাড়ী (পাঁচ বছরের বেশি তৈরি নয় ) ভেঙে ফেলে জায়গা! দখল করা 
হয়। গঙ্গার ধাঁরে বড় বড় গুদামঘর, কাস্টমস্‌ হাউস ও অন্তান্ত অফিস তৈরি 
করা এবং ঘাট বাঁধানোর পরিকল্পনাও তিনি করেন। বারাঁকপুরে বাগানবাঁড়ী, 
রমঞ্চ ইত্যাদিও তিনি তৈরি করতে আরম্ভ করেন। ফোর্ট উইলিয়াম 
কলেজেরও প্রতিষ্ঠাতা তিনি এবং কলেজের জন্য গা্ডেনরীচে উইলিয়াম 
বার্কের বাড়ীসহ পাঁচখানি বাগানবাড়ী কেনেন। লটারী করে টাক! তুলে 
কলকাতা শহরের ভ্রুত উন্নতির পস্থাও তিনি উদ্ভাবন করেন ।১০ 

১৮০৯ থেকে ১৮১১ সালের মধ্যে নিকল্স সাহেব কলকাতা শহরের একটা 
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অংশের “ফিল্ড সার্ভে করেন। হাতে-লেখ। তার এই সার্ডের একটি কপি 
আছে। তাঁরই শেষে পিকচার অফ ক্যালকাটা? বলে তার সংক্ষিপ্ত মন্তব্য 
আছে। পেছ্গিলে লেখা, প্রায় অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে ।' তাঁর মধ্যে তিনি বলেছেন 
ষে, কলকাতার বাগাঁন-সংলগ্ন বাড়ীগুলি দেখলে মনে হয় যেন গৃহস্থ ভত্রলোকরা 
তাতে বাস করেন না, রাজা-মহারাজারা বাস করেন । প্রধানত মধ্য-কলকাতা, 
অর্থাৎ ট্যাঙ্ক স্কয়ার থেকে চৌরঙ্গী প্যস্ত অঞ্চলের বাড়ীগুলির কথা তিনি 
বলেছেন । নিকল্সের এই বর্ণনা থেকেই ঠাকুরদাসের কালের কলকাতার 
বাইরের রূপট! অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কলকাতার আধুনিক নাগরিক 
বসতিবহুল ও ঘন-সন্িবিষ্ট প্রীসাঁদবহুল রূপের তখনও বিকাশ হয়নি । বাগাঁন- 
বাড়ী নিয়ে শৌখিন শহরতলীর যে কূপ হয়, কলকাতার বাইরের বূপও তাই 
ছিল। ছেলেমেয়ে পুরুষ নিয়ে খাটি ইয়োরোপীয় বাসিন্দার সংখ্যা তখন তিন 
হাঁজারের বেশি ছিল না। ধর্মতল! থেকে পুবে ধাঁপ। পর্ধস্ত কলকাতার রূপ ছিল 
গ্রাম । ধাপার পাঁশে বড় বড় হ্ছনের গোলা ছিল এবং হুন তৈরির ঘাটি ছিল। 
চন তৈরি করত যাঁরা, সেই মলাঙ্গাদের অনেকে বর্তমান “মলাঙ্গা লেন' অঞ্চলে 
বসবাস করত ।৯১ 

কলকাতার সব পথঘাট ও অলিগলির তখনও নামকরণ হয়নি । গ্রীমের 
মতন কলকাতার পথঘাটও বাড়ীঘর-পুকুর-মসজিদ-মন্দির ইঙ্গিত করে বলত 
লোকে । যেমন '“বাদাীমতলা বা! দক্ষিণ বান্তা” (ক্যামাক স্ত্রীট ), “কোম্পানী 
কেরানী ক1 বাড়ী ক! উত্তর রাস্তা; ( লায়ন্স রেঞ্জ ), “পুরান বক্সীথানা ক 
রাস্তা” ( মিভ্লটন স্ট্রীট ), “বৈঠকথানা গৌখানা ক! বাস্তা, (সার্পেন্টাইন 
লেন ), 'নাচঘর ক] উত্তর বান্তা, (থিয়েটার রোড ) ইত্যার্দি। ১৮০১ সালের 
১লা! জুন তারিখের একটি জমিবিলির পাঁট্রায় দেখ! যায়, সেকালের প্রসিন্ধ 
বেনিয়ান অক্রুর দত্* ওয়েলিংটন অঞ্চলে সতের কাঠি জমি ম্যাথু লুইস নামে 
কোন সাহেবকে বন্দোবস্ত দিচ্ছেন এবং পাট্টার মধ্যে জমির সীমাঁন! নির্দেশ 
করছেন এইভাবে : “পুবে মিসেস ম্যাথুর বাড়ী ও জমি, পশ্চিমে সাধারণের 
চলাচলের রাস্তা, দক্ষিণে মিসেস হাঁওয়ার্ডের বাড়ী ও জমি এবং উত্তরে মিস্টার 


* ওয়েলিংটনের এই দত্ব-পরিবারের রাজেন্দ্র দত্ব এদেশে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার অন্যতম 
আদিপ্রবর্তক ও বিদ্যাসাগরের বন্ধু ছিলেন। 
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হিকির সম্পত্তি।' পানীয় বলা হয়েছে যে এই জমির মধ্যে আন্তাবল, 
দৌোঁকানঘর, গুদামঘর, কোচহাউস, গাছপালা, পুকুর ইত্যাদি যা আছে, সব 
. ম্যাথু সাহেব ভোগ করতে পারবেন ।১ এই পাট্টার ভিতর থেকে ওয়েলিংটন 
অঞ্চলের চেহার1 দেড়শ বছর আগে, ঠাকুরদাসের কালে কি রকম ছিল, তাঁর 
অনেক্ষট৷ আভাস পাওয়া যাঁয়। 

ঈশ্বরচন্ত্রের পিতা যখন কলকাতা শহরে আসেন, তখন কলকাতার 
ইংরেজ-সমাজে বাঙালী বেনিয়ানদের খুব প্রতিপত্তি ছিল। নিমাইচরণ মল্লিক, 
হিদারাম (হৃদয়রাম ) ব্যানাজি, অক্রর দত্ত প্রভৃতি বিখ্যাত বাঙালী 
বেনিয়ানর৷ তখনও জীবিত ছিলেন। নিমাইচরণ মল্লিক ছিলেন “ককারেল 
ট্রেল আ্যাণ্ড কোম্পানী"র বেনিয়ান। বিদেশী কোম্পানীতে এদেশী কেরানী 
নিয়োগের দায়িত্ব ও ক্ষমতা এই বেনিয়ানদেরই ছিল।১০ হিদারাম ব্যানার্জি 
ও রখুনাথ ব্যানাজি দুই ভাইই বেনিয়ান ছিলেন। রঘুনাথ ছিলেন হিকি 
সাহেবের বেনিয়ান। উভয়ের কাছেই দায়ে পড়লে হিকি সাহেব বণ দিয়ে 
. টাঁক। ধার করতেন। এইভাবে ছুই ভাঁই মিলে হিকির কাছে একবার এত 
টাকা পাওনা হিসেবে দাবি করেন যে হিকি হতভম্ব হয়ে যান। তিনি তার 
স্বতিকথায় লিখেছেন যে, এত টাঁকা খণ কোনদিন তিনি বও দিয়ে গ্রহণ 
করেননি এবং এর অনেকটাই হুল ছুই বেনিয়ান ভাইএর কারসাজি । কঠোর 
ভাষায় হিকি ছুই ভাইকে শঠ প্রবঞ্চক ও স্কাউণ্ডে,ল বলে কটুক্তি করেছেন ।১৪ 

হিকি যাই বলুন না কেন, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কেউই তখন সাধুপুরুষ ছিলেন 
না। হিকি পামার ককারেলরাও নন, হিদারাম, রঘুনাথ, অক্রুব দত্ব, বারাণসী 
ঘোষ, নিমাই মন্লিকরাঁও নন। বাঙালী বেনিয়ানদের যে কি প্রবল প্রতাপ 
ছিল, ত৷ হিকির স্বতিকথায় নিমাই মল্লিক, হিদারাম ব্যানাঞজির বিবরণ থেকেই 
বোবা যাঁয়। অক্র,র দত্ত এদ্দেরই সমসামগ্িক ছিলেন এবং বেনিয়ানি করে 
প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন । ঠাকুরদা যখন কলকাতায় আসেন 
জীবিকার সন্ধানে, তখন এই বাঙালী বেনিয়ানরা সকলেই কলকাতার 
অবস্থাপন্ন সমাজে বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত । অক্রর দত্ত ও হিদারাম ব্যানাজির নাম 
বিশেষভাবে উন্ল্পখ করার কারণ হল, উভয় পরিবারের বংশধরদের সঙ্গে 
বিষ্ভাসাগরের জীবন বিশেষভাবে জড়িত। অক্রর দত্তের বংশের বাঁজেন্্র দত্ত 
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(হোমিওপ্যাথির প্রবর্তক এদেশে ) বিদ্যাসাগরের শুভার্থী বন্ধু ছিলেন। 
বিদ্যাসাগরের অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু বাজরুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বিখ্যাত 
বেনিয়ান হিদারাম বন্দ্যোপাধ্যায়েন্র পৌত্র। কিছুদিনের জন্য বিদ্যাসাগর 
বহুবাজারে হিদারাম ব্যানাজির বাড়ীর বৈঠকথানা ঘর ভাড়। করে বাসও 
করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের আমলে বড় বড় জাঁদরেল বেনিয়ানদের যুগ প্রায় 
শেষ হয়ে গিয়েছিল। কলকাতার সমাজে প্রাচীন কয়েকটি সন্ত্রস্ত ধনিক 
পরিবারের প্রতিষ্টা করে তীর] বিদীয় নিয়েছিলেন । 

ঠাকুরদাঁস কলকাতায় এসে তার এক পরিচিত জ্ঞাতির বাড়ীতে উঠলেন । 
সভারাম বাঁচম্পতি নামে তাঁদের এক নিকট জ্ঞাতি আগেই কলকাতায় এসে 
বসবান করছিলেন। সভাবামের পুত্র জগন্মোহন স্তায়ালগ্কার ছিলেন প্রসিদ্ধ 
পণ্ডিত চতুভূজ ন্যায়রত্তের প্রিয় ছাত্র। তীরই অনুগ্রহে ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় 
কলকাতায় বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কলকাতায় এদের পেশা কি ছিল 
সেকথা চরিতকারর1 কেউ, অথবা! বিদ্যাাগর তার স্বরচিত জীবনচরিতে 
কোথাও উল্লেখ করেননি । মনে হয়, সভারাম বাচস্পতি ও তার পুত্র 
হ্যায়ালক্কার মহাঁশয় কলকাতায় টোল স্থাপন করে অধ্যাপনা করতেন । 
১৭৭৪ সালে স্থ্প্রীম কোর্টে প্রথম বেতনভুক পণ্ডিত নিযুক্ত হবার পর থেকে, 
নতুন কলকাতা শহরের মধ্যে ধীরে ধীরে একটি বিদ্যাসমাজ গড়ে উঠতে 
থাকে । পাশাপাশি অঞ্চলের বিগ্যাকেন্দ্র থেকে অনেক পণ্ডিত কলকাতা শহরে 
এসে টোল স্থাপন করে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। সামান্ত ইংরেজী শিখলে 
সদ্াগরী হৌসে চাকরী পাওয়া যেত বটে, কিন্তু সংস্কৃতচর্চায় তখনও একেবারে 
ভাটা পড়েনি। সভারাম বাচম্পতি ও তাঁর পুত্রের মতন অনেক পণ্ডিত 
গ্রামাঞ্চল থেকে এসে কলকাতা শহরে টোল চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা 
করতে আরম্ভ করেন। এইভাবে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে কলকাতায় তখন 
অনেকে ষশস্বী হয়েছিলেন । 

ঠাকুরদাস কলকাতায় এসে এই জ্ঞাতির গৃহে উপস্থিত হলেন। কি করে 
চোদ্দ-পনের বছরের একটি পাড়াগেঁয়ে বালক মেদিনকার কলকাতার পথে 
পথে ঘুরে জ্ঞাতিগৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন, সে-কথ! এখন ভাব! যাঁয় না। 
তখনকার কলকাভার অধিকাংশ নামগোত্রহীন পথঘাট কি রকম ছিল, তার 
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কিছুটা! আভাস আগে দিয়েছি । যানবাহনের অবস্থা ছিল আরও শোচনীয় । 
ঠিক বেয়ার! ছিল, তাতে চড়! ষাক্স না, চাঁকরের কাঁজের জন্য ঠিক! হারে 
ভাড়া পাওয়া যায়। ঠিকা বেয়ারারা দল বেঁধে এক-এক জায়গায় দঈড়িয়ে 
থাকত, কোন সাহেব বিবি কখন তাদের ডাক দিয়ে নিয়ে যাবে, সেই ভরলাঁয়। 
১৮০* সালেও এই ঠিক বেয়ারাদের মজুরীর হার নিয়ে একবার ধর্মঘট 
হয়েছিল কলকাতায় । পুলিশ ঠিক] বেয়ারাঁদের মজুবী নিয়ন্ত্রণ করেছিল, তাই 
বেয়ারাঁরা কয়েকদিন ঘর থেকে বেরোয়নি। অনেক সাহেবের পাক্কি ছিল, 
কিন্ত বাঁধা মাইনে দিয়ে তাঁরা বেয়ারা বাখতেন না। পান্কি চড়ার সময় এই 
ঠিক বেয়ার] দিয়ে কাজ চালাতেন এবং অন্যান্য কাজও কবিয়ে নিতেন। 
তাদেন্স খুব অস্থবিধ। হয়েছিল ধর্মঘটের ফলে ।১ পান্কি ছিল এবং পাক্ির 
স্ট্া্ডও ছিল কলকাতায়। পাক্কি ও ঠিকা বেয়ারাদের -ভাঁড়া ঘখন বেধে 
দেওয়া হয়, তখন সারাদিনের জন্য (১৪ ঘণ্টা) পাক্কির ভাড়া ছিল 
কলকাতায় চাঁর আন, আঁধবেলার জন্য (এক ঘণ্টার বেশি এবং পাঁচ ঘণ্টার 
কম) ছু" আনা। এক ঘণ্টার অল্প সময়ের জন্য এক আনা ভাড়। দিতে 
হত।১* পাক্কি ও ঠিক! বেয়ারাদের হার একই ছিল। ঠীকুরদাসের পক্ষে 
পান্কি চড়ে কলকাতা শহরে ঘুরে বেড়ানো সম্ভব ছিল না । ছু" আন! বা 
চার আন পয়সার তখন মূল্য ছিল অনেক, যখন কড়ি দিয়ে সাধারণ লোকের 
কেনা-বেচার কাজ চলে যেত। ছু” এক পয়সার অভাবে, অনাহারে ধিনি 
অক্রুর দত্ত ও হিদারাঁম ব্যানাজির যুগে কলকাতার পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন, 
নিজের একমাত্র সম্বল একখানি ভাত খাবার থাঁল৷ ও একটি জল খাবার ঘটি 
ধিনি নতুন বাজারের দোকানে বিক্রী করবেন স্থির করেছেন, তার পক্ষে 
পাঁক্কি করে শহরে ঘুরে বেড়ানোর কথা চিস্তা করা, একালের গরীব 
কেরানীর সম্ভানের পক্ষে ব্যুইক গাড়ীতে চড়ে ঘুরে বেড়ানোর কল্পনার মতন 
ছুঃস্ষপ্র ছাড়া কিছু নয়। সেকালের পাঁন্কির বিলাসিতা একালের বুইকের 
বিলানিতার চেয়েও অভিজাত ছিল বললে অত্যুক্তি হয় ন!। 

পান্কি ছাড়া, ঘোড়া ছিল, এক ঘোড়ার ও দুই ঘোড়ার নানারকমের 
গাড়ী ছিল, এমন কি হাতিও ছিল। কলকাতা শহরে তখন হাতিও চলে 
বেড়াত। ঠাকুরদাস যখন এসেছিলেন তখনও হাতির যুগ একেবারে শেষ 
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হয়নি । হাতি নিলামে বিক্রী হত। হাতির পিঠে হাওদায় বসে ধনবানের। 
নতুন কলকাতা শহরে ঘুরে বেড়াতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা হয়ত তাকিয়ে 
তাকিয়ে দেখতেন তীঁদের, কিন্তু পিঠে ওঠার কথা নিশ্চয় কল্পনা করতে 
পারতেন না। ঘোড়ার সংখ্য। ছিল অনেক বেশি । হাতি দেখে ভয় পেত 
ঘোড়ার গাড়ীর ঘোড়া, রাইডার সাহেবদের ঘোঁড়া। হঠাৎ ভয় পেয়ে তারা 
যে কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড করত কলকাতার পথে তা কল্পনা করা কঠিন নয়। 
আতঙ্কিত ঘোড়ার এরকম অনেক উতপাতের ও আঁকসিডেণ্টের বিবরণ 
সেকালের সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় পাওয়া যাঁয়। তখনকার ঘোড়ার 
ট্র্যাফিকের যুগে অধিকাংশ “রোভ আযাঁকসিডেণ্ট*ই ঘোড়ার উতৎপাত-জনিত 
ছিল। কি রকম দুর্ঘটনা ঘটত, তার ছু+টি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি । 

মধ্য-কলকাতায় ড্রামণ্ড সাহেব ও হাটম্যান সাহেবের ছুটি বিখ্যাত ইংরেজী 
স্থল ছিল। এই ড্রামণ্ড সাহেবের স্কুলেই ডিরোজিও শিক্ষা পেয়েছিলেন । 
১৮০৫-৬ সালের কথা । একদিন মিস্টার ও মিসেস হাটম্যান ত্াদদের তিনটি 
ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ীতে করে বেড়িয়ে বাড়ী ফিরছেন। এমন 
সময় এসপ্লানেডের কাছে হঠাৎ এক হাতির সামনে পড়ে গাঁড়ীর ঘোঁড়া বিগড়ে 
যায় এবং উন্মীদের মতন লাফালাফি করে পাঁশের কীচা ড্রেনের মধ্যে গাড়ী 
উল্টিয়ে ফেলে দেয়।১৭ সাহেব বিবি ও তাঁদের তিন পুত্রকন্তার, ড্রেনের 
মধ্যে পড়ে, কি অবস্থা হয়েছিল, তা বর্ণনা না করলেও চলে । হাতি দেখে 
ভয় না পেলেও, এরকম ঘোড়ার উপদ্রব উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে প্রায় 
শেষ পর্যস্ত ছিল। ১৮৪৩ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের “সমাচার-চজ্জিকা” থেকে 
আর একটি দুর্ঘটনার বিবরণ দিচ্ছি । চক্দ্রিকাঁর ভাষায় বিবরণটি এই : 

২১ বৃহস্পতিবার অতি প্রত্যুষে চিতপুর হইতে কৃষক লোঁকের। 
তরিতরকারি ও ফলাদি লইয়া কলিকাতীয় বিক্রয়ার্থে আসিতেছিল 
পথিমধ্যে মৃত বাঁজা বরাম্ঠাদের বাটার সমীপে এক সাহেবের পাক্কী 
গাড়ীর চক্রে একজন রুষক পতিত হওয়াতে তাহাঁর পদে সাঁংঘাঁতিক 
আঘাত লাগিক্সাছে সাহেব তাহা দৃষ্ট করিয়া আপন কৌচমেনকে অতি 
বেগে গাড়ি চালাইতে আজ্ঞা প্রদ্দান করিলেন গরীব কৃষক আঘাতী 

« হইয়া ভূমে পতিত থাকিয়। ক্রন্দন করিতে লাগিল । 
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১৮৪৩ সালের কথা । বিষ্তাসাগর তখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে চাককী 
করছেন। ঠাকুরদাসের কাল নয় | উনবিংশ শতাব্দীর গোঁড়াতে, ঠাকুবদাসের 
কলকাতা বাসের কালে, এরকম দূর্ঘটনা! আরও করুণভাবে ঘটত এবং অনেক 
অসহায় গ্রাম্য কষককে শহরের পথে সাহেবের ছ্যাকর! গাড়ীর আঘাতে 
মাটিতে পড়ে ক্রন্দন করতে হত। ঠাকুরদাসের মতন অসহায় শ্রীম্য বালক, 
যার শিক্ষার বা জীবিকার ধাক্কায় কলকাতায় আসতে বাধ্য হত, তাদেরও যে 
তখনকার কলকাতার জনবিরল ও ট্র্যাফিক-বিরল পথে কত সাবধানে চলতে 
হত, তা এই সব দুর্ঘটনা! থেকে বোঝা যায়। সেকালের পত্রিকাদিতে, 
ঘোড়ার গাড়ীর যুগের কলকাতার যে পরিমাণ দুর্ঘটনার বিবরণ প্রকাশিত 
হত, মাজকালকার অটোমোবাইলের যুগের কলকাতাতেও সেরকম হয় না। 
সাহেবদের বগি ও পান্কি গাড়ীর পাশ কাটিয়ে ঠাকুরদা যে কত 
সাবধানে, ভয়ে ভয়ে পথ চলে নিকট-জ্ঞাতি ন্তায়ালস্কারের গৃহে উপস্থিত 
হয়েছিলেন, তার ঠিক নেই। গৃহে উপস্থিত হয়ে ন্যায়ালঙ্কার মহাঁশয়কে তিনি 
আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন : “বীরসিংহ থেকে আসছি, বামজয় তর্কভৃষণ 
মহাশয়ের ছেলে । ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় নিশ্চয় অবাক হয়ে সেদিন জিজ্ঞাস! 
করেছিলেন : “তুমি কি জন্তে এক1-এক। কলকাতায় এসেছ? কলকাতা তো৷ 
গ্রাম নয়, শহর। জানোই তো, খুড়ো-জ্যাঠা পিসি-মাসী কেউ এখানে নেই, 
এখানে কেউ কাঁউকে চেনে না, পয়সা না! দিলে কিছু পাঁওয়] যায় না! কলকাতায় 
কি জন্যে এসেছ? কে তোমাকে এখানে পাঠালে? তোমার বাব। কোথায় ?, 
এ-সব প্রশ্ন স্তায়ালঙ্কারের পক্ষে কর৷ খুবই স্বাভাবিক প্রশ্্ের কি জবাব 
দিয়েছিলেন ঠাকুরদাস জানি না। একে জ্ঞাতি, তার উপর ন্যায়ালঙ্কার পণ্ডিত, 
জবাব দেওয়া সহজ নয়। ঠাকুরদা নিজেদের দুরবস্থার এবং পিতার গৃহ- 
ত্যাগের সমস্ত কাহিনী বিবৃত করে হয়ত অশ্রভারাক্রান্ত চোখে কাতিরভাবে 
বলেছিলেন : "আমাকে আপনি আশ্রয় দিন এবং উপদেশ দিন, আমি কি 
করব ।” স্ায়ালঙ্কার মহাশয়ের সময় ভাল ছিল, অন্নদানও করতেন । তাছাড়া, 
কলকাতা শহরে এসে তখন ধার। চাঁকরিবাঁকরি করে বসবাস করতেন, তাদের 
এরকম জ্ঞাতি-আত্মীয় পোষণ করতে হত। গ্রামসম্পর্কে আত্মীয় ধারা 
তারাও এসে নিবিবাঁদে কলকাতায় গ্রাম্য খুড়োজ্যাঠার বাঁড়ীতে উঠে আশ্রয় 
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নিতেন। এটা তখনও সামাজিক বীতি বলেই গণ্য হত। অতএব ন্যায়ালস্কার 
মহাশয় “সাতিশয় দয়! ও সবিশেষ সৌজন্য প্রদর্শনপূর্বক” ঠাকুরদাঁসকে 
নিজগৃহে আশ্রয় দিলেন । 

কিন্ত কি করবেন ঠাকুরদা? কোন টেখলে ভি হয়ে পণ্ডিতের কাছে 
সংস্কৃত পড়বেন, না অন্ত কিছু করবেন? সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা তখনও ছু'চারজন 
আর্দালতে বা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে চাকরী পেতেন, কিন্তু অন্যান্য আঁফিনের 
বা হৌসের চাকরীর জন্ত সংস্কৃত বিদ্যার প্রয়োজন হত না কিছু । শিক্ষার জন্য 
ঠাকুরদা কলকাতায় আসেননি । নিশ্চিন্তে টোৌলচতুষ্পাঠীতে বা বিদ্যালয়ে 
শিক্ষালীভ করবেন, সে সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। তা যদি হত, তাহলে 
গ্রামের পণ্ডিতমশায়ের টোলে তিনি আরও কিছুদিন পড়াশুনা করতেন । 
সংস্কৃত শিক্ষার জন্য তার ছেলেবেলা থেকেই খুব আগ্রহ ছিল। কিন্তু সমস্ত 
আগ্রহ ও বাসনাকে জলাঞ্জলি দিয়ে তাঁকে ফেজন্য কলকাতায় ছুটে আসতে 
হয়েছে, তা টোলে বসে সংস্কৃত অধ্যয়নের জন্য নয়, কিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জনের 
জন্য । তাঁই অনেক বিবেচনার পর তিনি স্থির করলেন, যে-বিষ্তা আয়ত্ত 
করলে সহজে এবং অতি শীস্র কিছু অর্থ উপার্জন করে মা-ভাই-বোনদের কষ্ট 
দুর করা যায়, তাই তিনি করবেন । সে বিষ্যা সংক্কতবিষ্ঠা নয়, “মোটামুটি 
ইঙ্জরেজী” বিদ্যা । ইংরেজী পড়াই ঠাকুরদাস স্থির করলেন। কিন্তু পড়বেন 
কোথায়? 

ঠাকুরদাঁস যখন প্রথম কলকাতায় এসেছিলেন, তখন ইংরেজী শিক্ষার বেশি 
স্থল ছিল না । ফিরিঙ্গীদের কয়েকটি স্কুল ছিল, যেমন চিৎপুরে শেরবোর্ণ 
সাহেবের স্কুল, ধর্মতলার ড্রামণ্ড সাহেবের স্কুল, শিয়ালদহ-বৈঠকখানা অঞ্চলের 
হাঁট্ম্যান সাহেবের স্কুল ইত্যাদি। এছাড়া আরও কয়েকটি স্থূল ছিল। 
পত্রিকায় “বিজ্ঞাপন দিয়ে ফিরিঙ্গী সাহেবরা ইংরেজী শিক্ষার স্কুল খোলার 
কথা সকলকে জানাতেন। ১৮০৭ সালে এডওয়ার্ড হল্‌ নামে কোন লাঁহেব 
বহছুবাজার অঞ্চলে এই রকম এক অআ্যাকাঁডেমী খুলে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন ।১৮ 
এরকম বিজ্ঞাপন প্রায় সেকালের পত্রিকায় প্রকাশিত হত। সব স্কুল যে 
ভালভাবে চলত, তা নয়। মেমসাহেবরাঁও মহিলাদের শিক্ষার জন্য এরকম 
স্কুল খুলতেন। কিছুদিন চলে ছাজ্রাভাবে অধিকাংশ স্থুল উঠে যেত। 
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স্থপ্রতিষ্ঠিত স্কুলের মধ্যে চিৎপুরে শেরযোর্ণ সাহেবের ও ধর্মতলার ড্রামণ্ড 
সাহেবের স্কুলের খ্যাতি ছিল খুব। সাধারণত এসব স্কুলে তখনকার ধনিক 
সন্ত্রাস্ত পরিবারের ছেলেরাই ইংরেজী শিক্ষা করত। দ্বারকানাখ ঠাকুর, 
প্রসন্নকুমাঁর ঠাকুর প্রমুখ অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি বাল্যকালে শেরবোর্দের স্কুলে 
পড়েছেন। ড্রামণ্ডের স্কুলেও অনেক ধনিক বাঙালী বেনিয়ান-নন্দন লেখাপড়া 
শিখেছেন | ফিরিঙ্গী সাহেব শিক্ষকদের উপর কিছুটা টোলের গুরুমশায়দের 
প্রভাবও পড়েছিল। কেউ কেউ টোলের পণ্ডিতদের মতন ছাত্রদের কাছ 
থেকে বাধিক বিদীয় আদায় করতেন | শেরবোর্ণ সাহেব, শোনা যাক্স, ছর্গা- 
পূজার সময় বেশ মোট! টাক বাধিক আদীয় করতেন ধনিক বাঙালী ছাত্রদের 
কাছ থেকে । ঠীকুর্দাসের পক্ষে এই সব ফিবিঙগী স্কুলে পড়া সম্ভব ছিল না। 
স্থতরাং কোথায় কার কাছে তিনি ইংরেজী শিখবেন, তাই এক সমস্যা হয়ে 
ঈাড়াল। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের পরিচিত এক ব্যক্তি কাজ চলার মতন ইংরেজী 
জানতেন। তখনকার অধিকাংশ ইংরেজী-জানা লোক তাই জানত এবং 
তাতেই যথেষ্ট টাকা রোঁজগার করা৷ সম্ভব হত। যাই হোঁক, তিনিই 
ঠাকুরদাসকে ইংরেজী শেখাবেন, এই স্থির হল। ন্যায়ালক্কারের অহুবোধে 
তিনিও রাজী হলেন। কিন্ত তীর শেখাবার সময় কোথায়? যেটুকু ইংরেজী 
তিনি জানেন, তাই সম্বল করে তিনি নানা উপায়ে অর্থোপার্জনের ধাদ্ধায় ঘুরে 
বেড়ীন। দিনের বেল! তার পড়াবার অবকাঁশ ছিল না। তাই সন্ধ্যার সময় 
ঠাকুরদীসকে তিনি আসতে বললেন । প্রতিবেশী হলেও তখনকার প্রতিবেশীরা 
পাশাপাশি সংলগ্ন বাড়ীতে বাস করতেন না। সন্ধ্যার সময় ইংরেজী শিখতে 
যাওয়া, এবং পাঠ শেষ.করে বাতে একা-এক। আবার ন্তায়ালঙ্কারের গৃহে ফিরে 
আসা, ঠাকুরদাঁসের পক্ষে খুব সহজ ছিল না। উপায় নেই, ইংরেজী শিখতেই 
হবে। বিষ্ভার দায় নয়, প্রাণের দায়। ঠাকুরদা রোজ তাই যেতেন। 
শেরবোর্ণ সাহেবের কাছে নম্ব, জনৈক শিপ্জরকারের কাছে। ফিরতে তার 
বেশ রাঁত হত। সন্ধ্যার পরেই বাড়তি লোকের, অর্থাৎ স্বন্ধারূঢ পোস্দের 
ও আশ্রিত্দের আহারের পালা শেষ হয়ে যেত। কে বাকি রইল না৷ রইল, 
তার কোন খোজ বাখত ন। কেউ । ন্যায়ালঙ্কারও নিশ্চিন্তে নিন্দা যেতেন । 
জ্ঞাতির খবর নিতেন না। শিপ্সন্নকারের বাড়ী থেকে ইংরেজীর পাঠ সাঙ্গ 
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করে ক্ষুধার্ত ঠাকুরদাস হ্থপত্ডিত জাতির গৃহে ফিরে রাত্রিতে উপবাসেই 
কাটাতেন । কাউকে কিছু বলতেন না। বলবার তো কোন অধিকার ছিল 
না তার! মাথা গৌঁজার আশ্রয় পেয়েছেন, এজেপ্ট-দালাল ও বেনিম্নানদের 
এই কলকাতা শহরে, এই তো যথেষ্ট! 

অনাহারে রাত্রি কাটিয়ে ঠাকুরদাঁস ক্রমেই শীর্ণ ও দুর্বল হতে লাগলেন । 
ইংরেজীশিক্ষক একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন : “তুমি দিন দিন এরকম 
রোগা হয়ে যাচ্ছ কেন? কাদ-কাদ হয়ে ঠাকুরদাস সব কথা তাঁকে বললেন । 
যখন কথা হচ্ছিল তখন শিপ্সরকাবের এক আত্মীয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন । 
সব বৃত্বান্ত শুনে তিনি ঠাকুরদাঁসকে জিজ্ঞাস] করলেন : “তুমি নিজে রেঁধে খেতে 
পারবে? যদি পার, তাহলে আমি তোমাকে আমার বাসায় রাখতে পারি ।, 
প্রত্তাব শুনে ঠাকুরদাঁদ আহলাদিত হলেন । পরদিনই থালা ও ঘটিটা নিয়ে 
তিনি তার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সদাশয় জ্ঞাতি স্ায়ালঙ্কারের গৃছে 
তার পক্ষে আর থাকা সম্ভব হল না। 

নতুন আশ্রয়দাতার উদ্দারতা৷ যতটা ছিল, সামর্থ্য ততট1 ছিল ন|। দালালি 
কবে সামান্য পয়সা তিনি রোজগার করতেন । কলকাতা শহরে দাঁলালির 
কাজে তখন বেশ ছু” পয়সা ছিল। দাঁলাঁলির অর্থে অনেকেই সে সময় সম্ত্রাস্ত 
ও ধনিক বলে গণ্য হয়েছেন। কিন্ত সব দালাল সমান ভাগ্যবান ছিলেন না। 
ঠাকুরদাসের নতুন আশ্রয়দাতার অবস্থা ক্রমেই খারাঁপ হতে লাঁগল। প্রতিদিন 
সকালে বাড়ী থেকে বেরিয়ে কোন দিন দেড় প্রহরে, কোন দিন ছুই প্রহরে, 
কোন দিন আড়াই প্রহরে, কিছু সংগ্রহ করে নিয়ে তিনি বাড়ী ফিরতেন। 
তাই নিয়ে কোন দিন বেশ সচ্ছলভাবে, কোন দিন টানাটানিতে দু'জনের 
আহার চলে ষেত। কোন দিন দিনের বেল! তার ফেরা হত না। সেদিন 
ঠাকুরদা উপবাস করে থাকতেন। আশ্রিত ও আশ্রয়দাতা, উভয়েরই 
এইভাবে কষ্টের মধ্যে দিন কাটত। তার মধ্যেই ঠাকুরদাসের ইংরেজী পড়া 
চলতে লাঁগল। 

ঠাকুরদ্বাসের সম্বল ছিল একখানি ভাত খাবার থাল! ও একটি ছোট ঘটি। 
আশ্রয়দাতার অবস্থা দেখে তিনি ভাবলেন, থালাখানা বিক্রী করে কিছু পয়স! 
হাতে রাখ! ভাল। এক পয়সার শালপাতা৷ কিনে রাখলে, তাতে দশ-বাবে! 
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দিন ভাত খাওয়া চলবে । থালা না! থাকলেও কাজ চলে যাবে, কেবল সকল 
কাজের সহায় ঘটিট। থাকলেই হল। থাঁল! বিক্রীর পয়সা হাতে থাকলে তাই 
দিয়ে, দিনের বেল! যেদিন কিছু আহার জুটবে না, সেদিন কিছু কিনে খাওয়। 
যেতে পারে । এত কথা গভীরভাবে চিস্তা করে ঠাকুরদাঁস একদিন থালাখান। 
নিয়ে নতুন বাজারের কাসারিদের দোকানে বিক্রীর জন্য উপস্থিত হলেন। 
কাঁপারিরা বলল, অচেন। লোকের কাছ থেকে পুরান বাসন তার। কিনতে 
পারবে না। মধ্যে মধ্যে এরকম না জেনে চোরাই মাল কিনে তারা বড় 
ফ্যাসাঁদে পড়েছে । ঠাকুরদাস দোকানে দোকানে ঘুরলেন । কোন দোকান- 
দারই থাল। কিনতে রাজী হল না। অবশেষে সাযান্য মূলধন সঞ্চয়ের সুচিস্তিত 
পরিকল্পন। ত্যাগ করে তাঁকে বাসায় ফিরতে হল। 

কি বিচিত্র কলকাতা শহরে এসেছেন তিনি, ঠাকুরদাস মনে মনে ভাবলেন ॥ 
কোন দয়া নেই, মায়া-মমতা নেই, বিচার-বিবেচনা নেই! অথচ এখনকার 
মতন শীনবীধানে! পাথরের কলকাতা শহর তখনও গড়ে ওঠেনি । তবু শহর 
শহর, গ্রাম নয় শহর | নিষ্ঠুরতাই শহরের ধর্ম, কোমলতা নয়। কলকাতার 
পথে পথে অনাহারে ঘুরে বেড়িয়েছেন ঠাকুরদাস, কত বড়লোকের বাড়ীর 
দিকে, কত দোকানের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখেছেন। অথচ 
দেওয়ানির ও বেনিয়ানির অপরিমিত অর্থে বিলাসিতাঁর স্রোত বয়ে গিয়েছে 
তখন কলকাতার পথে । সাহেবদের বাঁড়ীতে যেমন, তাদের কৃপাশ্রিত বাঁডাঁলী 
বাঁজা-মহারাঁজাদদের বাড়ীতেও তেমনি ভোঁজ চলেছে, বাইজী-নাচ চলেছে । 
কেবল আতবাজীর উৎসবেই হাঁজার হাজার টাক! ব্যয় হয়েছে। কলকাতার 
যে অঞ্চলে ঠাকুরদাঁস বাঁস করতেন ( বড়বাঁজার ), তার কাছাকাছি অঞ্চলে 
কেবল ছুর্গাপূজার সময় যে-পরিমাঁণ অর্থব্যয় হত, তাই দিয়ে ঠাঁকুরদাসের মতন 
হাঁজারটি ছুস্থ পরিবারকে খাইয়ে-পরিয়ে-পড়িয়ে সুখে-্বচ্ছন্দে মাঁচুষ কর! যেত। 
শোভাবাজারের বাঁজবাড়ীতে, জোড়ীসীকোর সিংহবাঁড়ীতে, মহারাজা স্থখমক 
রায়ের বাড়ীতে, ঠাকুরবাঁড়ীতে, বেনিয়ান বারাণসী ঘোষের বাড়ীতে, ছুর্গা- 
পূজার সময় নিমন্ত্রিত সাহেবদের নিয়ে যে রকম নাচ গান হল্লা, বাজী 
পোড়ানোর উৎসব হত, তা! গ্রামের ছেলে ঠাঁকুরদাস নিশ্চয় তখন ছু'-একবার 
দেখেছেন । দেখে তার কি মনে হত তা তিনি পরবর্তীকালে কাউকেই বলে 
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যাননি, এমন কি তীর পুত্র ঈশ্বরচন্দরকেও না। অষ্টাদশ শতার্বীর শেষ থেকে 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যস্ত এই ধরনের উৎসব কলকাতা শহুরে 
পূর্ণোন্যমে চলেছে । সেকালের অনেক ইংরেজী ও বাংল! পত্রিকায় এই সব 
উৎসবের বিস্তারিত বিবরণ আছে ।১৯ এই লব উৎসব-প্রাঙ্গণের আঁশেপাশেই 
ঠাকুরদাস যে কত দিন ঘুরে বেড়িয়েছেন, তাঁর ঠিক নেই । মধ্যে মধ্যে পথের 
ধারে খাবারের দোকানের সামনেও যে তিনি ক্লান্ত হয়ে ঈীড়িযে থাকতেন, 
পয়সার অভাবে কিছু কিনে খেতে পারতেন না, তারও প্রমাঁণ পাওয়া ঘায়। 
কিন্ত কেউ তার ক্ষুধার্ত মুখের দিকে চেয়ে দেখত না, দেখলেও কিছু বলত না! । 
কলকাতা শহর যে! 

মানবতার ধর্ম, নতুন শহর কলকাতায়, তখনও অঙ্কুরিত হয়নি । নব্যুগের 
মানবমুখী জীবনাদর্শের বিকাঁশ হচ্ছিল, মধ্যযুগের মানবপ্রেমের বোধকে দলিত 
করে। দাঁসত্বপ্রথার নিষ্ঠুরতার পর্বও তখনও শেষ হয়নি। দাস কেনাবেচ৷ 
কলকাতা শহরেও চলত এবং দাপদের উপর ষে নির্যাতন করা হত, তা 
অমান্ষিক। ঠীকুরদাসের কলকাতায় আসার আট-দশ বছর আগেকার একটি 
ঘটন| উল্লেখ করছি । ঘটনাটি তখনকাঁর পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল । 
জনৈক অ্পবয়স্কা বালিক! দাঁলীকে, অস্থস্থ বলে, কসাইতলার ( বেন্টিক স্ত্ীট ) 
একটি বাড়ী থেকে মালিকর৷ তাড়িয়ে দেন। পাঁশের স্যাতর্সেতে একটি 
ঘোড়ার আস্তাবলে তাকে থাকতে দেওয়া হয়। বাঁড়ীর মালিকরা এবং 
আশপাশের প্রতিবেশীর! মধ্যে মধ্যে আন্তাবলে গিয়ে মেয়েটিকে কিছু খাবার 
দিয়ে আসতেন । কিছুদিনের মধ্যে অসুস্থ বালিকাটি মারা যায়।২* ছোট্ট 
একটি ঘটনা । ১৭৯২ সালের কলকাতার একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। 
এ একই সময়ের বাবুদের বাড়ীর উৎসবের খবর এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হয়েছে । কলকাতা শহরের অস্তরের খবর পাওয়া যায এই সব ঘটনা ও 
সংবাদ থেকে । ঠাকুরদাস যখন কলকাতার পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, 
তখনও শহরে এই রকমের ঘটনা ঘটত। যে কলকাতা শহরে ক্রীতদাসী 
বালিকা অন্ুস্থতাঁর জন্য গৃহ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ঘোড়ার আন্তাবলে থেকে, 
প্রতিবেশীদের চোখের সামনে মারা ঘেতে পারে, সেই কলকাতা শহরে 
ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাস এসেছিলেন, নিজে বাচার জন্য এবং মা-ভাই- 
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বোনদের বাচাবার জন্য । প্রায় পঁচিশ বছর পরে এই পিতার সঙ্গেই যে- 
কলকাতা! শহরে ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম এসেছিলেন, তার সঙ্গেও এই কলকাতার 
পার্থক্য অনেক ! 

একদিন মধ্যান্ছের ঘটনা। ক্ষুধায় অস্থির হয়ে, দালালবাবুর বাসা থেকে 
বেরিয়ে ঠাকুরদাঁস পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন । যদি শহর দেখতে 
দেখতে, অন্যমনস্ক হয়ে, খিদের কথা৷ ভোল! যায়। বনেজঙ্গলে খিদের কথা 
ভোল! যায়, শহরে কখন ভোল। যাঁয় না। বড়বাঁজার থেকে ঠনঠনে পর্যস্ত 
ঘুরতে ঘুরতে এসে ঠাকুরদাস ক্ষুধার যন্ত্রণায় ক্লাস্ত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ 
পরে একটি দোঁকানের সামনে এসে দীড়িয়ে দাড়িয়ে দেখতে লাগলেন । 
দেখলেন এক মধ্যবয়স্কা বিধবা! স্ত্রীলোক দৌকাঁনে মুড়িমুড়কি বিক্রী করছেন। 
গরীব ব্রাহ্ষণের ছেলে, গ্রামের ছেলে, মুড়িমুড়কির দোকানের সঙ্গে খুবই 
পরিচিত । ঠাকুরদাঁসকে দীড়িয়ে থাকতে দেখে স্রীলোকটি জিজ্ঞাস করলেন, 
দাড়িয়ে আছ কেন বাবা? ঠাঁকুরদাস তৃষ্ণীর কথা বলে জল চাইলেন। 
দোকানের শ্ত্রীলোকটি ঠিক শহুরে নন, তাই শুধু জল ন৷ দিয়ে, কিছু মুড়কি 
ও জল দিলেন । ক্ষুধার্ত ঠাঁকুরদাস কি রকম ব্যস্ত হয়ে মুড়কিগুলি খেলেন 
ত৷ এ স্ত্রীলোকটির দৃষ্টি এড়াল না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : "আজ বুঝি 
তুমি কিছু খাঁওনি বাবা? “না, মা, এখনও কিছু খাইনি+, ঠাকুরদাস 
বললেন । দাড়াও বাবা, একটু দীড়াও, জল খেও না” বলে তিনি পাশের 
এক খাবারের দোকান থেকে কিছু দই কিনে এনে, আরও কিছু মুড়কি 
দিয়ে, ঠাঁকুরদাসকে পেট ভরিয়ে ফলাঁর করালেন। পরে ঠাকুরদাসের 
মুখে সব কথা শুনে তিনি বেশ জোর দিয়েই বলে দিলেন যে, যেদিন 
আহার হবে না, সেদিন যেন দোকানে এসে নিঃলক্কোচে পেট ভরে তিনি 
ফলার করে যান। 

ঘটনাটি পিতার মুখে শুনে ঈশ্বরচন্দ্রের কি মনে হয়েছিল তা তিনি 
স্বরচিত জীবনচরিতে লিখে গিয়েছেন । তিনি লিখেছেন : 

পিতৃদেবের মুখে এই হৃদয়বিদারণ উপাখ্যান শুনিয়া, আমার অস্তঃকরণে 
যেমন ছুঃসহ ছুঃখানল প্রজলিত হইয়াছিল, স্ত্রীজাঁতির উপর তেমনই 
প্রগাঢ ভক্তি জন্মিয়াছিল। এই দোঁকানের মালিক, পুরুষ হইলে, 
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করিতেন ন!। 
মানবসভ্যতার কলঙ্ক, শৃঙ্খলিত সত্রীজাতির বহু বন্ধন ও বেদন! দূর করার জন্য 
সারাজীবন যিনি আপসহীন সংশ্রীম করেছেন, তাঁর এই উক্তি কেবল ভাবপ্রবণ 
উক্তি নয়। 

ঠাকুরদাস মধ্যে মধ্যে তার আশ্রয়দাতাকে বলতেন, এবারে আমাকে 
সামান্ মাসিক বেতনে যে কোন একটা কাজ যোগাড় করে দিন। 
কলকাতা৷ শহরে থেকে সব সময় তার মনে হত বীরসিংহ গ্রামের কথা, 
ম৷ দুর্গা দেবী ও ছোট ছোট ভাইবোনদের কথ।। কিছুদিন পরে মাসিক 
ছু” টাকা বেতনে তিনি এক জায়গায় কাজে নিযুক্ত হলেন। নিজে অর্ধাহারে 
অনাহারে থেকেও তিনি বেতনের ছুটি টাকা মা'কে পাঠিয়ে দিতেন । 
এইভাবে ছু" টাকা মাইনের চাকরী করে ছু তিন বছর কেটে গেল। 
তার মধ্যে কলকাতি। শহরের কত শ্রীবৃদ্ধি হল, কত খানাপিনা ভোজ হল, 
কত বাইনাচ হুল, বাজী পুড়ল, আদালতের মামলা মোকদ্দমায় কত 
দেওয়ান-বেনিয়ানের উপাঁজিত অর্থের অপব্যয় হতে থাকল, কত বাবুদের 
বংশধরর। খেউড় আর হাঁফ-আখড়াই শুনে, যাত্রায় নোট প্যালা! দিয়ে, 
মছ্পান করে, বুলবুলির লড়াই দেখে, উচ্ছন্ধে যেতে লাগলেন, তার ঠিক 
নেই! ঠীকুরদাস ছু' টাকা মাইনের চাকরী নিষ্ঠার সঙ্গে করতে লাগলেন 
এবং তাঁর সততায় সন্ত হয়ে মালিক বেতন বুদ্ধি করে দিলেন! ছু" টাকা 
থেকে মাসিক পাঁচ টাকা তার বেতন হল। এমন সময় সংসারত্যাগী 
রামজয় তর্কভূষণ তীর্থভ্রমণ করে ফিরে এলেন দেশে । এর মধ্যে যে এত 
ঘটন! ঘটে গিয়েছে, ত। কিছুই তিনি জানতেন না। প্রথমে বনমাঁলিপুর 
গিয়ে দেখলেন, কেউ নেই। বীরমিংহে এসে সব বৃত্তান্ত শুনলেন। জ্যেষ্ঠ 
পুত্র ঠাকুরদাস কলকাতায় গিয়েছে শুনে, তিনি কলকাতায় তাকে দেখতে 
এলেন। পিতাপুত্রের মিলন হল কলকাতার বড়বাজারে। পুত্রের মুখে 
তার কষ্টসহিষ্ণুতার কাহিনী শুনে, তিনি প্রাণভরে আশীর্বাদ করে বললেন, 
“বেচে থাঁক বাবা! ইশ্বরচন্দ্রের জীবনের কর্ণধার হবার মতন যোগ্যতর 
বাক্তি ঠাকুরদাসের চেয়ে আর কে হতে পারেন? বাংলার সমাজ-রণাঙ্গনে 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৫২ 


সব চেয়ে বড় বীর ঘোদ্ধ।! ধিনি, তীর শিক্ষকের নিজস্ব শিক্ষানবীশী কলকাত। 
শহরেই আরম্ভ হয়েছিল। 

বড়বাজারের দয়েহাটা অঞ্চলে তাগবতচরণ সিংহ নামে একজন অবস্থা- 
পন্প উত্তরক্নাট়ীয় কায়স্থ বাঁস করতেন । তর্কভূষণ মহাশম্ের সঙ্গে তার 
বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। তাঁর সঙ্গে দেখা করে একদিন তিনি ঠাকুরদাস 
সন্বদ্ধে সব কথ তাঁকে বললেন । সিংহ মহাশয় শুনে খুবই দুঃখিত হলেন 
এবং বললেন যে এখন থেকে ঠাকুরদাঁস তার বাঁড়ীতেই থাকবেন। ভাগধত- 
চরণের আশ্রয়ে থেকে ঠাকুরদাসের আহার-নিদ্রার কষ্টের অবসান হল। 
“যথাসময়ে আবশ্কমত, ছুই বেলা আহার পাইয়া, তিনি পুনর্জন্ম জ্ঞান 
করিলেন । সিংহ মহাশয়ের সহায়তায় মাসিক আট টাঁক। বেতনে তিনি 
এক স্থানে কাঁজে নিযুক্ত হলেন। ঠীকুরদাসের আট টাঁকা মাইনে হয়েছে 
শুনে, “তদীয় জননী দুর্গাদেবীর আহ্লাদের সীমা রহিল না।” ঠাঁকুরদাসের 
বয়ম তখন তেইশ-চব্বিশ বছর । চোদ্দ-পনের বছর বয়সে তিনি কলকাতায় 
এসেছিলেন । দীর্ঘ আট নয় বছর কঠোর সংগ্রামের পর মাসিক আট 
টাক! উপার্জনের যখন ক্ষমতা হল ঠাকুরদাসের, তখন তর্কভৃষণ মহাশয় 
পুত্রের বিবাহ দেওয়া স্থির করলেন। 

১৮১৪-১৫ সালের কথা । এই সময় থেকে রামমোহন রায় স্থায়িভাঁবে 
কলকাঁতাবাসী হলেন। অনুবাদ ও ভাষ্সহ বাংলা ভাষায় প্রথম তার 
বেদাস্তগ্রন্থ প্রকাশিত হল। “আত্মীয় সভা” স্থাপিত হল। ডেভিড হেয়ার 
ও অগ্াগ্ঘ বন্ধুদের সঙ্গে রামমোহন পৌত্লিকতা ও ধর্মসংস্কার সঙ্বন্ধে 
আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন । নতুন শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য মহা 
বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব হল। হেয়ার সাহেবই সেই প্রস্তাব করলেন। 
“আত্মীয় সভার সভ্য বৈছ্যনাথ মুখোপাধায় সেই প্রস্তাব নিয়ে সুপ্রীম 
কোর্টের বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইভ ঈস্টের গৃহে ষাঁতীয়াত করতে 
লাগলেন। নবধুগের বাংলার মহাঁপাঠশাল! “হিন্দু কলেজ" প্রতিষ্ঠার পরি- 
কল্পনা হল। বালক ডিরোজিও তখন ড্রামণ্ডের ধর্মতল! আকাডেমীতে 
লেখাপড়া শিখছেন । ঠনঠনিয়ার ঘোষ-পরিবারে রাযগোপাল ঘোঁধ তখন 
জন্মগ্রহণ করেছেন (১৮১৪ সালে )। নিমতলার মিত্র-পরিবারে প্যারীষাঁচ 
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মিজ্রেরও জন্ম হয়েছে (১৮১৪ সালে )। এমন সময়, ঢাঁকচোল বাজিয়ে 
ঠাকুরদা গোঘাটনিবাসী বামকাস্ত তর্কবাগীশের কন্য। ভগবতী দেবীকে 
বিবাহ করতে গেলেন। 

বীরনিংহ গ্রামে, ঈশ্বরচন্দ্রের ভাবী জননী ভগবতী দেবীকে পুত্রবধূরূপে 
ছু! দেবী যখন বরণ করছেন, কলকাতা শহরেও তখন নবজাগরণের আগমনী 
হব শোনা যাচ্ছে । 


3 জন্ম ও বাল্যকাল ূ 


শকাষা ১৭৪২, ১২ই আশ্বিন, মঙ্গলবার, দিব! দ্দিপ্রহরের সময়, বীরসিংহ 
গ্রামে আমার জন্ম হয়। আমি জনকজননীর প্রথম সন্তান ।' শকাব্দ] ১৭৪২, 
১২ আশ্বিন, ইংরেজী ১৮২০ সাল, ২৬ সেপ্টেম্বর । বাংল! ১২২৭ সন। 

বেলা দ্বিপ্রহরে জন্ম হয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্রের। নবযুগের তখন প্রাতঃকাঁল। 
শুধু বাংলায় নয়, সার বিশ্বে এক বৈপ্লবিক নবযুগের স্ুর্যোদয় হচ্ছে তখন। 
উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে । ১৭৮৭ সাঁলে পৃথিবীর প্রথম লৌহপোত 
তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ১৮২১ সালে পৃথিবীর প্রথম বাম্পীয় লৌহপোঁত তৈরি 
হয়।১ জলপথই তখন মাচ্ষের চলাচলের প্রধান পথ, দেশ থেকে দেশাস্তরে 
চলার অন্যতম পথ। যুগ থেকে যুগান্তরে যাত্রার পথও জলপথ । স্থলপথে 
তখনও লৌহ রেলপথ স্থাপিত হয়নি, বাচ্পীয় রেলগাড়ীর যুগও আসেনি। 
প্রথম বাম্পীয় লৌহপোঁতের আবির্ভাব পৃথিবীর ইতিহাসে একটা যুগাস্তকাঁরী 
ঘটনা । ১৮২০ সালে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মালেন, ১৮২১ সালে এই ঘটনা ঘটল 
পৃথিবীতে । এক বছরের ঈশ্বরচন্দ্র বীরসিংহ গ্রামে যখন হাঁটি-হাট-পা-পা 
করে চলতে লাগলেন, বিশ্বের প্রথম বাম্পীয় লৌহপোঁত তখন সমুদ্রপথে 
তার অভিনব অভিযান আস্ত করল। এ-অভিযাঁন আগের তুলনায় অনেক 
বেশি গতিশীল। বাম্পীয় যুগে নতুন পথ চলার এই হল হুচনা। বাম্পীয় 
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লৌহপোঁত সেই পথের প্রথম পথিক । আমাদের দেশে ঈশ্বরচন্দ্র এই নতুন 
গতিশীল যুগপথের প্রথম পথিক । এদেশের স্থিতিশীল সমাজে তিনিই প্রথম 
গতিশীল বাম্পীয় লৌহপোত। উভয়েরই তাই বোধ হয় একই সময়ে 
আবির্ভাব । 

বাম্পীয় লৌহপোতের সঙ্গে জন্ম হল “স্বাধীন বাণিজ্যনীতি'র (576৩ 
11806-এর)। অর্থনীতির এতিহাসিকেরা বলেন, ১৮২০ সাঁলই হল স্বাধীন 
বাণিজ্যনীতির জন্মকাল।* ১৮২০ সালে লগ্ুনের ব্যবসায়ীরা অবাধ বাণিজোর 
পথে ষাবতীয় বাঁধাবিপত্তি অপসারণের জন্য পালামেণ্টে আবেদন করেন । 
এতিহাসিক আবেদন । নবযুগের অর্থ নৈতিক ইতিহাঁসে অবাধ বাণিজ্যনীতির 
বাষ্ট্রিক স্বীকৃতিও একটা যুগাস্তকারী ঘটনা । তাঁর পর দেশ থেকে দেশাস্তরে 
বাণিজ্যের বাঁধাবন্ধনহীন জয়যাত্রার শুরু। দেশের ধনদৌলতের আদানপ্রদ্ণান 
ও জাতীয় সম্পদবৃদ্ধির সচনাও তখন থেকে । ১৮২০ সালের আগে ঘন্ত্রযুগের 
ঘে সব চেয়ে বড় কাঁজ, উৎপাদনযন্ত্র নির্মাণের কাজ, তার স্থত্রপাঁতই হয়নি 
বল! চলে । লগুনে বা লাঙ্কাঁশায়ারে পেশাদার যন্ত্রনির্মাতাদের বা ম্যানফ্যাক্‌- 
চারারদের আবিত9্ভাবই হয়নি ১৮২০ সালের আগে । ১৮২০ সালের পর থেকে 
তাঁদের আবিত্াব শুরু হয়েছে ।* যন্ত্র দিয়ে উতপাদনযন্ত্র নির্মাণের কাজ শুরু 
হয়েছে যেদিন থেকে, সেই দিন থেকে প্রকৃত শিল্পবিপ্রবের (হ09450181 
ঢ২০৬০111017) সুচনা হয়েছে । 

ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মের সঙ্গে এই সব ঘটনাবলীর যোগাযোগ আপাতদৃষ্টিতে 
আকম্মিক মনে হলেও, ঠিক তা নয়। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের অথবা 
সামাজিক নীতি প্রবর্তনের তথাকথিত আকম্মিকতাঁরও একটা ইতিহাস 
আছে। বাইরে থেকে যা আঁকম্মিক বলে মনে হয়, আসলে তা আকম্মিক 
নয়। স্টিমবোট ব! বাম্পীয়পোত আরও এক শতাব্দী আগে অকম্মাৎ আবিষ্কৃত 
হয়নি, অবাধ বাণিজ্যনীতিও প্রবতিত হয়নি । তাঁর জন্য একটা সুদীর্ঘ 
প্রস্তুতির পর্ব থাঁকা প্রয়োজন, একট সামাজিক অভাঁববোধ ও তাগিদের চাপ 
থাঁকা প্রয়োজন । এই প্রস্ততি, অভাববোঁধ ও তাগিদ থেকেই মাচষের চিস্তা- 
ধারার পরিবর্তন হয় এবং সমাজের প্রতিভাঁবান ব্যক্তিরা তাই থেকে নতুন 
আবিষ্কারের ইঙ্গিত ও প্রেরণ] পাঁন। শিল্পবিপ্রবের ক্ষেত্র ইংলগ্ডে অনেক আগে 
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থেকে প্রত্তত হচ্ছিল, মৌলিক হন্ত্রপাঁতির আবিষ্কারও হচ্ছিল, কিন্তু তবু 
যতদিন না শিল্লোদযোগীরা যন্ত্র দিয়ে উৎপাদনধক্ত্র নির্মাণের কাজে অবতীর্ণ 
হয়েছিলেন, সামাজিক তাগিদের চাপে, ততদিন প্রকৃত শিল্পবিপ্লব সম্ভব হয়নি । 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের শেষ দিকে এই ঘটনাগুলি কতকট। ফেন 
একসঙ্গে ঘটতে আরম্ভ করল। তার কারণ একটির সঙ্গে অন্যটির ঘোগস্থন্ত 
আছে। বাম্পীয় লৌহপোতের সমুদ্রযাত্রার সঙ্গে বাণিজ্যের প্রসার প্রয়োজন । 
অবাধ বাঁণিজ্যনীতি ভিন্ন সেই প্রসার সম্ভব নয়। আবার অবাধ বাণিজ্যনীতির 
পূর্ণ সহ্ধযবহার করতে হলে বাণিজ্যের সামগ্রীর প্রয়োজন । বাণিজ্যের সামগ্রী 
প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করতে হলে যন্ত্রশিল্পের বিস্তার প্রয়োজন এবং তার 
জন্য আবার উৎপাদনষন্ত্র নির্মাণ কর! দরকার । এইভাবে প্রত্যেকটি ঘটনার 
মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে দেখ! যাঁয়। বিশ্বের রঙ্গমধ্েে যখন এই 
ঘটন।ওলি ঘটছে, তখন এক নতুন যুগের স্থচনা হচ্ছে এবং পুরাতন যুগ অস্ত 
যাচ্ছে। তাঁর প্রভাব কোন একটি বিশেষ ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে 
সীমাবদ্ধ থাকছে না'। প্রাকৃতিক প্রাচীর ভিঙ্গিয়ে বাইরের অন্যান্য দেশেও 
তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া দেখ! দিচ্ছে। এক নতুন সমাঁজ ও নতুন জীবন 
গড়ার চেতন! জাগছে মানুষের মনে। এই পরিবেশে নতুন নতৃন মাঁচষ 
জন্মগ্রহণ করছে, দেশে দেশে । আমাদের দেশেও এই সময় নবযুগের সব 
নতুন মানুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন । তার আগে বিদেশীরা এসে এখানে নতুন 
জীবনের সঙ্গে, নতুন যুগের সঙ্গে যোগাযোগের সেতু রচনা করেছিলেন । 
বিশ্বের অগ্রগতির বার্তাবাহক হয়ে এসেছিলেন তাঁরা । হয়ত অগ্রগতির ক্ষেত্র 
প্রস্ততের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তার আসেননি, নিজেদের সন্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির 
উদ্দেস্তেই তাঁরা এসেছিলেন । কিন্তু তবু তার! যে কেবল ধ্বংসের প্রতিমৃতি 
হয়ে এসেছিলেন তা নয়, পরোক্ষে দৌত্যগিরি করেছিলেন নবযুগের । 
সেই দিক থেকে বিচাঁর করলে, আমাদের দেশেও, বিশেষ করে বাংলাদেশে 
যে নবযুগের অত্যদয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
নবযুগের 'ভারতপথিক' রামমোহন রায় এইরকম এক প্রস্ততির পরিবেশের 
মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন । শুধু তিনি নন, আরও অনেকে ধারা এই সময় 
জন্মেছিলেন তারাও নতুন যুগের নতুন মানুষের অগ্রগতির পথ তৈরি করতে 


জন্ম ও বাল্যকাল ৫৭ 


কুষ্ঠিত হুননি। কিন্তু ঈশ্বরচন্ত্র জন্মেছিলেন নবযুগের উদ্‌ষোগপর্বের 
সমাষ্টিনন শুতক্ষণে। শুভক্ষণের এঁতিহামিক তাৎপর্য অসাধারণ বলেই 
একথা বল! প্রয়োজন । যদ্দি আরও পঞ্চাশ কি একশ বছর আগে 
তিনি জন্মগ্রহণ করতেন, তাহলে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হতে 
পারতেন না। অন্ত কোন ক্ষেত্রে তার শক্তি ও প্রতিভার বিকাশ হত, 
ইতিহামে তিনি ম্মরণীয়ও হয়ত হতেন, কিন্তু বাংলার “বিদ্যাসাগর” তিনি কখনই 
হতেম না। যদি আরও পঞ্চাশ কি একশ বছর পরে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম 
পাদে, তিনি জন্মগ্রহণ করতেন, তাহলে বিদ্রোহী যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর হয়ত 
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সমাঁজবিপ্রবীদের মধ্যে অগ্রগণ্য বলে পরিচিত হতেন। কিন্তু 
১৮২০ সালের এক বিশেষ এঁতিহাসিক শুতক্ষণে, বীরপিংহ গ্রামে, ষে 
ঈশ্বরচজ্দ্রের জন্ম হয়েছিল, তিনিই বাংলার বিষ্ভঠাসাগর-রূপে ইতিহাসে স্মরণীয় 
হয়ে আছেন। 


ঈশ্বরচন্দ্র যখন পশ্চিমবাংলার এক অখ্যাত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তখন 
গ্রামে গ্রামে অশিক্ষিত ধাত্রীরা ছিল, কিন্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধাত্রীবিদ্যার 
বিকাশ হয়নি । গর্ভাবস্থায় ভগবতী দেবী খুব যে স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে ছিলেন, 
তাও নয়। ঠাকুরদাস তখন পুরো দশ টাকাও মাইনে পান না। তখনকার 
টাকার ক্রয়শক্তি অনেক বেশি থাকলেও, আট টাকায় অতবড় পরিবারের 
ভরণপোষণ ্বচ্ছন্দে চালানো সম্ভব হত না। পরিবারের সকলের ছুবেলা 
দুমুঠে। অন্নসংস্থান সম্ভব হত কি না সন্দেহ । সংসারে চিরদিন সমস্ত ছুঃখকষ্টের 
প্রধান ভারট! মেয়েরাই মুখ বুজে সহ্হ করেন । ঈশ্বরচন্দ্রকে গর্ভে ধারণ করে 
এরকম অনেক কষ্ট ভগবতী দেবীকে হালিমুখে ও নীরবে সহা করতে হয়েছে। 
শ্বাশুড়ী দুর্গা দেবীর সজাগ দৃষ্টি এডিয়েও, দরিদ্র পরিবারের অনেক বাঁডাঁলী বধূর 
মতন তিনি অনাহারে ও অল্লাহারে হয়ত আত্মপীড়ন করেছেন গর্ভাবস্থায় । 
পরিমিত খাছ্যই ধার অদৃষ্টে জুটত না, তার পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য যে কত ছুলভ 
ছিল তা সহজেই ভাব। যায । বিশ্রাম বা আরাম কোনটাই তিনি ভোগ 
করার অবকাঁশ পাননি । তাই গর্ভাবস্থায় ভগধতী দেবী ্বভাবতঃই খুব অনু 


বিছ্যাঁলাগর ও বাঙালী সমাজ ৫৮ 


হয়ে পড়েছিলেন । নানারকম রোগের উপসর্গ দেখ! দিয়েছিল এবং তিনি 
প্রায় উন্মাদের মতন হয়ে গিয়েছিলেন । দরিদ্র সংসারে, সুখাছ্য ও চিকিৎসার 
অভাবে আমাদের দেশে সন্তানসম্ভবা জননীদের আজও এরকম হয়। 

গ্রামে তখন হাসপাতালও ছিল না, আঁধুনিক ধাত্রীবিষ্ভাবিশারদ 
চিকিৎসকরাঁও ছিলেন না। ভাগ্যবিধাতা জ্যোতিষীরা ছিলেন, অশিক্ষিত 
ধাত্রী ও কবিরাঁজরা ছিলেন। গ্রীমবৃদ্ধদের মতামতই বিশেষজ্ঞদের মতামতের 
মতন পালনীয় । বিশেষ করে, প্রস্থতির ব্যাপারে গাইনকোঁলজিস্টের বদলে 
তখন গ্রামবুদ্ধারাই ছিলেন ডিক্টেটর। দুর্গা দেবী সাধ্যমতো টোট্কা 
করেছিলেন । তাতে যখন কোন ফল হল না, তখন গ্রামবৃদ্ধারা ্থারীতি বায় 
দিলেন যে, তাঁর পুত্রবধূ ভগবতী দেবীকে হয় ভূতে পেয়েছে, ন! হয় ডাইনীতে 
পেয়েছে । বীরসিংহ গ্রামে কেন, তখন কলকাতা শহরেও যথেষ্ট ভূতপ্রেত- 
ডাইনীর দৌরাত্ম্য ছিল। ধীরে ধীরে গ্যাসের আলোয়, বিদ্যুতের আলোয় 
ও লোঁকবসতির চাপে তারা অন্তর্ধান করেছে । তার সঙ্গে পেশাদার ওঝারাঁও 
বিদায় নিয়েছেন । ঈশ্বরচন্দ্র জন্মকালে বাংলাদেশের গ্রামে ভূতপ্রেত-ডাইনীর 
দৌরাত্ম্য ছিল খুব বেশি এবং গ্রাম্য ওঝাঁদেরও ঘথেঞ্ প্রতিপত্তি ছিল । 
ভগবতী দেবীর ভূত ঝাড়াবার জন্য ওঝাদের ডাকা হল। কিন্তু ভূত কিছুতেই 
নামল না। বীরসিংহের কাছে উদয়গঞ্জ গ্রামে বিখ্যাত জ্যোতিষী ভবানন্দ 
শিরোৌষণি বাস করতেন । রোগনির্ণয়ের জন্য তিনিও এলেন এবং তার জন্য 
কোঠীবিচার করে বললেন যে রোগও নেই, ভূতপ্রেতও কিছু নেই, মাতৃগর্ভে 
এক মহাপুরুষ আছেন, তাঁরই বিভূতির প্রকাশ হচ্ছে। 

ভগবতী দেবীর গর্ভে ভূত আছে, কি মহাপুরুষ আছে, তাই নিয়ে বিচার 
গণনা, ঝাঁড়ফুক, তুকৃতাকের পালা ক্রমে শেষ হল। অবশেষে ১২২৭ সনের 
১২ আশ্বিন, মঙ্গলবার, বেল! দ্বিপ্রহরের সময় ভূমিষ্ঠ হলেন যিনি, তিনি ভূতও নন, 
মহাপুরুষ নন, অতিদরিদ্র ব্রাহ্মণপরিবারের সন্তান, শীর্ণকায় মানবশিশু । 


সমাজে যখন কোন অসাধারণ ব্যক্তির জন্ম হয়, তখন সাধারণ মানুষের 
মধ্যে তাই নিয়ে, অবশ্ঠই পরবর্তীকালে, অলৌকিক কাহিনী রচনার প্রবণতা 


জন্ম ও বাল্যকাল ৫৯ 


দেখা দ্েয়। মধ্যযুগের মানসভূমিতে এই প্রবণতা প্রবল থাকে । ঈশ্বরচন্ত্রের 
জন্ম নিয়ে তাই বছ অবিশ্বাস্ত লোককাহিনী বচিত হয়েছে। কাহিনী 
হিসেবেই তা গ্রহণ কর] উচিত। 

পিতামহ বামজয় তর্কভৃষণ তীর্থপর্যটনকালে কেদার পাহাঁড়ে নাকি স্বপ্ন 
দেখেছিলেন যে, তাঁর বংশে একজন পুত্রের জন্ম হবে। ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মের 
পর তিনি সেই কথ স্মরণ করে নাতির নাম রেখেছিলেন ঈশ্বর” । কোন 
মাষের নাম রেখে তিনি খুশি হননি । তার চেয়েও লক্ষণীয় হল, অসংখ্য 
দেবতার মধ্যে একজন কোন দেবতার দাস বলেও তিনি তীর পৌত্রকে 
পরিচিত করতে চাঁননি। একেবারে সোজাস্জি ঈশ্বর" নাম রেখেছিলেন । 
কোন নির্দিষ্ট গুণশক্তিসম্পন্ন দেবতার নাম নয়, অফুরস্ত শক্তির আধার ও উৎস 
দুধর্ধ রাঁমজয়ের কল্পনারাজোর যে ঈশ্বর" নবজাত শিশুপৌত্রের নাম হল তাই । 
রামজয়ের স্বপ্ন সত্য হয়েছিল, কিন্তু সে স্বপ্রের গুণে নয়, ঈশ্বরচন্দ্রের চারিত্রিক 
গুণে। ঈশ্বরের কল্পনাকে তিনি মানবিক রূপ দিয়েছিলেন ৷ ঈশ্বর নয় শুধু, 
ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । তার কল্পনার ঈশ্বরের মতন প্রবল শক্তি নিয়ে, 
রক্তমাঁংসে গড়। তার শিশুপৌত্রটি ভবিষ্যতে একদিন মান্নষের সমাঁজে আবিভৃতি 
হবে, বাম্তব জীবনে, এই হয়ত মনে মনে তীর কামনা ছিল। তাই তিনি তার 
পৌব্রের ডাকনাম রেখেছিলেন “ঈশ্বর' এবং সাঁমাজিক নাম “ঈশ্বরচন্দ্র । তা 
যদি না হত, তাহলে তিনি পরিহাস করে এই ঈশ্বরকে “এড়ে বাছুর” বলে 
ডাকতেন না। ইশ্বর নামের মধো রামজয় যে দুর্বার শক্তি কল্পনা করেছিলেন, 
পরবর্তীকালে ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে সেই শক্তিরই প্রকাশ হয়েছিল। কেদাঁর 
পাহাড়ের নিশীথকালের স্বপ্ন বাস্তব সত্য হয়ে উঠেছিল ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে, 
এবং বাংলার সমাজের প্রখর দিবালোকে । 

মাতৃগর্ত থেকে ঈশ্বরচন্দ্র যখন ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন তখন তার পিতা ঠাকুরদাঁস 
গৃহে ছিলেন না, বীরসিংহের আধ ক্রোশ দূরে কোমবগঞ্জ গ্রামের হাটে 
গিয়েছিলেন । শনি-মঙ্গলবারে কোমরগঞ্জের হাট বসত। রাঁমজয় হাটের 
দিকে যাচ্ছিলেন ঠাকুরদাঁসকে ঈশ্বরের জন্মসংবাদ দেবার জন্য । যাবার পথে 
তার সঙ্গে ঠাকুরদাঁসের দেখা হতে তিনি বললেন : “আমাদের একটি এ'ড়ে 
বাছুর হয়েছে । সেই সময় তাদের বাড়ীতে একটি গাই গরু গভিণী ছিল। 


বিচ্যানাগর ও বাঙালী সমাজ ৬০ 


তারও প্রসব হবার সম্ভাবন! ছিল। সেইজন্য বামজয়ের কথ! শুনে ঠাকুরদাস 
ভাবলেন, গাই গরুটির বোধ হয় এড়ে বাছুর হয়েছে । বাছর দেখাব জন্য 
ঠাকুরদা যখন গোয়ালঘরে ঢুকতে যাচ্ছেন, তখন রামজয় একগাল হেসে 
বললেন : “ওদিকে নয়, এদিকে এস, আমি তোমাকে এড়ে বাছুর দেখিয়ে 
দিচ্ছি। এই বলে তিনি আতুড়ঘরে নিয়ে গিয়ে নবজাত শিশু ঈশ্বরচন্দ্রকে 
দেখিয়ে দিলেন । 

স্বরচিত জীবনচরিতে এই কাহিনীর উল্লেখ করে ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন : 


এই অকিঞ্চিৎকর কথার উল্লেখের তাঁৎপর্য এই যে, আমি বালাকালে, 
মধ্যে মধ্যে অতিশয় অবাধ্য হইতাম । প্রহার ও তিরস্কার দ্বারা পিতৃদেব 
আমার অবাধ্যতা দূর করিতে পারিতেন না। এই সময় তিনি সন্নিহিত 
ব্যক্তিদের নিকট, পিতামহদেবের পূর্বোক্ত পরিহাস বাক্যের উল্লেখ 
করিয়া বলিতেন--ইনি সেই এঁড়ে বাছুর ; বাবা পরিহাস করিয়াছিলেন 
বটে, কিন্ত তিনি সাক্ষাৎ খষি ছিলেন; তাঁহার পরিহাঁসবাঁক্যও বিফল 
হইবার নহে; বাবাজি আমার ক্রমে এড়ে গরু অপেক্ষাও একগুইয়। 
হইয়া! উঠিতেছেন।” জন্মসময়ে পিতামহদেব পরিহাস করিয়া আমায় 
এঁড়ে বাছুর বলিয়াছিলেন ; জ্যোতিষশাস্ত্রের গণন! অন্ুসারে বুষরাশিতে 
আমার জন্ম হইয়াছিল ; আর সময়ে সময়ে, কার্ধ দ্বারাও এ'ড়ে গরুর 
পূর্বোক্ত লক্ষণ আমার আচরণে বিলক্ষণ আবিভূত হইত। 


পিতামহের কথ যে বর্ণে বর্ণে সত্য, ঈশ্বরচন্দ্র তার নিজের জীবনে ত৷ প্রমাণ 
করেছিলেন। এঁড়ে গরুর একগু'য়েমিই তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। 
পদে পদে প্রতিটি কাজে যত তিনি বাধ! পেতেন, তত তার পদক্ষেপ দৃঢ় থেকে 
দৃঢ়তর হয়ে উঠত। গৌড়ামির উদ্ধত ভ্র-ভঙ্গির সামনে তাঁর সহজ সরল 
ধুতি-চাদ্বর-চটি-পরা বাঙালীর মুত্তিটি বজ্ের মতন কঠোর হয়ে উঠত, উন্নত 
ললাটের তলায় অপ্রশস্ত চিবুকটি নিরাপস নির্মম রূপ ধারণ করত। ক্ষমার 
অযোগ্য যে তাঁকে তিনি কখনও ক্ষমা করতেন না। অন্যায় সহা করা তিনি 
সবচেয়ে বড় অপরাধ বলে মনে করতেন । দয়ার পান্র যে নয়, দয়ার সাগর 
বি্ভামাগর একবিন্দু বারিও তাকে দান করেননি কোনদিন । তার দয়া 


জন্ম ও বাল্যকাল ৬১ 


চরমভোগীর বদান্ততার বিলাসিতা ছিল না। তাঁর এঁতিহাসিক উইল তার 
শ্রেষ্ট প্রমাণ। যিনি আজীবন ভোগী তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করে স্বনামধন্য 
হয়েছেন, এরকম দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল নয়। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের মতন সত্যকার 
আদর্শ ত্যাগীর দৃষ্টাস্ত মানবসমাজে দুর্লভ | 

যুক্তিহীন সনাতন অন্ধ বিশ্বাস ও গোৌঁড়ামির স্পর্ধিত আক্ফাঁলনের বিরুদ্ধে 
আজীবন ষে দরিক্র ত্রাহ্মণতনয় নির্ভয়ে সংগ্রাম করেছেন, ছেলেবেলায় তাঁকে 
পরিহাস করে “এড়ে বাছুর” বল! ভুল হয়নি । ইঈশ্বরচন্দ্র নিজেও তা জানতেন 
বলে মনে হয়। তা না হলে, শেষ জীবনে নিজের জীবনচরিত রচনার সময়, 
তার অসমাঞ্ধ কয়েকটি মাত্র পৃষ্ঠার মধ্যে তিনি এই পরিহালের কাহিনীটুকু 
উল্লেখ করে এমনভাবে মন্তব্য করা প্রয়োজনবোধ করতেন না । 


১৮৫৫ সালে, ৩৫ বছর বয়সে, বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের অধাক্ষ 
ছিলেন, তখন এদেশের শিশুদের মাভৃভাষা শিক্ষার জন্য তিনি বর্ণপরিচয় প্রথম 
ও দ্বিতীয় ভাগ রচনা করেন! শিশুদের নীতিশিক্ষা দেবার জন্য তিনি প্রথম 
ও দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে কয়েকটি ছোট ছোট পাঠ রচনা করে সংযোজন 
করেন। বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগের একটি পাঠে ৫১৯ পাঁঠ ) গোপালের, আর 
একটি পাঠে (২* পাঠ) রাখালের গল্প আছে । বাঙালী মাত্রেই গল্প ছু'টি জানেন। 

গোপাল বড় স্ববোধ। তার বাপ মা যখন ষা বলেন, সে তাই করে। 
যা! পায় তাই খাঁয়, যা পায় তাই পরে, ভাঁল খাঁব ভাল পরিব বলিয়া 
উৎপাত করে ন1।'..গোঁপাল খন পড়িতে যায়, পথে খেলা করে না; 
সকলের আগে পাঠশালায় যায়; পাঠশালায় গিয়া আপনার জায়গায় 
বসে; আপনার জায়গায় বসিয়া বই খুলিয়া! পড়িতে থাকে ; ঘখন গুরু 
মহাশয় নৃতন পড়া দেন, মন দিয় শুনে । 

খেলিবার ছৃটি হইলে, ধখন সকল বালক খেলিতে থাকে, গোপালও 
খেল করে । আর আর বাঁলকেরা খেলিবার সময় ঝগন্ডা করে, মারামারি 
করে। গোপাল তেমন নয়। সে একদিনও, কাহারও সহিত, ঝগড়। 
বা মারামারি করে না। 
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গোপালের গল্পের পর রাখালের গল্প আছে। গোপাল যেমন সুবোধ, রাখাল 
তেমন নয়। গোপাল য। করে না, রাখাল ঠিক তাই করে। গোপাল স্থবোধ, 
রাখাল ছুষ্ট। তাই, “রাখালকে কেহ ভালবাসে না। কোন বালকেরই 
রাখালের মত হওয়া উচিত নয়। যে রাখালের মত হইবে, দে লেখাপড়া 
শিখিতে পারিবে না।, 
বাংলাদেশে গোপালের অভাব নেই । শুধু গোপাল নয়, এদেশ নাড়,- 
গোপালের দেশ। এদেশের লোকের ধারণা, বসে বসে হাতি ঘুরুলেই নাঁড়, 
পাওয়া যায়, নইলে নাড়, পাওয়া যায় না। গোপাল ও নাড়,গোপালি পথে- 
ঘাটে অনেক দেখা যায়। স্থল কলেজের গোপাল, বিশ্ববি্ঠালয়ের গোপাল, 
কর্মক্ষেত্রের গোপাল, সংসারের গোপাল, নানারকমের গোপাল আছে বাংলা- 
দেশে । বাঁখালেরও অভাঁব নেই। কিন্তু বর্তমান সমাজ গোপালদের যতটা নয়, 
বাখালদের উপযোগী তার চেয়ে অনেক বেশি। তাই বোধ হয় রাখালের 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বেশি কথা ঈশ্বরচন্দ্র বলেননি । কেবল এইটুকু বলেছেন : 
“যে রাখালের মত হইবে, সে লেখাপড়া শিখিতে পারিবে ন।।” কিন্তু রাখালের! 
আর কিছু করিতে পারিবে, কি না! পারিবে”, সে-সন্বন্ধে তিনি কিছু বলেননি । 
এদেশের দুরস্ত রাখালদের প্রতি ঈশ্বরচন্দজ্রের মনের গোপন কোণে কোথায় 
যেন গভীর সহানুভূতি লুকাঁন ছিল, ষা বাইরে সহজে প্রকাশ 'পেত না। 
গোপালের চেয়ে রাখালের সঙ্গে তার নিজের জীবনেরও সাদৃশ্ঠ ছিল অনেক 
বেশি। একথ! রবীন্দ্রনাথ স্বন্দরভাবে বিদ্যাঁসাগর-প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন । 
তিনি বলেছেন : 
বিদ্যাসাগর তাহাঁর বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগে গোপাল নামক একটি 
স্ুবৌধ ছেলের দৃষ্টাস্ত দিয়াছেন, তাহাকে বাপমাঁয়ে যাহ! বলে, সে 
তাহাই করে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র নিজে যখন সেই গোপালের বয়সী ছিলেন, 
তখন গোপালের অপেক্ষা কোঁনে৷ কোনো অংশে রাখালের সঙ্গেই তাহার 
অধিকতর সাদৃশ্য দেখা যাইত। পিতার কথা পালন করা দূরে থাক, 
পিতা যাঁহ! বলিতেন, তিনি ঠিক তাহার উল্টা করিয়। বসিতেন। 
পিতা যদি বলতেন, স্নান করো, তিনি বলতেন, স্নান করব না। যদ্দি বলতেন, 
খাও, তিনি বলতেন, খাব না। যদ্দি বলতেন, পরিষ্ষার কাপড় পর, তিনি 
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বলতেন, ময়লা কাপড় পরব। প্রচণ্ড গৌ ছিল তার বাল্যকাল থেকেই। 
তাই পিত। ঠাকুরদাঁস তীর দুরস্তপনাঁয় অতিষ্ঠ হয়ে মধ্যে মধ্যে অন্যদের কাছে 
ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখিয়ে বলতেন : “এই যে দেখছেন, ইনিই সেই এঁড়ে বাছুর! 
আমার পিতা পরিহাসছলে হয়ত নাতিকে এই বলে ডেকেছিলেন, কিন্তু তার 
পরিহাস খধষিবাক্যের মতন সত্য হয়েছে 1, 

গোপালের তুলনায় রাখালের সঙ্গেই ঈশ্বরচন্দ্রের অধিকতর সাদৃশ্তের কথ। 
উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ স্মরণীয় মন্তব্য করেছেন : 


নিরীহ বাংলাদেশে গোপালের মতো স্থবোধ ছেলের অভাঁব নাই । এই 
ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল এবং তাহার জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মতো দুর্দান্ত 
ছেলের প্রাছুর্তাব হইলে বাঁঙালীজাতির শীর্ণচরিত্রের অপবাদ ঘুচিয়া যাইতে 
পারে । স্থবোধ ছেলেগুলি পাস করিয়া ভালো চাকরিবাকরি ও বিবাহকালে 
প্রচুর পণ লাভ করে, সন্দেহ নাই, কিন্তু দুষ্ট-অবাধ্য-অশাস্ত ছেলেগুলির 
কাছে শ্বদেশের জন্য অনেক আশ! করা যায়। বহুকাল পুর্বে একদ৷ 
নবদ্বীপের শচীমাতার এক প্রবল ছুরস্ত ছেলে এই আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন । 


বহুকাল পরে বীরসিংহের ভগবতী দেবীর আর এক প্রবল দুরস্ত ছেলে এই 
আশ আবার নতুন করে পূর্ণ করেছিলেন । নবদ্বীপের নিমাই, আর বীরসিংহের 
ঈশ্বর, বাংলার ইতিহাসের ছুই স্বতন্ত্র যুগসদ্ধিক্ষণের ছুই আদর্শ যুগপুরুষ। 

গোপালের মতন স্থবৌধ বালকদের চেয়ে রাখালের মতন দুরন্ত বালকদের 
প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের মমতা ও আস্থা বেশি ছাঁড়া৷ যে কম ছিল না, তার প্রমাণ তাঁর 
নিজের কর্মজীবন থেকেও পাওয়া যায়। তিনি নিজে যখন অধ্যাপনা করতেন 
এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন তখন ছাত্রদের অপবাধপ্রবণতাঁর 
দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেও, তাদের দুরস্তপনাকে কোনদিন তিনি সেকালের 
গুরুমশায়দের মতন কঠোর দণ্ড দিয়ে দমন করতেন ন!। এ-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ- 
দর্শাদের ছু'-একটি কাহিনী এখানে উল্লেখ করছি। 

বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন ( ১৮৫১-১৮৫৮ সাল ) 
তখন হিন্দু কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের প্রায়ই ঝগড়া 
মারামারি হত। মারামারির সময় ইট-পাটকেলও ছোড়া হত। সেকালের 
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ছাত্রদের সঙ্গে তুলন৷ করে ধার। কথায় কথায় একালের ছাত্রদের অনেক বেশি 
দুর্বিনীত ও উচ্ছহ্ধল বলে অভিযোগ করেন, এই এতিহাঁপিক দৃষ্টাত্তটি তাদের 
কৌতুহল জাগাবে। হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ তখন একই প্রাঙ্গণে, 
সংলগ্ন গৃহে ছিল। সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা ছাদের উপর ইটপাটকেল 
সংগ্রহ করে রাখত এবং মারামারির সময় সেগুলি উপর থেকে হিন্দু স্কুল 
ও কঙ্গেজের ছাত্রদের মাথা লক্ষ্য কবে ছু'ড়ত। মারামারির ফলে অনেক 
ছাঁজ্রের দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যেত। এক-এক সময় এত গুরুতর যাবামারি হত 
যে থানা থেকে পুলিশ এসে হাঁজির হত। কিন্তু সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ 
বিদ্যাসাগর মহাশয়, যিনি “সকল বালকেরই গোপালের মত হওয়া, উচিত" 
লিখেছেন, তিনি তখন কি করতেন? বিদ্যাসাগর মহাশয় বারান্দায় দাড়িয়ে 
দাড়িয়ে দেখতেন, কোন্‌ পক্ষের জিত, হয়, কোন্‌ পক্ষের হার হয়। গোপাল 
ও রাখালের জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের এই আচরণ বিস্ময়কর নয় কি? ছাত্রদের 
ইট-পাটকেল ছোড়াছু'ডিতেও তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ধৈর্য হারাতেন না । যখন এমন 
গুরুতর মারামারি পর্যস্ত হত যে গোপালের মতন স্থবোধ ছেলেরা, বিকেল 
চারটায় ছুটির পরেও, বাঁড়ী যেতে পারত না, ক্লাসে জড়সড় হয়ে বসে থাকত 
ভয়ে এবং পুলিশ এসে তাদের মাথা আগ্লে বাইরে পথে বা'র করে দিত, 
তখনও অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর মহাশয় এতটুকু বিচলিত হতেন না । ঈাড়িয়ে দাড়িয়ে 
তিনি ইট-পাটকেল সহযোগে ছাত্রদের খগ্ডযুদ্ধ দেখতেন। কাহিনীটি বিদ্যাসাগরের 
অন্যতম সহযোগী ও অস্তরঙ্গ বন্ধু গিরিশচন্দ্র বিজ্যারত্বের পুত্র হরিশচক্্র কবিরত্ব 
(সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের অধ্যক্ষতাঁকালে ছাত্র ছিলেন ) তাঁর ছাত্রজীবনের 
স্বতিকথায় লিখে গেছেন।* হরিশচন্দ্র লিখেছেন : “বিদ্যাসাগর মহাশয় 
দেখতেন, কোন্‌ পক্ষের জিত হয় এবং কোন্‌ পক্ষের হাঁর হয় ।” বিজয়ী রাখালদের 
তিনি পুরস্কার দিতেন কি না, সেকথা তার বন্ধুপুত্র ও প্রিয় ছাত্র হরিশচন্দ্র 
উল্লেখ করেননি । কিন্তু তিরম্বার যে করতেন ন! তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

ক্লাসের ছুষ্ট, ছেলেদের সকলের সামনে শান্তি দেওয়ার ঘোরতর বিরোধী 
ছিলেন বিদ্যাসাগর । ঘে কোন অপরাধের জন্তই হোক, ক্লাসের অন্যান্ত 
সহপাঠীদের সামনে কোন ছাত্রকে শাস্তি দেওয়! তিনি একেবারে পছন্দ করতেন 
না। তাতে কিশোর বালকদের আত্মমর্ধাদাবোধে আঘাত লাগে এবং ক্রমাগত 
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আঘাত লাগার ফলে বালকের সেই বোধশক্তিও ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। 
তার ফলে!।সেই বালকের অস্তনিহিত মাঁনবচরিত্রের পূর্ণবিকাঁশ হয় না। আধুনিক 
মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের যুগে, একালের শিক্ষাবিদ্রা এসব কথা জানেন । 
কিস্ত আধুনিক শিক্ষার জন্মকালে বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম এই নীতি আমাদের 
দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন । “যে রাখালের মত হইবে, সে লেখাপড়। 
শিখিতে পারিবে নী'ঁ_একথা বর্ণপরিচয়ের পাঠকদের কাছে দৃষ্টাস্তরূপে উল্লেখ 
করলেও, কখনও তিনি রাখালের মতন দুরস্ত বালকদের অবহেল! বা অপমান 
করতেন না। তীর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তিনি পরিষ্কার নির্দেশ 
দিয়ে দিতেন, ছেলেদের যেন কখনও এইভাবে শান্তি দেওয়। ন! হয়। তখনকার 
দিনে শিক্ষকরা ছাত্রদের এই ধরনের শান্তি দিতে একটুও দ্বিধীবোধ করতেন 
না। বালকরা যে ভবিষ্যতের সব ছোট ছোট মানুষ, তাদের মধ্যেও যে 
মানবিক মান-অপমাঁনবোধ আছে, সে সম্বন্ধে কোন কাগজ্ঞানই ছিল ন৷ 
শিক্ষকদের । তখনকার কথা তো বহু দূরের কথা, কুড়ি পচিশ বছর আগে 
একালে আমাদের ছাঁত্রজীবনেও দেখেছি, শিক্ষকরা নিবিচাঁরে ছাত্রদের দণ্ড 
দ্বিতে অভান্ত ছিলেন । বিদ্যাসাগরই প্রথম এদেশের রাখাঁলদের মানুষ বলে 
বিবেচনা করেন এবং শিক্ষকদেরও বিবেচনা করতে উপদেশ দেন। কিন্তু তার 
নির্দেশ ও উপদেশ লঙ্ঘন করে একবার তারই প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন 
ইনস্টিটিউশনে ( শ্যামপুকুর শাখা ) একটি ঘটনা ঘটে । মেট্রোপলিটন বিষ্ভালয়ের 
প্রধান শিক্ষক একবাঁর একটি ছেলেকে বেঞ্চের উপর দাড় করিয়ে দেন । খবরটি 
বিগ্াসাগর মহাশয়ের কানে পৌছতে তিনি তৎক্ষণাৎ চটি পায়ে দিয়ে উধ্বস্থাসে 
বাছুড়বাগানি থেকে শ্তামপুকুর হেঁটে চলে যাঁন। খবর পেয়ে এতদূর বিচলিত 
হয়েছিলেন তিনি যে, পাক্কি ডেকে পাক্কিতে চড়ে যাবারও সময় হয়নি তার। 
স্কুলে পৌছে তিনি প্রধান শিক্ষককে ডেকে পাঠান এবং সমস্ত বৃত্বাস্ত অবগত 
হয়ে তাকে তখনই পদচ্যুত করেন। স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকরা, এমন কি প্রতিবেশীর 
পর্বস্ত, তীকে বিশেষ অন্ুনয়-বিনয় করেন, শাস্ত হয়ে, সমস্ত বিষয়টি পুনবিবেচন! 
করার জন্য অনুরোধ করেন । তিনি অটল থাকেন । কয়েকজন শিক্ষক পদত্যাগ 
করবেন বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন । তাতেও তিনি বিচলিত হন না। তাদের 
পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করে তিনি পরদিন নতুন শিক্ষক নিয়োগ করেন ।* 
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সাম্নান্ত ঘটনা! কিন্ত এরকম সামান্য ছোট ছোট ঘটনার ভিতর দিয়েই 
মানবচরিত্রের অসামান্য দিক উজ্জল হয়ে চোখের সামনে ফুটে ওঠে । একজন 
ছুরস্ত বাখালের অপমাঁনের জন্য বি্াসাগর অবিচলিত চিত্তে এতদূর পর্যস্ত 
করেছিলেন, এবং তাও যৌবনে নক্স, শেষজীবনে | মানুষ, তা সে যত ক্ষুদ্র, 
যত নগণ্য মা্ষই হোঁক, বিদ্যাসাগরের কাছে তার সবচেয়ে বড় পরিচয় ছিল 
মানুষ । সেই মানুষকে যখন কেউ অপমান ও অবহেলা করত, তখন রাগে 
তিনি দিশাহার। হয়ে ষেতেন। বাখালদের মতন ছুরস্ত বালকদেরও যে 
আত্মসম্মীনবৌোধ আছে এবং তাদের সেই বোঁধ যে সন্গেহে জাগিয়ে তোল। 
উচিত, নির্দয়ের মতন দমন করা উচিত নয়, একথা বি্যাসাগর বুঝতেন এবং 
অন্যদের বোঝাতে চেষ্টা করতেন, বিশেষ করে শিক্ষকদের | শিক্ষার ক্ষেত্রে 
সারাজীবন তিনি এই নীতি প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন। স্থবোধ গোপালদের 
নয় শুধু, দুরস্ত রাখালদের মান্থুষ করে তোলাই ছিল তার প্রধান লক্ষ্য । মনে 
হয়, রবীন্দ্রনাথের মতন, বিচ্যানাগরও বুঝেছিলেন যে গোপালের মতন স্থবোধ 
ছেলেগুলি পাশ করে ভাল চাকরিবাকরি পায় এবং বিবাহকাঁলে প্রচুর পণলাভ 
করে, কিন্ত রাখালের মতন ছুষ্ট ছেলেগুলির কাছে স্বদেশের জন্য অনেক আশ! 
কর! যায়। তাই বোধ হয় বাঁখালের জীবনীলেখক, তার বর্ণপরিচয় প্রথম 
ভাগের পাঠের মধ্যে রাখালের নানাবিধ দুষ্টামির বিবরণ দিয়ে, কেবল এইটুকু 
বলেছেন, “যে রাখালের মত হইবে সে লেখাপড়া শিখিতে পারিবে না। তিনি 
এমন কথা বলেননি, “যে রাখালের মত হইবে সে মান্ধষ হইতে পারিবে না।, 
বর্ণপরিচয়ের পঞ্চমবর্ষীয় পাঠকদের কাছে লেখাপড় সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশি 
কিছু বলা যায় না, বল! উচিতও নয়। তা না হলে বিদ্যাাগর মহাশয় হয়ত 
লিখতেন : 'ষে রাখালের মত হুইবে, সে পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাইবে না এবং 
পাশ করিতে পারিবে না।, 


ছেলেবেলায় ঈশ্বরচন্দ্র গোপালের মতন স্থবোঁধ ছেলে ছিলেন না, রাখালের 
মতন ছুরস্ত ছিলেন । তা সত্বেও অবশ্য তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন এবং 
বিদ্যার সাগর উপাধিও পেয়েছিলেন । লেখাপড়ায় তার আগ্রহ ছিল খুব | 


ব 
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এই একটি বিষয়ে ছাঁড়া, আর কোন বিষয়ে গোপালের সঙ্গে তাঁর চরিজ্ের 'যিল 
ছিল না। পাঁচ বছর বয়সে তাকে পাঠশালায় ভত্তি করা হল। বীরসিংছে 
সনাতন সরকার নামে এক গুরুমহাশয়ের পাঠশাল! ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র পাত্ভাড়ি 
বগলে করে সনাতনের পাঠশালায় যাতায়াত করতে লাগলেন। সনাতন 
মান্টার খুব প্রহারপটু ছিলেন। সেকালের গুরুমশায়রা সকলেই প্রায় তাই 
ছিলেন। তার প্রহারের দাপটে সন্ত্রস্ত হয়ে ঠাকুরদাস পুত্রের জন্য অন্য একজন 
গুরুর সন্ধান করতে লাগলেন । কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় নামে এক কুলীন 
ত্রান্ষণ বীরসিংহে বাস করতেন। তিনি স্বকৃত ভঙ্গকুলীন ছিলেন এবং 
কৌলীন্যের কল্যাঁণে বহুবিবাহ করে পালাক্রমে শ্বশুরাঁলয়ে বাঁস করতেন, গ্রামে 
থাকতেন না। গুরুগিবির গুণ ছিল তাঁর, কিস্তু কৌলীন্যের ব্যবসায়ে অন্নচিস্তা 
দূর করা অনেক বেশি সহজ বলে, তিনি পাঠশালার দিকে মন দেননি । 
ঠাকুরদা অনুসন্ধান করে তীকে বীরসিংহে নিয়ে আসেন। পাঠশাল। 
স্থাপন করে কালীকাস্ত গুরুমশীয় হন। ঈশ্বরচন্দ্র কালীকান্তের পাঠশালায় 
ভি হন। 

গোপাল যখন পড়িতে যাঁয়, পথে খেল! করে না, সকলের আগে 
পাঠশালায় যায়। গোপালের মতন গোপালের জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্র কিন্তু 
কখনই তা যেতেন না। পাঠশালায় যাবার পথে তিনি খেলা করতেন 
এবং গ্রামবাসীদের নানাভাবে উত্যক্ত করে তুলতেন। প্রতিবেশী মখুরামোহন 
মণ্ডলের ম|। পার্বতী ও স্ত্রী স্ভদ্রাকে বিরক্ত করবার জন্য তিনি রোজ 
পাঠশালায় যাবার সময় তাদের বাড়ীর দরজার সামনে ময়লা ফেলে যেতেন । 
শুচিবাফুগ্রস্তদের বিরুদ্ধে ছোটখাট “লোক্যাঁল? সংগ্রাম বলা চলে। মগুলের 
জননী ও গিন্নী উভয়েই থুব বিরক্ত হতেন। মধ্যে মধ্যে তার! ভয় দেখাতেন 
এই বলে যে ছুর্গা দেবী ও কালীকাস্তের কাছে ঈশ্বরের এই আচরণের কথ! 
জানাবেন। একগুয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের জিদ্‌ বাঁড়ত এবং বিরক্ত করার বাসন! 
তাতে আরও উদ্দীপিত হত। ববীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 

প্রতিবেশী মথুর মণ্ডলের স্ত্রীকে রাগাইয়া দিবার জন্য ষে প্রকার 
সভ্যবিগছিত উপদ্রব তিনি করিতেন, বর্ণপরিচয়ের সর্বজননিন্দিত বাখাঁল 
বেচারাও বোধ করি এমন কাজ কখনও করে নাই। 
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বাস্তবিকই তাই। গকুমশায় বা! পিতামহীর কাছে নালিশের ভয়ে তিনি 
একটুও বিচলিত হতেন না, বরং দ্বিগুণ উৎ্সাহে আরও বেশি উপত্রব 
করতেন। মথুর মণ্ডলের বৃদ্ধ পিতা ছুরম্ত ঈশ্বরকে খুবই প্েহ করতেন 
এবং বালকের ছুবস্তপনাঁর মধ্যে প্রতিভার আভাস পেয়ে মধ্যে মধ্যে তিনি 
পুত্রবধৃকে বলতেন : ঈশ্বরকে খবরদার কিছু বলো! না, ওর দুষ্টমি মায়ের 
মতন শহা করো । দেখে, ঈশ্বর একদিন মানুষের মতন মাছষ হবে ।, 

গ্রামের প্রতিবেশীরা নয় শুধু, নিরীহ গাছপাঁলারাও মুখ বুজে বালক ঈশ্বর- 
চন্দ্রের উপদ্রব সহ করত । প্ররুতির সহাগুণ অসীম । পিতামহী বা গুরুমশায়ের 
কাছে নালিশেরও কোন ভয় নেই সেখানে । দুরস্তপনার অবাধ স্বাধীনতা ও 
সথযোগ সেখানে পাওয়া যায় । পাঠশালাঁর পথে ধানের ক্ষেতে ও যবের ক্ষেতেও 
ঈশ্বরচন্দ্র বিচরণ করতে যেতেন। পাকা ধানের ছড়া ও ষবের ছড়া তুলে 
তুলে চিবুতেন। একবার ধানের সঙ আট্‌কে প্রায় মরণাপন্ন হয়েছিলেন । 
পিতামহী চিৎ করে কোলে ফেলে অনেক কষ্টে সেই স্ুঙা বার কবে দিয়ে প্রাণ 
বাঁচান। এত ছুরস্ত ছিলেন তিনি । বাঁখাঁল বেচারার গুরু হবার যোগা । 

ধানগাঁছও ধার কাছে রেহাই পেত না, আম জাম কাঠাল গাছের ষে 
কি অবস্থা হত, ত৷ কল্পনা করা যায় না। বীরসিংহ গ্রামের গাছপালা দেখে 
আজও সেই কথ! বার-বার মনে হয়। গ্রামের মধ্যে ও আশ-পাশে কত সব 
প্রাচীন গাছপালা যে আছে, তার ঠিকানা নেই । দেখে বয়স বোবা যায় না, 
কিন্ত কত বয়স্ক তারা! তালগাছে তাল ফলতেই তে তিনপুরুষ লাগে। 
পাঁচ-ছয় পুরুষের আম-জাঁম-কাঠীল গাঁছ, কতই তো আছে গ্রামে । বীর- 
সিংহেও আছে। ইঈশ্বরচন্জ্রের বাল্যজীবনের ছুবস্তপনার নীরব সাক্ষী তাঁরা । 
যদি তাঁরা কথা বলতে পারত, তাহলে বালক ঈশ্বরচন্দ্রে ুষ্ট,মির সমস্ত বৃত্তান্ত 
শুনে এখানে আমি লিপিবদ্ধ করতে পারতাম । সেই সব গাছতলায় আমি 
বহুবার বসেছি, ঘুরে বেড়িয়েছি, বীরপিংহ গ্রামে, কিন্ত ঈশ্বরচন্দ্রের ছেলেবেলার 
কোন স্বৃতিকথ। শুনিনি । কেবল অনুভব করেছি ত্বার ছেলেবেলার চঞ্চলত । 
বীবসিংহের মাটিতে, মাঠে-ঘাঁটে, গাছের ডালে ডালে, বালক ঈশ্বরচন্দ্র 
পায়ের চিহ্ন আঁকা রয়েছে মনে হয়েছে । সমস্ত বীরসিংহ গ্রাম জুড়ে বালক 
ঈশ্বরচন্জ্রের দৌবাত্মের পদধ্বনি আজও যেন শোনা যায়। 
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গ্রাম প্রায় সেই গ্রামই আছে, বাংলার অগন্যান্য আরও অনেক গ্রামের 
মতন। পরিবর্তনের ঝড় বয়ে গেছে অনেক, কিন্তু তার প্রাকৃতিক পরিবেশের 
বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি । মণ্ডলরা, গুটিরা, সকলেই আছেন । আরও 
অনেক পরিবার লুপ্ত হয়ে গিয়েছে । দরিদ্র গ্রাম, মেহনতী মাহুষের বাস 
বেশি। ধনিক জমিদারের কোন প্রাসাদের চিহ্ন নেই কোথাও বীরসিংহ 
গ্রামে। আভিজাত্যের তনন্তুপ বা অস্তমিত জৌলুস কোথাও কৌতুহলীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। “বীকুড়া বায়” ধর্মঠাকুরের আর শীতলানন্দ শিবের 
প্রাচীন দেবালয় আছে। আর আছে মাটির ঘর, মাটির গৃহ, যে-ঘরে 
ঈশ্বরচন্দ্র জন্মেছিলেন, যে-গৃহে তিনি মানুষ হয়েছিলেন। বাংলার নিজস্ব 
ঘর, নিজন্ব গৃহ, বাংলার প্ররুতির উপাদানে তৈরি । কৃত্রিমতা নেই তার 
মধ্যে। গ্রামবাসীর! প্রধানত সেই শ্রেণীর মান্য, মাটির সঙ্গে জীবনের যোঁগা- 
যোগ যাদের গভীর । তার! কুষক, তার! জেলে, তীরা বাগদী। বীরসিংহে 
তাঁদের বাসই বেশি । ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ-প্রধান গ্রাম নয় বাঁরসিংহ । অধিকাংশ 
গ্রামবাসী দরিদ্র হলেও, খাঁটি মান্ষ তারা । দরিদ্র ত্রাঙ্মণসম্তান ঈশ্বরচন্দ্র 
ছেলেবেলায় এই দরিদ্র খাঁটি মান্ধ্ষগুলির মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন। কৃষক 
জেলে বাগদীর ছেলেরাই ছিল তাঁর ছেলেবেলার খেলার সঙ্গী, দৌরাত্য্যের 
সহচর । কোন ধনীর ছুলাঁল তাঁর বাল্যকালের সঙ্গী ছিল না। মান্থষের 
সঙ্গে মাষের পার্থকাবোধে ছেলেবেল! থেকে তাই তাঁর মনে কোন দীন- 
হীনতার আত্মগ্লানিকর ভাবের উদয় হয়নি । নিজে তিনি যেমন দরিদ্র ছিলেন, 
তার সঙ্গীরাঁও তেমনি দরিদ্র ছিল। সাহচধের ফলে কোনরকম আত্মগ্লানি 
বোধ করার স্থযোঁগ ছিল না তাঁর। তাই পরিণত জীবনে তিনি তীব্র আত্ম- 
মরধাদাবৌধ নিয়ে, সহজ সরল অক্ুত্রিম মানুষ হয়ে গড়ে উঠেছিলেন । 

এই প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের কথা ন! জানলে বা বুঝলে, বিস্যা- 
সাগর-চরিত্রের মহত্বের প্রকৃত উৎসের সন্ধান পাওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না। 


নাগরিক পরিবেশে মানুষের সঙ্গে মানুষের বৈষম্য যেমন বিকটভাবে আত্ম- 
প্রকাশ করে, শ্রাম্য পরিবেশে ত! সাধারণত করে না। তার কারণ, সামাজিক 
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স্তরে ওঠা-নামার শক্তিগুলি শহরের মধ্যে, গ্রামের তুলনায় অনেক বেশি সক্রিয় । 
বিজ্ঞানীর! যাকে সামাজিক “এলিভেটার” € 9০০291 615%৪6978 ) বলেন, শহরেই 
তার প্রাধান্য বেশি। তাই শহুরে সমাজে উচ্চ থেকে নিষ় ত্তরে ওঠা-মামার 
গতি (%611581 10)011169 ) অনেক বেশি তীত্র । উখানের ও পতনের বেগও 
বেশি। শহরের বৈশিষ্্যই তাই বৈষম্য, আধুনিক শহরের ।* এই বৈষম্যের 
মধ্যে কোন বাঁলকচরিত্রের সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ হয় না, হতে পারে না! । 
মন্তাত্থের পূর্ণ বিকাঁশ পদে-পদে ব্যাহত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র যে সামাজিক পরিবেশে 
জন্মেছিলেন ও মানুষ হয়েছিলেন, বৈষমোর চেয়ে সাম্যই ছিল তার অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য । কোনরকম বৈষম্যের মধ্যে তীর ব্যক্তিত্ববোধ, আত্মমর্যাদাীবোধ ও 
মন্ুম্ত্ববোধ ক্ষুগ্ হয়নি। বিশেষ করে, বীরসিংহের অনাড়ন্বর পরিবেশ তার 
ব্যক্তিত্বের বিকাশের পথ পরিক্ষার করে দিয়েছিল । সুস্থ, সবল ও সাধারণ 
মানুষের সাহচর্ধেই তিনি প্রতিপালিত হয়েছিলেন । তাঁই জীবনের শেষ দিন 
পর্ধস্ত স্থুস্থ ও সবল যনই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় সম্বল ও সম্পদ । 

কলকাতা শহরের তখনকার কোন স্কুলে, ধনিক বাঁজা-মহাবাঁজ ও 
দেওয়ান-বেনিয়ানের পুত্রদের সঙ্গে যদি তিনি বিন। বেতনে লেখাপড়া শিখতেন 
ছেলেবেলায়, তাহলে তিনি যথেষ্ট শক্তিমান পুরুষ হলেও, এ রকম স্থস্থ ও সবল 
মনের মালিক হতেন কি না সন্দেহ! গুরুমশায় কাঁলীকান্তের পাঠশালায় 
যাবার পথে যদ্দি তিনি গ্রামের গদাধর্দের সঙ্গে হাঁড়ু-ডু-ড় না খেলতেন, মথুর 
মগুলের মতন সরল প্রতিবেশীদের বিরক্ত করার স্বাধীনতা না পেতেন, মাঠে 
মাঠে আর ধানক্ষেতে দুরন্ত রাখালের মতন যদৃচ্ছ৷ স্বাধীনভাবে ঘুরে না. 
বেড়াতেন, তাঁহলে তিনি পরিণত জীবনে হয়ত অন্য কোঁন স্বনামধন্য পুরুষ 
হতেন, কিস্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হতে পারতেন না। 
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বাংলার হাজার হাজার বৈচিত্র্যহীন গ্রামের মতন বীরসিংহও একটি শ্রা়্। 
বার মাসে তের পার্বণের বাধাধরা ছকের মধ্যে একটানা জীরনের ধাঁরা বয়ে 
যায় সেখানে । বংসরাস্তে একবার ধর্মঠাকুরের গাঁজনের সময় সকল শ্রেণীর 
গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রাঁণচাঞ্চল্য দেখ! দেয়। ধর্মের গাজনই হল এ-অঞ্চলের 
সব চেয়ে বড় উৎসব। গ্রামের পর গ্রাম উৎসবের জনরবে মুখর হয়ে ওঠে । 
উত্সব শেষ হয়ে যাঁয়। আবার সেই গতাম্থগতিকতাঁর বিষণ্নতা ছেয়ে 
ফেলে গ্রীম। 

তুলসীতলাম় প্রণাম করে সন্ধ্যা দেন ভগবতী দেবী । মনে মনে হয়ত 
বলেন : “আমার ঈশ্বরকে একটু স্বুদ্ধি দিও জগদীশ্বর ! একটু ধীর-স্থির করো 
তাকে । ইশ্বরের কথ! কি ঈশ্বর শোনেন ? 

ঈশ্বর তখন মাঠে-মাঠে দাঁপাদাপি হুটোপাটি করে ঘরে ফিরেছে হয়ত, 
গুটিদের আর যগ্ডলদের ছেলেদের সঙ্গে । উপন্রত ও নির্যাতিত প্রতিবেশীর! 
এসেছে তার পিছনে-পিছনে । ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তাঁদের অনেক অভিযোগ, বালক 
ঈশ্বরের বিরুদ্ধে । 

অভিযোগ থাকাঁরই কথা ! কার মুর্গাতে ধান খেয়ে গেল, কার বক্‌রীতে 
নটেগাছটি মুড়িয়ে দিলে, তাই নিয়ে যে গ্রাম্যসমাঁজে খগ্প্রলয় বেধে যাঁয়, সেখানে 
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বালক ঈশ্বরচন্দ্রের উৎপাতে যে ফরিয়ার্দীরা বাড়ীর সামনে ভিড় করে দাড়াবে, 
অন্তত তর্কভূষপ মহাঁশয়কে তাদের নালিশটুকু জানাবার জন্ত, তাতে আশ্চর্য 
হবার কিছ নেই। 

রামজয় ও দুর্গা দেবী ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সমস্ত মৌকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন 
প্রতিদিন । কেউ খুশি হয়, কেউ হয় না। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে একট! চাপ! 
অসস্তোষও দেখ! দেয় গ্রামের মধ্যে । কারও কারও ধের্ধচ্যুতি ঘটে । গ্রাম 
বৃদ্ধরা ধৈর্য ধরে সহা করতে বলেন। অনেক বালকের অনেক চাপল্য দেখেছেন 
তীরা। কিন্ত ঈশ্বরের বালকম্থলভ চাপল্যর মধ্যে যে শক্তির প্রাচুর্য উপ্‌চে 
পড়ে, তা! সামান্য শক্তি নয়, এ যেন তীর বনুদর্শশর স্বাভাবিক বোধশক্তি দিয়ে 
বুঝতে পারেন । 

সন্ধ্যা হয়ে যায়। মাটির প্রদীপ জ্বেলে ছুর্গ। দেবী দুরস্ত নাতিটিকে ডাঁক 
দিয়ে বলেন- পড়তে বস। ঈশ্বরচন্দ্র পড়তে বসেন। কি পড়বেন? ছাঁপা বই 
কোথায় তখন? বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা, বোধোদয়, 
এসব তো তখনও লেখা হয়নি। যিনি লিখবেন, তিনিই তো মাটির প্রদীপ 
জ্দেলে পড়তে বসছেন, পিতামহীর আদেশে । কি পড়বেন তিনি? বালকদের 
পাঠোপযোগী কোন পাঠ্যপুস্তক তখনও ছাপ হয়নি | ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকাল, 
বাংলাদেশের ছাপাখানারও বাল্যকাল বল! চলে । 

লেখাপড়ার লেখাটাই ছিল তখন আসল, পড়াটা৷ ছিল নকল । অর্থাৎ 
আবৃত্তি, পু'থির পাঁঠাভ্যাস । অক্ষরের উপর দাঁগ! বুলিয়ে লেখা! অভ্যাস করতে 
হত, আর আবৃত্তি করে মুখস্থ করতে হত পু'থির পাঠ। প্রথমে তালপাতে 
লেখা আরম্ভ করতে হত, তার পর লেখার উন্নতি হলে কলাপাতে। ছোট 
একটি বসবার আসনে বা মাছুরে তালপাতা জড়িয়ে নিয়ে গুরুমশায়ের 
পাঠশালায় যেতে হত। তাঁকে পাত্তাড়ি বলত । পাঠশালায় যেমন, বাঁড়ীতেও 
তেমনি, পাত্তাড়ি বগলে করে পড়তে বসতে হত । 

তখন ছেলেদের মাথায় বড় বড় চুল রাখবার প্রথা ছিল। কিশোর ও যুবক 
ছেলেদের মাথায় মেয়েদের মতন দীর্ঘ কেশ শোভা! পেত। ছেলেরা অনেক 
বয়স পর্যস্ত হাতে রূপোর বাল। পরত । ঈশ্বরচন্দ্র ছেলেবেলার কোন ছবি 
নেই, থাক] সম্ভবও নয়। থাঁকলে হয়ত দেখা যেত, তখনকার সামাজিক প্রথা 
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মতন, তাঁর মাথাতেও বড় বড় চুল ছিল এবং পিতামহী ছুর্গা দেবী সেই চুল 
চুড়ে। করে ঝু'টি বেধে দিতেন। কোন কোন ছেলের মাথায় ঝু'টিতে রূপোর 
বকুল-ফুল বেধে দেওয়। হত এবং হাতে থাকত রূপোঁর বালা । তখনকার প্রায় 
সকল স্তরের মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেদের এই ছিল বাল্যকালের বেশ। 
রামজয় ও দুর্গ। দেবী তাদের আদরের জ্যেষ্ঠ নাতিটিকে যে এ ছাড়া অন্য কোন 
আধুনিক বেশে সীজিয়ে রাখতেন ত৷ মনে হয় না। বিশেষ করে, গ্রামাসমাজে 
বাপকদের এ বেশ ছাড়া অন্য বেশ তখন দেখা যেত না। 

মাথায় ঝু'টি বেঁধে, পাঁত্তাড়ি বগলে করে, ছোট একখানি ধুতি পরে 
(হাফপ্যাপ্টের যুগ তখনও আসেনি ), বালক ঈশ্বরচন্দ্র যাতায়াত করতেন 
কালীকান্তের পাঠশালায় । যাতায়াতের পথে, ঘত প্রকারে সম্ভব, প্রতিবেশীদের 
উপদ্রব করতেন। গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে কপাঁটি খেলতেন, ডাগ্ডাগুলি 
খেলতেন, কুস্তী করতেন । আম জাম পেয়ারা লিচু, গাছ থেকে ইচ্ছা মতন 
ছি'ড়ে খেতেন । এ সব প্রায় তার দৈনন্দিন কীতি ছিল বাল্যকালের। ভয়ডর 
বলে বিশেষ কিছু ছিল না। জীবন্ত বা মৃত কোন ভূতের ভয়েই তিনি অভিভূত 
হননি কোনদিন। এদিক থেকে, মনল্লযুদ্ধে ভান্ুকবিজযী দুর্জয় রাঁমজয়ের 
স্বযোগ্য পৌত্র ছিলেন তিনি । 

প্রতিবেশীদের আপত্তিতে বা হুমকিতে স্বভাবতঃই তিনি বিচলিত হতেন 
না। ত| ছাড়া, যে-কোন আদেশ ব! নিষেধ তার উপর আরোপ করা হচ্ছে 
বুঝতে পারলে, তিনি ছেলেবেলা! থেকে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেন, এব" 
ঠিক তার বিপরীত কিছু না করে যেন স্বস্তি পেতেন না। অধিকাংশ সময় 
তাই উল্টো কথা বলে তাকে দিয়ে সোজা কাজ করাতে হত। গুরুজনরা 
এই কৌশলেই তাঁকে মানুষ করতেন । 

এহেন ইশ্বর যে প্রতিবেশীদের ওজর-আপত্তিতে কি রকম আচরণ 
করতেন, তা সহজেই কল্পনা করা৷ যাঁয়। বাঁধা পেলেই, সেই বাধাঁকে লঙ্ঘন 
করার জন্য তার জিদ্‌ বেড়ে যেত। শুধু ছেলেবেলার নয়, এটা ছিল তাঁর 
সারাজীবনের শ্রেষ্ঠ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ছেলেবেলায় কেবল তার আভাস 
পাওয়া! যেত তার ছুবিনীত দুরস্তপনার মধ্যে । মগ্ডলদের গিন্নীকে জাঁলাতন 
করে! না বললে, পরদিন আরও বেশি করে জালাতন করার মতলব করতেন 


বিগ্ভাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৭9 


তিনি। গাছের আম পেড়ে থে না! বললে, হয়ত তাঁর ইচ্ছা করত, আম 
গাছটাকেই উপ্‌ড়ে ফেলে দিতে । এই ছিল তার প্র্কতি। স্বাভাবিক হচ্ছ? 
পূরণে বাধা দিলে বালকের সমগ্র সত্ত। বিদ্রোহ করত । মনে হয় ষেম কোন 
বাধা, কোন শাসন তিনি স্থবোধ বালক গোপালের মতন মাথা! হেট করে নীরবে 
মেনে নেবার জন্য জন্মগ্রহণ করেননি । 

বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগের রাখাল বেচারা, ঘদি তার জীবনীলেখকের এই 
জীবনকাহিনী জানত, তাহলে লজ্জায় অধোবদন হয়ে থাকত নিশ্চয় ! 


ইতিহাস কোন একটি স্থানের সীমানার মধ্যে, অথবা কোন একজন ব্যক্তির 
জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় । ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনেতিহাসও নয় । কালের যাত্রাই 
হল ইতিহাঁস। একই সময়ে, একই কালে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ব্যক্তির 
জীবনের উপর দিয়ে ইতিহাসের স্রোত বয়ে যাঁয়, কাঁলআ্রোত ও ঘটনাম্োত। 
ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকালেও গেছে । সেই ন্রোতের তরঙ্গের তারতম্য থাকে, 
দেশভেদে স্থানভেদে ও পীত্রভেদে সাদৃশ্ঠও থাকে । সেইসব তারতম্য ও 
সাদৃশ্ঠ বিচার করে, সব কিছু নিয়ে সমগ্র ইতিহাসের যাত্রাপথ আকা-বীঁকা 
উচু-নিচু গতিরেখায় রূপায়িত হয়ে ওঠে। 

ইতিহাঁসের এই সমগ্র গতিশীল বূপটি ধরবার জন্য, ১৮২০ সালে, ঈশ্বরচন্দ্রের 
জন্মকালে, বীরসিংহ গ্রাম থেকে আমাদের ইংলগ্ডের লণ্ডন শহরে পর্যস্ত দৃষ্টি 
মেলতে হয়েছিল । কলকাতা! শহরে তে! হবেই । ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকীল, ১৮২০ 
থেকে ১৮২৮ সাল, কেবল বীরসিংহে সীমাবদ্ধ ছিল না । তাঁর সমসাময়িক আরও 
অনেক ব্যক্তির বাল্যকাল, ১৮২০ থেকে ১৮২৮ সালের মধ্যে আরম্ভ অথবা 
শেষ হয়েছিল। সকলেই তারা৷ বীরসিংহে জন্মাননি । বীরসিংহ থেকে দুরে 
অন্ঠান্ত গ্রামে তীবরা জন্মেছেন, অথবা! কলকাতা শহরে । ঘটনাক্রোতও কেবল 
বীরসিংহে আবদ্ধ হয়ে ছিল না, অন্যান্য স্থানের উপর দিয়েও বয়ে গিয়েছিল 
১৮২০ থেকে ১৮২৮ সাল কেবল বীরসিংহের বালক ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে আসেনি, 
আরও অনেকের জীবনে এসেছিল। তদের সকলের কথ' ঈশ্বরচন্দ্র প্রসঙ্গে 
জানবার দরকার নেই । কিন্ত ধারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাঁর জীবনের 
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ধারাকে অনেকটা নিয়ন্ত্রিত করেছেন, ঘটনার আবর্তে নবযূগের এতিহাসিক 
কর্মক্ষেত্র কলকাতা শহরে এসে ধারা কৈশোরে ও যৌবনে তাঁর সঙ্গে মিলিত 
হয়েছেন, তাদের কথা কার না জানতে ইচ্ছা! হয়! ন। জানলে ষেন তাকেও 
সম্পূর্ণ জানা হয় না। 

রঙ্গমঞ্চের বিভিন্ন কোণ থেকে আলোকপাত করে অভিনেতার চিত্রটি 
যেমন ফুটিয়ে তোলা! যায় দর্শকের চোঁখের সামনে, এও কতকটা তাঁই। বিভিন্ন 
জীবন ও ঘটনার আলোয় একট৷ বিশেষ জীবন তাঁর সমগ্রতা নিয়ে যেমন 
দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তেমন আর কিছুতে হয় না । 


বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্জ্র যখন প্রতিবেশীদের উপদ্রব করছেন, কাঁলীকাঁস্তের 
পাঠশালায় পড়ছেন, তখন দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও প্রায় তাই 
করছিলেন কলকাতা শহরে । তবে বীরসিংহের সঙ্গে কলকাতা৷ শহরের যেমন 
পার্থক্য ছিল, ইঈশ্বরচন্দ্রের উপদ্রবের সজে দেবেন্্রনাথের উপদ্রবেরও তেমনি 
পার্থক্য ছিল। দেবেন্দ্রনাথ বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রের চেয়ে প্রায় বছর তিনেকের বড় 
ছিলেন । ঈশ্বরচন্দ্র খন কালীকাস্তের পাঠশালায় ভতি হন, দেবেন্দ্রনাথ তখন 
রামমোহন রায়ের “আযাংলো-হিন্বব স্কুলে ভতি হন। রামমোহনের স্থুলটি ছিল 
হেছুয়। পুষ্করিণীর ধারে। রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাঁদ বায় দেবেন্দ্রনাথের 
সতীর্থ ছিলেন। প্রতি শনিবার বেলা ছু'টোর সময় স্কুলের ছুটি হলে দেবেন্দ্রনাথ 
রমাপ্রসাদের সঙ্গে যেতেন রামযোহনের মানিকতলার বাগানে । সেখানে গিয়ে 
তিনি খুব উপদ্রব করতেন। বাগানের গাছ থেকে লিচু ছি'ড়ে, কড়াইশু টি 
ভেঙ্গে, তিনি মনের স্থখে খেতেন। বীরসিংহের মণ্ডলদের বাগান নয়, স্বয়ং 
রামমৌহন রায়ের কলকাতার বাড়ীর বাগান। মনের স্থখে খেতে বাধ! 
নেই। একদিন বাঁমমোহন বললেন দেবেন্দ্রনাথকে, “ব্রাদার! রৌন্রে 
ছটোপাটি করে বেড়াও কেন, এখানে বসো। যত লিচু খেতে পার, এখানে 
বসে খাও।” মালিকে ডেকে তিনি লিচু পেড়ে দিতে বললেন। থাঁলা-ভরা 
লিচু এল, দেবেন্দ্রনাথ মহানন্দে খেলেন।১ সামনে লোভনীয় লিচুর থাল, 
পাঁশে খজুচরিত্র রামমোহন বায়। ক'জনের বাল্যজীবনে এরকম ছুর্লভ 
অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ ঘটে ? দ্েবেন্ত্রনাথের জীবনে ঘটেছিল । এই বাল্যস্বতি 
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সারাজীবন তাকে অনুপ্রাণিত করেছে । কর্মজীবনে ঈশ্বরচন্দ্রের অনুরাগী ও 
শুভানুধ্যাঁয়ী সুহাদদের মধ্যে দেবেভ্্রনাথও অগ্রগণ্য ছিলেন। তার প্রতিষ্ঠিত 
তত্ববোধিনী সভা” ও “তত্ববোধিনী পত্রিকার সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন । কিস্তু দু'জনের বাল্যজীবনের অভিজ্ঞতা ও পরিবেশের মধ্যে 
কত পার্থক্যই যে ছিল, কল্পনা করা যায় না। গ্রাম্যসমাজের কূপের মধ্যে, 
মণ্ড,ক-পরিবেষ্টিত হয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যজীবনের দিনগুলি কেটেছে। দেবেন্্র- 
নাথের ছেলেবেলা কেটেছে, রামমোহন ও তীর সঙ্গীদের সাহচর্ষে, বধিষুঃ 
কলকাতা! শহরে, উদারতার সমুদ্রতীরে । 

বীরসিংহ থেকে দূরে বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানার চুপী গ্রামে ১৮২০ 
সালেই ঈশ্বরচন্দ্রের আর একজন সহকর্মী বন্ধু জন্মগ্রহণ করেছিলেন । তার 
নাম অক্ষয়কুমার দত্ত। বয়সে ছুই বন্ধু কয়েক মাসের ছোটবড় ছিলেন । 
ঈশ্বরচন্দ্র যখন কালীকাস্তের পাঠশালায় পড়তেন, অক্ষয়কুমার উধন গুরুচরণ 
গুরুমশায়ের কাছে বিদ্যারস্ত করে, আমিউদ্দীন মুনশীর কাছে ফার্সী শিখছেন 
এবং গোপীনাথ তর্কীলঙ্কারের টোলে সংস্কৃত পড়ছেন । ছু'জনের প্রাথমিক 
শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য আছে । সেকালের সঙ্গতিপন্ন মধাবিত্ত ঘরের ছেলেদের 
ফার্সী শিখতে হত চাঁকরীর জন্য । অক্ষয়কুমার সঙ্গতিপন্ন পরিবারের সন্তান 
ছিলেন। তার পিতামহ বর্ধমীন রাঁজবাঁড়ীতে কর্মচারী ছিলেন এবং পিতা 
টালির নালার খাজাঞ্চিগিরি ও দারোগাগিরি করতেন । ফার্সী তাকে সেইজন্য 
শিখতে হয়েছিল ।২ ঈশ্বরচন্দ্রের সে সমস্যা ছিল না। তিনি ছিলেন অতি 
দরিদ্র ত্রাঙ্গণ পরিবারের সন্ভান। গ্রামে টোল প্রতিষ্ঠা করে, অধ্যাপনা করে 
জীবন যাঁপন করাই ছিল তাঁদের পরিবারের আদর্শ । তাই ফার্সী শিক্ষার তাঁর 
প্রয়োজন হয়নি। অক্ষয়কুমার ও ইশ্বরচন্ত্র প্রায় এক বয়সে একই সময়ে 
কলকাতা শহরে এসেছিলেন। তার অনেক পরে ছু'জনে কর্মজীবনে মিলিত 
হয়েছিলেন, কলকাতা৷ শহরেই । বীরসিংহ ও চুপী গ্রামের এই ছুই বালকই 
পরবর্তী জীবনে বাংল! গগ্যভাঁষাকে আধুনিক সাহিত্যের ভাষারূপে গড়ে 
তুলেছিলেন। 

কলকাতা শহরের দক্ষিণে রাজপুর, হরিনাভি, চাংড়িপোত। ইত্যাদি গ্রামে 
সেকালে বেশ প্রসিদ্ধ একটি বিদ্যাসমাজ গড়ে উঠেছিল, স্থানীয় জমিদারদের 
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পোষকতায়। এই বিদ্যাঁসমাজের পরিবেশে ১৮২* সালেই ঈশ্বরচন্দ্রের অন্যতম 
অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকর্মী, শিবনাঁথ শাস্ত্রীর মাতুল দ্বারকানাথ বিস্যাভূষণ চাংড়ি- 
পোঁতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । ঈশ্বরচন্দ্র খন কালীকাস্তের পাঠশালায় 
পড়ছেন, ঘ্বারকানাথও তখন গুরুমশায়ের পাঠশালায় ও আত্মীয়ের চতুষ্পাঠীতে 
পড়ছেন। তাঁর আর একজন স্থহৃদ গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ব পাশে রাজপুর গ্রামে 
১৮২২ সাঁলে জন্মেছিলেন । মাথায় ঝুঁটি বেঁধে, পাত্তাড়ি বগলে করে তিনিও 
পাঠশালায় যেতেন, ঈশ্বরচন্দ্রের মতন। প্রিয় বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার 
বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রের চেয়ে তিন চার বছরের বড় ছিলেন। নদীয়া জেলার 
বি্বগ্রামে তীরও বাল্যকাল পাঠশালায় ও টোৌলে পড়ে কেটেছিল। বিদ্যাডূষণ, 
বিদ্যারত্ব, তর্কালঙ্কার ও ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে এসে মিলিত হয়েছিলেন, 
কলকাতা শহরে ।* 

ঈশ্বরচন্দ্র ষখন বছর তিনেকের শিশু, নবধুগমন্ত্রের তরুণ শিক্ষক ডিরোজিও 
তখন চৌদ্ব-পনের ষছরের কিশোর । ড্রামগ্ডের ধর্মতল। আযাকাঁডেমীতে 
পাঠ শেষ করে তিনি স্কুল ছেড়েছেন চৌদ্দ বছর বয়সে। ছু'তিন বছর 
চাঁকরি করে, ১৮২৬ সালে হিন্দ কলেজের শিক্ষকরূপে যোগ দিয়েছেন ।? 
পাঁত্তাঁড়ি বগলে করে বালক ঈশ্বরচন্দ্র তখন সবেমাত্র বীরসিংহ গ্রামে 
কালীকান্তের পাঠশালায় যাঁতীয়াত আর্ত কবেছেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, রসিকরুষ্ণ মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ, রাঁমগোঁপাল ঘোষ, বাধানাথ 
শিকদার, বামতঙ্থ লাহিড়ী, দক্ষিণারঞ্ন মুখোপাধ্যায়, প্যাবীটাদ মিজ্ত্, 
সকলেই তখন হিন্দু কলেজের বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন । ইয়ং বেঙ্গল 
দল নবজীবনের মন্ত্রে দীক্ষিত হচ্ছেন তখন । 

ঈশ্বরচন্দ্র তখন তালপাঁতা থেকে কলাপাতায় লেখা আরম্ভ করেছেন। 
সকল রকমের বাংলা অক্ষর লিখতে, নাম লিখতে, চিঠিপত্রাদি লিখতে 
শিখছেন তিনি । শুভঙ্করের অঙ্ক শিখছেন, নামৃতা মুখস্থ করছেন। কালী- 
কান্তের সন্সেহ তত্বাবধানে বাংলা অক্ষরে দাগ! বুলোচ্ছেন। বীরসিংহ গ্রামে 
কালীকাস্তের পাঠশালায় যখন এই শিক্ষা চলেছে, তখন কলকাতা শহরে 
হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও ইয়ং বেঙ্গল দলের ভাবী নায়কদের শিক্ষা 
দিচ্ছেন। গুরুমশায় কালীকাস্ত তীর ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে শিক্ষা দিচ্ছেন 
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শুভক্কর, আর নবীন বাংলার তরুণ শিক্ষক ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের শিক্ষা 
দিচ্ছেন বেকন, হিউম, লক, টম পেইনের নতুন সমাজবর্শন ও জীবনদর্শন । 
ইতিহাসে একই সময়ে এইসব ঘটনা ঘটছে । বীরসিংহ গ্রামে ও কলকাতা 
শহপে |! ১৮২৬ থেকে ১৮২৮ সালের মধ্যে । 

শুভন্করের দেশে বেকন, হিউম, লক, টম পেইনের আবির্ভাব হয়েছে, 
একথা গুরুমহাঁশয় কালীকান্ত ব৷ তাঁর ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র কেউই জানতেন না। 
ডিরোজিও বা তার ছাত্ররাও তখন জানতেন না যে বেকন, হিউম, লক্‌, 
টম পেইনের আদর্শের সুযোগ্য ধারক ও বাহক, বাংলার এক অখ্যাত 
গ্রামে গুরুমশায়ের পাঠশালায় শুভহ্করের অঙ্ক কষছেন এবং পন্রলেখা শিখছেন । 
নবযুগের আদর্শের নতুন মহাতীর্থ কলকাতা মহানগরের মহাপাঠশালার* 
একই প্রীজণে তখনও তাদের মিলন হয়নি। 


এদ্দিকে ১৮২০-২১ সালের মধ্যে, লটারি কমিটি'র উদ্যোগে, ভাগীরঘীর 
পূর্বতীরের কয়েকটি গ্রামসমষ্টি, দীর্ঘকালের গ্রাম্য বেশ ছেড়ে অতিদ্রত 
আধুনিক শহরের রূপ ধারণ করছিল। কলকাতাঘ্ব গ্রীম্য পথঘাঁট, জলা- 
জঙ্গল, খাল-পুফরিণী তখনও পধাঞ্ত পরিমাণে ছিল। জলা-পুফরিণী বুজিয়ে, 
নতুন নতুন "ট্যাঙ্ক" কেটে, ড্রেন ও ব্রীজ তৈরি করে, কাঁচা গ্রাম্য পথের 
বদলে পাঁক। রাস্তার পরিকল্পনা করে, লটারি কমিটি বাংলার নবযুগের 
মহানগরের ভিত্‌ পত্তন করছিলেন । কলকাতার অধিকাংশ বাড়ীই ছিল 
তখন মাটির ঘর, নানা জাতের সব লোকজন নিয়ে ছিল পাড়ায় পাড়ায় 
গ্রাম্যসমাজ। সেই সব গ্রাম ও গ্রাম্যসমাজ উচ্ছেদ করে, ইট-পাঁথরের 
রুক্ষ ও দৃঢ়মৃত্তি নিয়ে, কলকাত। শহর গড়ে উঠছিল। যুগের গুণে মাটির 
গুণও বদলাচ্ছিল। গ্রামের নিঃস্ব মানুষের মতন মাঁটিও নিঃস্ব, কোঁন মূল্য 
নেই তার। কিন্তু শহরের মানুষ আর নিঃস্ব নয়, নিয়তির নিগড়েও 
বাধ নয় তার জীবন। গ্রাম্যসমাজের ছক্কাট। বাঁধাধরা বৈষম্য নেই 


%* “হিন্ন কলেজ'কে “আ্যাংলো-ইত্ডিয়ান কলেজ' ও 'মহাপাঠশালা'ও বল! হত। 
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সেখানে । শহুরে সমীজ পরিবর্তনশীল ও প্রবহমান । তার ধনৈশ্বর্য ও তার 
নিহন্বতা ছুইই নির্মম । কলকাতা শহরে মাটির মূল্য ও যাুষের মূল্য 
ছুইই একসঙ্গে বদলাতে লাগল। পতিত জমিতে টাকাঁর ফসল ফলতে 
লাগল। যেসব জমির বিঘা হিসেবেও বাজারদর গণনা কর! হত না, 
কাঠায় কাঠায় তার টাকা-আনা-পাইয়ের হিসেব হতে আবরুস্ত হল। লটারি 
কমিটির অপ্রকীশিত রিপোর্টে দেখা যায়, কলকাতার কেন্দ্রস্থলে, সিমল৷ 
অঞ্চল থেকে চৌরঙ্গী পর্বস্ত, ১৮২০ সালে গড়ে ১০০-১৫০২ টাকা, কাঠা- 
দরে তারা জমি কিনেছেন। জমির মালিকরা প্রচুর উদ্বৃত্ত টাকা বিনা 
মেহনতে পেয়ে নতুন ধনিক হয়েছেন। উন্নত জমি পরে লটারি কমিটি 
আবার গড়ে ৩০০২ টাঁক। কাঁঠা-দরে পুনরায় বিক্রী করেছেন। একই জমি 
বারংবার হস্তাস্তরিত হয়ে “বিনা আবাদে” সোন। ফলিয়েছে। শহরের পরি- 
বর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও ভাগ্যের পরিবর্তন হয়েছে । নতুন পেশ! 
ও ধান্ধা নিয়ে নবধুগের শ্রেণীসমাজ গড়ে উঠেছে কলকাতা! শহরে । 


কলকাতা শহরের সমাজ তখন কোন্‌ পথে চলেছে? বাঁডালী সমাজ ? 

বাংলার সমাঁজবিন্তাসে একটা বিরাট ওলটপালট হয়ে গেছে এর মধ্যে 
এবং তার শেষ হয়নি, তখনও হচ্ছে । ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২৩ ও 
১৮২৫ সালে “কলিকাতা কমলালয়' ও “নববাবু-বিলাস” নামে ছু'খানি বই 
লেখেন। ব্যঙ্গরচনা হলেও, বাডালী সমীজের নতুন শ্রেণীবিন্তাসের যে পরিষ্কার 
ইঙ্গিত আছে তীর রচনার মধ্যে, তা প্রণিধানষোগ্য | 

“কলিকাতা কমলালয়ে”র মধ্যে বিষয়ী ভদ্রলোকদের তিনটি ধারাতে ভাগ 
করা হয়েছে। প্রথম, যাঁরা বড় বড় কাঁজ করেন, “অর্থাৎ দেওয়ানি ব৷ 
মুচ্ছদ্দিগিরি কর্শ করিয়া থাকেন, এবং “অপূর্ব পোষাক জামাজোড়। ইত্যাদি 
পরিধান করিয়া পাল্কী বা অপূর্ব শকটারোহণে কর্শস্থানে গমন করেন ।, 
দ্বিতীয়, মধ্যবিত্ত লোক, “অর্থাৎ ধাহারা ধনাঁট্য নহেন কেবল অন্নযোগে 
আছেনঃ । রীতিনীতি প্রথম ও দ্বিতীয় ধারার প্রীয় একই, “কেবল দাঁন 
তৈঠকি আলাপের অল্পতা আর পরিশ্রমের বাহুল্য । তৃতীয় ধারাকে ভবানী- 
চরণ “দরিভ্র অথচ ভদ্রলোক বলেছেন এবং চারিত্রিক ধারা এদেরও প্রাস্ম 
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একরকম বলে ব্যাখ্যা করেছেন। “কেবল আহার ও দানাদি কর্মের লাঘব 
আছে আর শ্রমবিষয়ে প্রাবল্য বড় কারণ কেহ মুহরি কেহ মেট কেহব! 
বাজারসরকাঁর ইত্যাদি কণ্ম করিয়া থাকেন” । এ ছাড়া, “অসাধারণ ভাগ্যবান 
বলে আর একটি স্বতন্ত্রশ্রেণীর কথা ভবানীচরণ উল্লেখ করেছেন, “ভগবানের 
কপাতে ধাহারদিগের প্রচুরতর ধন আছে সেই ধনের বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদ হইতে 
কাহার বা জমিদারির উপন্বত্ব হইতে ন্যাষ্য ব্যয় হইয়াঁও উদ্বৃত্ত হয়” । * 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাঁদে, কলকাতা শহরে, বাঙাঁলী সমাজে নতুন 
মধ্যবিত্ত তদ্রলোকশ্রেণীর বিকাশ হচ্ছিল কিভাবে, তার মোটামুটি আভান 
পাওয়া যায়, “কলিকাতা কমলালয়ে”র এই বিশ্লেষণ থেকে । প্রধানত এখানে 
বিষয়ী ভদ্রলোকদের কথ! বলা হয়েছে, অর্থাৎ ধার চাকরিবাকরি, ব্যবসা- 
বাণিজ্য করে বিত্তবান ও ভদ্রলোক দুইই হয়েছেন, তাঁদের কথা । এ এক 
নতুন ধরনের সমাঁজবিন্যাস। এরকম সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস মধ্যযুগে সম্ভব 
ছিল ন1। বিষয়কর্মে ধনসঞ্চয় করলে সামাজিক উচ্চশ্রেণীর অস্ততুক্তি হবার 
কোন সম্ভাবনা ছিল না তখন। যেমন আমাদের দেশে স্থবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, 
তস্ভবায়, কি অন্যান্ত বণিকশ্রেণী কোনদিনই ব্রাঙ্মণবৈদ্যের মতন সামাজিক 
মধাদ! পাননি । সামাজিক শ্রেণীমর্ধাদ! মধ্যযুগে ছিল কুলগত বা বংশগত, 
সম্বোপাজিত বিত্তগত নয়। নবধযুগের শ্রেণীমধাঁদী যখন বিত্তগত হল, তখন 
আমাদের শ্রেণীবিন্তাসের ধারারও পরিবর্তন হল।" পরিহাসছলে হলেও, এই 
নতুন সমাজবিন্তাসের ধারার ইঙ্গিত করেছেন ভবানীচরণ, তাঁর “নববাবুবিলাঁস” 
গ্রশ্থে এইভাবে :৮ 
ধন্য ধন্য ধাশম্মিক ধশ্মীবতার ধর্মপ্রবর্তক দুষ্টনিবারক সংপ্রজাপালক 
সদ্বিবেচক ইংরাজ কোম্পাঁনি বাহাঁছুর অধিক ধশী হওনের অনেক পন্থা 
করিয়াছেন এই কলিকাতা নামক মহানগর আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের 
পিতা কিম্বা! জোষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়! ব্বর্ণকার বর্ণকার কর্মকার চর্মকার 
চটকার পটকার মঠকার বেতনোপভূক হইয়া কিম্বা রাজের সাজের 
কাঠের খাটের মঠের ইটের সরদারি চৌকিদারী জুয়াচুরি পোদ্দারী 
করিয়া-'কিঞ্চিৎ অর্থনঙ্গতি করিয়া কোম্পানির কাগজ কিন্ব৷ জমিদারি 
ক্রয়াধীন বহুতর দিবসাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন." 
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এই ধনাঢ্যদের প্রতিপত্তি সম্বন্ধে ভবানীচরণ মন্তব্য করেছেন, হহাঁরা অখগ্ড 
দোর্দগড প্রতাপান্বিত অনবরত পণ্ডিতপরিসেবিত। একশ বছর আগেও 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে, এই শ্রেণীর ধনিকদের সামাজিক প্রাতিপত্তির কথা কল্পন। 
করা যেত না। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলার প্রাচীন সমাজবিষ্তাসে ভাঙন 
ধরেছিল। বড় বড় দেওয়ান ও বেনিয়ানের যুগের আবিভভীব হয়েছিল । 
নবাবী আমলের সাংস্কৃতিক উচ্ছিষ্টভোগী ছিলেন তারা । এমনকি, প্রথমযুগের 
ইংরেজ শাসক ও বণিকরা পর্যস্ত ইতিহাসে নবাব” বলে পরিচিত হয়ে 
আছেন । মুসলমান নবাবদের আমল পলাশীর যুদ্ধের পর শেষ হয়ে গিয়েছিল । 
কিন্ত নতুন ইংরেজ ও বাঙালী নবাবদের আমল তারপর আরও গ্রীয় 
অর্ধশতাব্দী পধস্ত ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাল্যকালে এই ইংরেজ- 
বাঙালী হঠাৎ-নবাবদের আমিরীর যুগ অন্তাচলে গেল। বিলীয়মাঁন নবাবদের 
বংশবৃক্ষে ভদ্রলোক ও বাবুনামে বিভিন্ন স্তরের মধ্যবিত্তশ্রেণী পল্পবিত হয়ে 
উঠল । 

তবু ঈশ্বরচন্দ্র জন্মকালে ও বাল্যজীবনে, কলকাতার বাঁঙালী সমাজে, 
একেবারেই যে সেই অন্তগামী বিকৃত নবাবী কালচারের কোন জের ছিল না 
তানয়। তার ভম্মাবশেষ যথেষ্ট ছিল। ১৮২০ সালে, ঈশ্বরচন্দ্র যে বৎসর 
জন্মগ্রহণ করেন, সেই বৎসর কলকাতা! শহরের বিখ্যাত ধনী রাঁমছুলাল দে"র 
ছুই প্রসিদ্ধ পুত্র সাতুবাবু ও লাটুবাঁবুর বিবাহ হয়। গবর্ণমেণট গেজেটে 
ইশতেহার দিয়ে রামছুলাল সকলকে নিমন্ত্রণ করেন। ইংগ্রন্তীয় সাহেবদের” 
জন্য দু'দিন নির্ধারিত হয় এবং জানানো হয় যেন “এ দুই দিনে তাহার 
শিমলের বাটাতে গিয়া” সাহেবর! “নাচ প্রভৃতি দেখেন ও খানা করেন ।, 
চারদিন ঠিক হয় “আরব ও মোগল ও হিন্দু ভাগ্যবান লোকেরদের” 
জন্য এবং “তীহারাঁও উপযুক্ত মত আমোদ প্রমোদ করিবেন, এ রকম ব্যবস্থা , 
কর! হয়। 

১৮২০ সালে রামরত্ব মলিকও তীর পুত্রের বিবাহ দেন। সংবাদপত্রে 
খবর ছাপা হয়, “এমন বিবাহ শহর কলিকাতায় কেহ কখনও দ্েন নাই। 
বিবাহে যে রকম সমারোহ হয় তাতে অনুমান হয় যে সাত আট লক্ষ টাকার 


৬ 
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ব্যয় ব্যতিয়েকে এমত মহাঘটা হইতে পারে না।, লোকের মুখে মুখে কেবল 
বিবাহের কথাই শোনা যেত। “সকল লোকেই এ বিবাহের প্রশংসা করিতেছে 
ও কহিতেছে যে এমন বিধাহ আমরা দেখি নাই ।*৯ 

হিন্দু উৎসব-পার্বণেরও একটা নতুন ইঙ্গবঙ্গ রূপ তৈরি হয়েছিল। 
ছুর্গোৎসবে সাহেবরা যেতেন, বাইজীর নাচ ও*খানাপিন। হত তাঁদের জন্য । 
নবাবী আমলের বংশানুক্রমিক আভিজাত্য ধার] তখনও ছাড়তে পারেননি, 
এবং নতুন সামাজিক মর্ধাদার দিনেও যখন সেই বনেদী আভিজাত্য কিছুটা 
বজায় রাখার প্রয়োজন ছিল, তখন বাঙালী সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা 
অনেকেই খানাপিনা ও বাইজী নৃত্যসহ সাহেবদের আপ্যায়িত করতেন । 
অতিথি-আপ্যাঁয়নের সামাজিক রীতি ছিল তাই, বিশেষ করে উচ্চশ্রেণীর 
বাঙালী সমাজে । একালের ধনিকর] হোটেলে খানাপিনা নৃত্যসহ আমস্ত্রিতদের 
আপ্যায়ন করে থাকেন । সেকালে ধখন হোটেলের তেমন প্রতিষ্ঠা ও প্রসার 
হয়নি, তখন ধনিক ও সম্তরাস্ত ব্যক্কিবা নিজেদের গৃহে বা বাগানবাড়ীতে এ 
একই প্রথায় অতিথিদের অভ্যর্থনা করতেন । 

১৮২৩ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর তার নতুন বাড়ীতে গৃহপ্রবেশ উৎদব 
করেন। তাতে তিনি অনেক “ভাগ্যবান সাহেব ও বিবীরদিগকে নিমন্ত্রণ 
করিয়া আনাইয়। চতুবিধ ভোজনীয় দ্রব্য ভোজন করাইয়া পরিতৃঞ্চ, করে- 
ছিলেন এবং “ভোঁজনাবসানে এ ভবনে উত্তম গানে ও ইংগ্নতীয় বাগ্শ্রবণে 
ও নৃতা দর্শনে” সাঁহেবরা যথেষ্ট আমোদ করেছিলেন। পরে ভাড়েবা নানা- 
রকম সং সেজেছিল এবং “তাহার মধ্যে একজন গে! বেশ ধারণপূর্বক ঘাস 
চর্বণাঁদি করিল 1১০ 

১৮২২ সালে ফ্যানি পার্ক (8017 2৪1105) নাঁমে একজন মহিলা 
কলকাতা শহরে এসে কিছুদিন ছিলেন এবং তখনকার ইংরেজ ও বাঙালী 
অভিজাত মহলে মেলামেশী করেছিলেন । তখনকার কলকাতার পরিবেশ 
সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন--'0810066, ৪3 889 11 0055 ৫9৩ গবর্ণমেণ্ট 
হাউসে প্রচর পার্টি হত---৮210655 10801061095 21 06 (0৮017210671 1)01156, 
এবং এদেশী ধনিকর্দের গৃহে ভোজসভা ও বল্নাচও হত যথেষ্ট-_5870% 
8770 01111)01 09119 817017550 1116 11180102100, ১৮২৩ সালের মে মাসে 
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বামমোহন রায়ের বাড়ীতে একটি ভোঁজসভা হয়েছিল। সেই সভার বর্ণনা 
দিয়েছেন ফ্যানি এইভাবে ; 


সেদিন সন্ধ্যাবেল। আমরা একজন ধনী বাঁডালী বাবু রামমোহন রায়ের 

বাড়ীতে ভোজসভায় গিয়েছিলাম । প্রচুর আলো দিয়ে বাড়ী ও বাগান 
সাজান হয়েছিল, বাজীও যথেষ্ট পোড়ানো হয়েছিল । গৃহের 'বিভিন্ন কক্ষে 
নর্তকীদের নাচগান হচ্ছিল। ভোজ শেষ হবার পর ভারতীয় জাছুকরর৷ 
নানারকম মজার খেলা দেখাল ; কেউ তরবারি গিলে ফেললে, কেউ 
ব৷ মুখ দিয়ে আগুন ও ধোৌঁয়। বার করলে। একজন ।ডানপায়ে ভর 
দিয়ে দীড়িয়ে, ব। পা পিছন দিক থেকে ঘুরিয়ে কীধে আটকে দিল । 


আর একজন ধনী বাঙালী বাবুর বাড়ীর দুর্গোৎসব প্রসঙ্গে ফ্যানি লিখেছেন 
যে উৎসবে বহু সাহেব আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং গগ্যাপ্টার আয হুপার' 
কোম্পানী তাঁদের থাগ্য পরিবেশনের ভার নিয়েছিলেন। বরফের সঙ্গে 
ফরাসী মগ্য তাঁদের পান করতে দেওয়া হয়েছিল। দলে দলে নর্তকীবা 
বিভিন্ন কক্ষে নাচগান করছিল, হিন্দুস্থানী গাঁন।১১ 

কলকাতা শহরের প্রকাশ্য উৎসবেও নর্তকীরা তখন নেচে বেড়াত বলে মনে 
হয়। ১৮২২ সালে কলকাতা শহরের একটি চড়ক উত্সবের বিবরণ দিয়েছেন 
ফ্যানি পার্ক । স্বচক্ষে তিনি উৎসবটি দেখে লিখেছেন :১২ 


সন্ধ্যার দিকে কাঁলীঘাটের পথে বগি গাড়ীতে চড়ে রওয়ান। হলাম । 
দেখলাম, পথের দু'ধারে হাজার হাজার লোক জমা হয়েছে । বিচিত্র 
সাজগোজ করে সব চড়ক পার্ণ দেখতে এসেছে । পিঠে হুক বিধিয়ে 
সন্ন্যাসীরা সব পাঁক খাবে, তার তোড়জোড় চলেছে । বৈরাগী সাধুও ছিল 
অনেক। সাধারণত নিয়শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যেই উৎসবটি খুব প্রিয় দেখা 
যায়। কেরাঞ্চি গাড়ীতে চড়ে দলে দলে নর্তকীরা এসেছে, গহনাগাঁটি ও 
ঝলমলে রডিন সাজপোষাক পরে । তাঁদের সঙ্গে অনেক ভদ্রলোক বাবুরাও 
এসেছেন। লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে, চড়কের এই দৃশ্ঠ দেখার 
জন্য । কলকাতার সৈগ্ভবিভাগ থেকে চারিদিকে সের্টি, মোতায়েন 
করা হয়েছে, ভিড় ঠেকাবার জন্য । 
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১৮২২-২৩ সালের কথা । ঈশ্বরচন্দ্র তখন ছু*তিন বছরের শিশু । গ্রামের গুটি 
ও মগ্ডলদের কোলেপিঠে চড়ে বেড়াচ্ছেন। বীরসিংহে ধর্মঠাকুরের গাজন 
তিনিও ছেলেবেলায় দেখেছেন, কিন্তু ফ্যানি পার্কস কাঁলীঘাটে যে গাজন 
দেখেছিলেন, সে রকম গাঁজন নয়। কলকাতার ধনিক ও সন্ত্রস্ত বাঙালী 
সমাজে, উত্সব পার্বণের যে “ইয়োৌরোপীয়” বূপাস্তর হচ্ছিল, মল্লিকদের বাড়ী 
বাসলীলায় ষে সাহেব-বিবিদের নাচ হত, তা তার কলকাতাবাসী অন্যান্ত 
সহকর্মী ও বন্ধুদের ছেলেবেলায় দেখবার স্থযোগ হলেও, তীর হয়নি । দরিক্র 
ধীবর ও চাষীপ্রধান গ্রামে তার জন্ম হয়েছিল, ছেলেবেলাঁও কেটেছিল তাদেরই 
সাহচর্যে। দুর্গোৎসব তিনিও দেখেছিলেন, কিন্তু গামছা ও চিড়েমুড়ির ফলার 
সহযোগে | গ্যাণ্টার আযাগু হুপার কোম্পানীর ফরাসী মগ্য ( বরফসহ ) 
পরিবেশন দেখার সৌভাগ্য হয়নি তার। নিকী বা! নানিজান নর্তকীদের 
হিন্দৃস্থানী রীতির নাচ দেখারও তাঁর স্থযোগ হয়নি । হাঁজার টাঁক। “ফি” ছিল 
তাদের। দরিদ্র গ্রামের সমস্ত সম্পদ সংগ্রহ করেও 081812101০0) 18891- 
দের নাচানে সম্ভব ছিল না। গ্রামের গরীব ছেলেমেয়েরা! ছোট ছোট নতুন 
আনকোরা ধুতি শাড়ী পরে, উতসব-প্রীঙ্গণে হাত ধরাধরি করে নাচত এবং 
পূজান্তে ইক্ষুথণ্ড প্রসাদ পেয়েই প্রচুর আনন্দ পেত। ছুৃষ্টবুদ্ধি ঈশ্বরচন্দ্র তাতেই 
খুশি হতেন । রামছুলাল দে ও রূপলাল মল্িকরা! তখন গ্রামে বাঁস করতেন না। 
গ্রাম ছেড়ে তার! ভাগ্যান্বেষণে নতুন শহরে এসেছেন এবং ধনোপার্জনের সমস্ত 
অভিনব সুযোগ গ্রহণ করে ধনকুবের হয়েছেন। সাতুবাবু ও লাট্ুবাবুদের 
বিবাহ তাই আর গ্রামে হওয়া সম্ভব নর এবং হলেও তাতে হাতির পিঠে 
হাঁওদায় চড়ে শোভাষাত্রা করা সম্ভব, কিন্তু ইংরেজী, আবাঁ, মোগলাই ও হিন্দু 
বীতিতে অভ্যর্থনা করা বা এশ্বর্ষের খেল! দেখানো সম্ভব নয়। এসব কিছুই 
দেখেননি ঈশ্বরচন্দ্র ছেলেবেলায় । ঢাঁক-ঢোল-সাঁনাই বাজিয়ে, পান্কি চড়ে, 
বরযাত্র। তিনি দেখেছেন, কিন্তু তার আর্বী-মোগলাই বা ইয়োরোগীয় রূপ কি 
বুকম হতে পারে, তা দেখার স্থযোগ তার হয়নি । 

বীরসিংহ গ্রাম থেকে কলকাতা শহর বেশি দূর নয়। ১৮২০ থেকে ১৮২৮ 
সাল, আট বছর ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামে কাটিয়েছেন। সম্পূর্ণ ছেলেবেলা । নতুন 
শহরের গল্প গ্রামের লোকের মুখে, বিশেষ করে পিতা ঠাঁকুরদীসের মুখে, তিনি 
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নিশ্চয় বহুবার শুনেছেন । ঠীকুরদাস যখন মধ্যে মধ্যে কলকাতা৷ থেকে গ্রামে 
ফিরতেন, তখন তার মুখ থেকে তিনি রূপকথার মতন কলকাতার কথা 
শুনতেন । নতুন যুগের, নতুন শহরের রূপকথা । 


গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের কলকাতার যে সামাজিক চিত্র এব মধ্যে 
ফুটে উঠেছে, তা আংশিক চিত্র, সম্পূর্ণ চিত্র নয়। ফ্যাঁনি পার্কস্‌ বণিত 
নাচ-গান-পাঁন-মশগুল কলকাতার অন্তরালে আর একটি কলকাতাঁও সঙ্গে 
সঙ্গে গড়ে উঠছিল। নবযুগের নতুন শিক্ষা-সংস্কৃতিকেন্দ্র, নতুন জাগৃতিকেন্দ্ 
কলকাতা । 

ঈশ্বরচন্দ্রের বালাকালকে পুরোপুরি “রামমোহনের যুগ” বল৷ যায়। 
কলকাতা শহরে রামমোহনের স্থায়ী বসবাসের পর থেকে এই যুগের অভ্যুদয় 
হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মের কয়েক বছর আগে থেকেই রামমোহন নবযুগের 
এতিহাসিক দিক্নির্ণয়ের কাঁজে অবতীর্ণ হয়েছিলেন । বাংলা ভাষায় প্রথম 
“বেদান্তগ্রন্থ* (১৮১৫) তিনি প্রকাশ করেছেন। বিচার বিতর্কও আরম্ত 
করেছেন পুণৌছ্যমে, উত্সবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার" (১৮১৬-১৭), 
“ভট্রটাচাষের সহিত বিচাঁর+ (১৮১৭), “গোস্বামীর সহিত বিচার” (১৮১৮), 'সহমরণ 
বিষয়ে প্রবর্তক ও নিব্তকের সম্বাদ” (১৮১৮ ও ১৮১৯), “কবিতাকারের সহিত 
বিচার? (১৮২০), শ্থত্রহ্মণ্য শান্জ্ীর সহিত বিচার” (১৮২০) ইত্যাদি । কেবল 
ভোঁজসভ1 নয়, তার সঙ্গে এই সব বিচার-বিতর্কের সভাও শুরু হয়েছে। 
যুগপথিক রামমোহন নতুন যুগের পথনির্দেশ করতে আরম্ভ করেছেন । 

নতুন মহাবিদ্যালয় “হিন্দ কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । ডিরোজিও ১৮২৬ 
সাল থেকে তার একজন শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন ৷ ইয়ং বেঙ্গল দল তার কাছে 
নবযুগের নতুন জীবনমন্ত্রে দীক্ষা নিচ্ছেন। ভোঁজসভার নাঁচ-গাঁন-হল্ল। থেকে 
দুরে, পটলডাঙ্গীর কলেজগৃহে, ডিরোজিওর বৈঠকখানায়, বেকন্-লক্-হিউমের 
জীবনদর্শন ও সমাজদর্শন নিয়ে বিতর্কসভ। বসছে । 

বাংলার নিস্তরঙ্গ সমাঁজ-জীবনে প্রচণ্ড তরঙ্গ-বিক্ষোভের আভাস পাওয়া 
ষাচ্ছে। মেঘ জমছে কলকাতার আকাশে । বিদ্রোহের মেঘ। 
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পাশ্চাত্ত ও প্রাচ্য পদ্ধতিতে শিক্ষাদান সম্পর্কে তর্কবিতর্ক হচ্ছে । ১৮২১ 
সালে কলকাতা শহরে একটি “সংস্কৃত কলেজ" প্রতিষ্ঠার পরিকল্পন। হয়। 
১৮২৪ সালের ১ল! জান্গয়ারী থেকে বনুবাজারের ভাড়া বাড়ীতে সংস্কৃত 
কলেজের পাঠারস্ত হয়। কোম্পানীর ভিরেক্টবরা৷ এদেশবাসীর শিক্ষার জন্য 
সামান্য ষে অর্থ মঞ্জুর করেছেন, তা সেকালের সংস্কৃতশান্ত্র অধ্যয়নে ব্যয় করা 
হবে এবং যুগোপযোগী নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার কোন ব্যবস্থা হবে না, 
এই আশঙ্কা করে রামমোহন, সংস্কত কলেজ স্থাপনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ 
করে, ১৮২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর, বড়লাট লর্ড আমহাস্টকে একখানি দীর্ঘ 
পত্র লেখেন ।১০ ইংরেজরা তাঁদের শাসন ও শোষণের স্বার্থে চেয়েছিলেন, 
এদেশের লোঁকের প্রচলিত সংস্কারে আঘাত না দিতে । সেই স্বার্থ থেকেই 
তার! সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন । রামমোহনের সেরকম 
কোন স্বার্থ ছিল না। তার একমাত্র স্বার্থ ছিল, পশ্চিমের দ্বার খুলে দেওয়া । 
নতুন পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান সাহিত্যঘর্শনের যে সম্বদ্ধ ভাঁগাঁর সকলের সহজ- 
লভ্য হয়েছিল, এদেশের শিক্ষাঁথীদের তাঁর মণিরত্ব আহরণের স্থযোগ করে 
দেওয়া । ইংরেজরা চেয়েছিলেন, ঘুমন্ত জাতির ঘুম ন ভাঁডিয়ে যাতে কার্ধ 
উদ্ধার করা যায় তাই করতে । রামমোহন চেয়েছিলেন, প্রথমে ঘুমন্ত জাতির 
ঘুম ভাঙাতে, নতুন বৈজ্ঞানিক শিক্ষার আলোকম্পর্শে তাদের জাগিয়ে তুলতে । 
তাই তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন । 

তা সত্বেও সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮২৬ সালের ১লা মে 
সংস্কৃত কলেজ গোলদীঘির নবনিমিত গৃহে প্রবেশ করে, হিন্দু কলেজ ও স্কুল- 
সহ। ঈশ্বরচন্দ্রের তখন ছ'বছর বয়স। বীরসিংহে কাঁলীকান্তের পাঠশালায় 
তিনি পড়ছেন। কলকাতার গোলদীঘিতে তখন জাতীয় জাগরণযজ্ঞের 
আনুষ্ঠানিক প্রস্ততি চলেছে । 


এর মধ্যে অন্তঃপুরবাসিনী অস্র্যম্পশ্তারাঁও প্রথম কুের আলোক দেখেছেন। 
স্ত্রীশিক্ষার কথাও আলোচন। হচ্ছে কলকাঁত। শহরে । কলকাতার ব্যাঁপটিস্ট 
মিশনারী সোসাইটি হিন্দু কন্তাদের শিক্ষার জন্য ১৮১৯ সালে ফিমেল 
জুভেনাইল সোসাইটি, নামে একটি মহিলা সমিতি স্থাপন করেন। মিস্‌ কুক 
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ইংলগ্ড থেকে এদেশে আসার পর ১৮২১ সালে 4,815 9০016 0017 805৩ 
15517915 78700080010 10 08199065, 2150 15 1০101, এই নামে একটি 
সমিতি স্থাপিত হয়। কুমারী কুক প্রথম একজন বাঙালী শিক্ষিকা নিযুক্ত 
করেন।১৪ ফিমেল জুভেনাইল সোদাইটির তত্বাবধানে নন্দনবাগান, গৌ রীবেড়ে, 
জানবাজার ও চিৎপুর অঞ্চলে বালিকা! বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সব 
স্কুলের নাম ছিল, জুভেনাইল স্কুল, লিভারপুল স্থুল, সালেম স্কুল ও বামিংহাম 
স্কুল, 98170 865 [116 [180 10 1101) 06 7,9.016$ [69106১--" 1১৫ 

সত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝাবার জন্য, জুভেনাইল সোসাইটির উদ্যোগে, 
স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয় ১৮২২ সালে। 
ইতিহাস থেকে অনেক হিন্দু বিছুধী মহিলার দৃষ্টান্ত উদ্ধার করে, স্ত্রীশিক্ষা, যে 
সামাজিক বীতিবিরুদ্ধ নয়, লেখক তা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন। লেখক 
কোন বিদেশী পুরুষ বা মহিল! নন। ড্রামণ্ড বা! শেরবোর্ণের স্কুলে ব৷ হিন্দু 
কলেজে শিক্ষিতও নন। এদেশেরই একজন বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, 
গৌরমোঁহন বিদ্যালঙ্কার। সংস্কৃত কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক জয়গোপাঁল 
তর্কালঙ্কারের ভ্রাতুষ্পুত্র । 

কলকাতাব অন্তঃপুরে তখন স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে স্ত্রীলোকর। আলাপ-আলোচনা 
করছেন। গৌরমোহন তীর পুস্তকের “ছুই স্ত্রীলোকের কথোঁপকথন” অধ্যাঁয়ে 
তাঁর চমৎকার নমুনা দিয়েছেন, একেবারে দেশী ভাষায় :১৬ 

প্র। ওলো। এখন যে অনেক মেয়্যা মানষ লেখা পড়া করিতে 
আরম্ভ করিল এ কেমন ধারা । কালে কালে কতই হবে ইহা তোমার 
মনে কেমন লাগে। 

উ। তবে মন দিয়! শুন দ্রিদি। সাহেবের এই যে ব্যাপার আরম্ভ 
করিয়াছেন, ইহাঁতেই বুঝি এত কাঁলের পর আমাঁরদের কপাল 
ফিরিয়াছে, এমন জ্ঞান হয়। 

প্র। কেন গো। সে সকল পুরুষের কাষ। তাহাতে আমারদের 
ভাল মন্দ কি। 

উ। শুনলো। ইহাতে আমারদের ভাগ্য বড় ভাল বোধ হইতেছে ; 
কেন না এদেশের স্ত্রীলোকের লেখা পড়া করে না, ইহাঁতেই তাহার! 


বিচ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৮৮ 


প্রায় পশুর মত অজ্ঞান থাকে । কেবল ঘর ঘারের কাঁষ কর্ম করিয়া 
কাল কাটায়। 

প্র। ভাঁল। লেখা পড়। শিখিলে কি ঘরের কাঁষ কম্ম করিতে 
হয় না। স্ত্রীলোকের ঘর দ্বারের কাষ রীধা বাড়। ছেলেপিলা প্রতিপালন 
না! করিলে চলিবে কেন। তাহা কি পুরুষে করিবে । 

উ। না। পুরুষে করিবে কেন, স্ত্রীলোকেরই করিতে হয়, কিন্ত 
লেখা পড়াঁতে যদি কিছু জ্ঞান হয় তবে ঘরের কাষকম্ম সারিয়া অবকাশ 
মতে ছুই দণ্ড লেখা পড়৷ নিয়া থাকিলে মন স্থির থাকে, এবং আপনার 
গণ্ডাও বুঝিয়া পড়িয়া! নিতে পারে। 

প্র। ভাল। একট! কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার কথায় বুঝিলাম যে 
লেখাপড়া আবশ্যক বটে। কিন্তু সে কালের স্ত্রীলোকের। কহেন, যে, 
লেখাপড়া যদি স্ত্রীলোকে করে তবে সে বিধবা হয় এ কি সত্য কথা। 
যদদি এট! সত্য হয় তবে মেনে আমি পড়িব না, কি জানি ভাঙ্গ৷ কপাল 
যদি ভাঙে । 

উ। ন]| বইন, সে কেবল কথার কথা ।--ইত্যাদি। 


কলকাতার অন্তঃপুরে এই কথাবার্তী হচ্ছে । কলকাতার বিদ্যালয়ে পাশ্চাত্য 
জ্ঞানবিজ্ঞান ও দর্শনের আলোচনা হচ্ছে। ভোজসভায় নাচগান হচ্ছে, 
রাঁসলীলাঁর সাহেববিবিরাঁও নৃত্য করছেন। একেশ্বরবাদের পক্ষে এবং 
পৌত্তলিকতাঁর বিরুদ্ধে রামমোহন পৃর্ণোগ্যমে বিচারবিতর্ক আরম্ভ করেছেন। 
ইয়ং বেঙ্গলের বৈঠকখানায় এবং গোলদীঘিতে বেকন লক্‌ হিউম পেইনের 
বিতর্কসভ৷ বসছে। 

এদ্রিকেও বীরসিংহ গ্রামে কালীকান্তের পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ হয়েছে 
ঈশ্বরচন্দ্রের । গুরুমহাঁশয় কালীকান্ত “সাঁতিশয় পরিশ্রমী এবং শিক্ষাদান 
বিষয়ে বিলক্ষণ নিপুণ ও সবিশেষ যত্রধান ছিলেন। তাঁর পাঠশালায় ছাত্রের! 
“অন্ন সময়ে, উত্তমরূপ শিক্ষা করিতে পারিত।' এজন্য তিনি উপযুক্ত শিক্ষক 
বলিয়া বিলক্ষণ প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র অল্প সময়ে 
উত্তমরূপে শিক্ষা করতে পেরেছিলেন । 


বাল্যকালের সমাজ ৮৯ 


পাঠশালার পাঠ শেষ হয়ে গেল। কালীকাস্ত একদিন ঠাকুরদাসকে 
বললেন-__“আমার পাঠশালায় যা শিক্ষা করা আবশ্যক, ঈশ্বরের তা হয়েছে। 
ঈশ্বরের হাতের লেখা অতি স্থন্দর। এখন তাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে 
ইংরেজী শিক্ষ! দিলে ভাল হয় ।* 


২৬৯ মহানগর অভিমুখে 


কলকাতা! 
নবধুগের নতুন মহানগর । মধ্যযুগের তীর্-নগর, বাঁজ-নগর বা কেবল 
বাণিজ্যসর্বস্ব সেকালের বন্দর-নগর নয়। প্রাচীন তীর্থ আছে, বধিষু বাণিজ্য 
আছে, নতুন রাজাও আছে কলকাতা শহরে | মধ্যযুগের নগরে ঘা ছিল, 
সবই আছে। পিতাঁর উত্তরাধিকার নিয়ে যেমন পুত্রের জন্ম হয়, মধ্যযুগের 
সমস্ত নাগবিক উত্তরাধিকার নিয়ে তেমনি কলকাতা! শহরেবও প্রতিষ্ঠা হয়েছিল । 
তার সঙ্গে যা কোন মধ্যযুগের নগরে ছিল না, তাও ছিল কলকাতা মহানগরে । 
নতুন যুগের শিক্ষানগর কলকাতা । নব্যবঙ্গের নতুন সংস্কৃতিনগর । 
প্রাচীন ও নবীন জীবনাদর্শের ঘাঁতপ্রতিঘাঁতে কলরব-মুখর মহানগর । কোন 
শিক্ষারই শুরু ও শেষ হয় না সেখানে না গেলে । এ যুগের মন্তম্মুত্বেরও যেন 
পূর্ণবিকাঁশ হয় না, তার গভীর স্পর্শ ছাড়া । 


এত সব কথা চিন্ত] করে বীরসিংহের গুরুমহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রকে কলকাতায় 
নিয়ে যাবার প্রত্তাব করেননি । তিনি শুধু বলেছিলেন, আমার পাঠশালায় 
ঈশ্বরের যা শিক্ষা করা আবশ্তক তা হয়েছে । এখন তাকে কলকাতায় নিয়ে 
গিয়ে ইংরেজী শিক্ষা দিলেই ভাল হয়। 


মহানগর অভিমুখে ৯১ 


ইংবেজ জব চার্ণকের প্রতিষ্ঠিত কলকাতা! শহরে না গেলে যে ইংরেজী শিক্ষ। 
কর সম্ভব নয়, একথা তখন কলকাতার বাইরে বাংলাদেশে প্রায় সকলেই 
জানতেন। কালীকাস্তও জানতেন । কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন হল 
কেন? তখন পর্যস্ত ফারসী শিক্ষারই প্রচলন ছিল না। সন্ত্রাম্ত পরিবারের 
সম্ভানের! বাজকার্ষের জন্য ফার্সী শিক্ষা করতেন । ধার] সংস্কৃত শিক্ষা করতেন, 
তারা প্রধানত টোল-চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা করতেন, অথবা 
রাজসভায় সভাপগ্িতের কাজ করতেন । কলকাতা৷ শহরে ও তার আশেপাশে 
ইংরেজী শিক্ষার গোঁড়াপত্তন হলেও, তার প্রচলন তেমন হয়নি । ঈশ্বরচন্দরের 
সমবয়স্ক হহৃদ দেওয়ান কাতিকেয়চন্দ্র রায় এ-সম্বদ্ধে তাঁর "আত্মজীবনচরিতে, 
যা লিখে গেছেন, তা তার সমকালীন অবস্থার প্রামাণ্য বর্ণনা হিসেবে 
উল্লেখযোগ্য :১ 
ততৎকাঁলে কলিকাতা ও তৎসন্গিহিত আট-দশ ক্রোশের বহির্দেশে 
ইংরেজী শিক্ষার বড় প্রথা ছিল না। সে সময় স্কুলের শিক্ষকের ও 
কেরানীর পদ ব্যতীত ইংরেজীতে আর কোন কন্ম মফঃম্বলে দৃষ্ট হইত 
না; এবং এই সকল পর্দের বেতন বা মান অধিক ছিল না। দেশের 
সমস্ত জেলার রাঁজকাধ্য পারস্য ভাষায় নির্বাহ হইত । সে সকল পদের 
বেতন অধিক না হউক, উৎকোচ যথেষ্ট লাঁভ হইত এবং পদেরও গৌরব 
বিলক্ষণ ছিল। এই কারণে মফ্ঃম্বলের প্রধান পরিবারেরা আপন আপন 
সম্তানদিগকে ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষা! না দিয়! পারস্য বিচ্যা শিক্ষা দিতেন | 


দেওয়ান রামকমল সেন তাঁর ইংরেজী-বাংলা অভিধাঁনের ভূমিকায় ইংরেজী 

শিক্ষার স্ুচনাপর্বের ইতিহাস সংক্ষেপে সুন্দরভাবে বণনা করেছেন। তার 
মর্ম এই :২ 

১৭৭৪ সালে আমাদের দেশে স্থগ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয়। এই সময় 

থেকে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার ইচ্ছা জাগে ও আবশকতা। দেখ! দেয়। 

এই সুচনাপর্বে শোনা যায়, রামরাম মিশ্র নামে এক ব্রাহ্মণ প্রথম ইংরেজী 

ভাঁষ! বেশ ভালভাবে আয়ত্ত করেন, কিন্তু তিনি কি ভাবে তা শেখেন 

ত সঠিক জান! যায় না। তীর কাছে বাবুরা অনেকে ইংরেজী ভাষ! 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৯২ 


শিক্ষা করেন। তাদের মধ্যে রামনারায়ণ মিশ্র অন্যতম । বামনারায়ণ 
মিশ্র স্থৃপ্রীম কোর্টের আযাটনির মুহুরি ছিলেন। তাঁকে লোকে একজন 
পণ্ডিত ব্যক্তি বলে মনে করত। শুধু তাই নয়, তিনি নিজেও একজন 
আইনজ্ঞ ব্যক্তি বলে গণ্য হতেন, কারণ আইনের ঘোরপ্যাচ তিনি 
বিশেষজ্ঞের মতন জানতেন এবং সেই বিষয়ে লোকদের পরামর্শ দিতেন । 
এই আইন আর আদালতের পাল্লায় পড়ে কলকাতা শহরের অনেক 
বিখ্যাত পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে। রামনারায়ণ এই কাজ করে প্রচুর 
বিত্ত অর্জন করেন, কারণ আইনের ব্যাপারে তার সমকক্ষ নাকি কেউ 
ছিলেন না তখন। পরে তিনি নিজে একটি স্কুলও খোলেন এবং সেই 
স্কুলে হিন্দু ছেলেদের তিনি ইংরেজী শিক্ষা দিতেন । তার জন্য ছেলেদের 
কাছ থেকে তিনি ৪ টাক! থেকে ১৬ টাকা পধস্ত মাসিক বেতন নিতেন । 
রামনারায়ণের আগে আনন্দীরাম দাস নামে আর একজন ইংরেজী শিক্ষক 
ছিলেন, শোন] যায় রামনাবায়ণের চেয়ে অনেক বেশি ইংরেজী শব্দ তার 
জানা ছিল। এই ব্যক্তিটি নাকি এত ইংরেজী শব্দ জানতেন যে লোকে 
তাঁকে ইংরেজীর অফুরম্ত ভাগ্ারম্বূপ মনে করত এবং ছেলেরা তার 
কাছে যেত ইংরেজী শিখতে । তার জন্য তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা 
করত এবং আনন্দীরাঁম তাঁর মেজাজ মতন তাদের পাঠ দ্দিতেন। 
প্রতিদিন ছেলের! তার কাছ থেকে পাঁচ-ছঃটি করে ইংরেজী শব্দ শিখে 
আসত । ইংরেজী ও বাঁংলা শব্ধ উদ্ধৃত করে তার নমুন। দিচ্ছি : 


লাভ -_ (00910) -_- ইন্বর। -_ (ঈশ্বর) 
গাভ -- (9০) -- ইন্বর। -- ( ঈশ্বর।) 
কম -- (00 00776) আইশ। -_ (আইসন।) 
গো 7 (109 0০) - জাও। __ (যাওন। ) 


গোইন -- (0০178)  - জাইতেছি। -- (যাঁওয়া |) 
রামলোচন দত্ত, কষ্চমোহন বনস্থ এবং আরো কেউ কেউ এই একই 
পদ্ধতিতে ইংরেজী শিক্ষা দিতেন, আজও ঠিক যেভাবে আপিসের 
“রাইটার"রা শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এর কিছুদিন পরে, ভবানী দত্ত, শিবু 
দত্ত এবং অন্যান্য কয়েকজন হিন্দুদের মধ্যে স্থবিখ্যাত ইংরেজী শিক্ষক 
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বলে পরিচিত হন। ফ্র্যাঙ্কে। (প্যাঞ্চিকো৷ বলে পরিচিত ) নামে একজন 
এইসময় একটি স্কুল খোলেন এবং তাঁর পরে আবাতুন পিক্রদও একটি 
স্কুল খুলে ইংরেজী শিক্ষা দিতে থাঁকেন। এদের ছাত্ররা আজও অনেকে 
জীবিত আছেন । 71)01723 199০8০-এর 9199111076 8০০ ও 9০110901- 
[79967 ছাড়া তখন পাঠ্যপুস্তক আর কিছু ছিল না। £2121 
ব151)5 ও 70969918179) তার কয়েক বছর পরে পাঠ্য হয়। এই 
বইগুলি ধারা পড়তে পারতেন তারাই তখন পণ্ডিত ব্যক্তি বলে গণ্য 
হতেন এবং 819211178 83০০৮-এর শেষে ব্যাকরণের সাধারণ কয়েকটি 
স্তত্র ধীর! মুখস্থ করতে পারতেন তাঁদেরই বলা হত ইংরেজীর মন্তবড় 
জাঁদবেল পণ্ডিত। 


রামকমল সেনের এই বিবরণ থেকে বাংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষার গোড়ার কথা 
জানা যায়। বেশ বোঝা যাঁয়, নতুন জীবিকা ও পেশার তাগিদে ইংরেজী 
শিক্ষার শুরু হয়েছিল এবং খুব দ্রুত তার অগ্রগতি হয়নি । কলকাতার 
বাইরে তখন ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল। 
কাণ্তিকেয়চন্দ্র গণনা করে তীদের নাম বলেছেন : 'নবদ্বীপে বামকাস্ত 
গজোপাঁধায়, কৃষ্ণনগরে কেশবচন্দ্র লাহিড়ী, হরিনারাঁয়ণ পাল, প্রতীপচন্দ্ 
পাল, এই কয়েকজন মাত্র আমাদের জানিত ইংরাঁজী ভাঁষাভিজ্ঞ লোক ছিলেন |» 
নবদ্বীপে ও রুষ্ণনগরেই যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে বীরসিংহ ও তাঁর আশ- 
পাশের অবস্থা কি হতে পারে তা৷ কল্পনা করা কঠিন নয়। আট বছর বয়সে 
ঈশ্বরচন্দ্র পাঁঠশালার শিক্ষা শেষ হবাঁর পর, যখন তার গুরুমহাঁশয় তাঁকে 
ইংরেজী শিক্ষার জন্য কলকাতায় নিয়ে যাঁবার প্রস্তাব করেছিলেন, তখন 
কান্তিকেয়চন্দ্র এক হিন্দৃস্থানী লালার কাছে ফার্সী শিখতে আরম্ভ করেন। 
কি ভাবে তার এই ফার্সী শিক্ষা চলতে থাঁকে, এখানে তার সামান্য একটু 
আভাস দিচ্ছি :০ 


অষ্টম বর্ষে আমার পারস্য বিচ্যারস্ত হয়। প্রথমতঃ একজন হিন্দৃস্থানী 
লাল! নিযুক্ত হন, তিনি তিন টাকা বেতন পাইতেন ও বাঁটাতে আহারাদি 
করিতেন। আমি ও আমার পিতৃব্যপুত্র মধুন্দন বায় তাহার নিকট 
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পাঠারভ্ত করি। মধুস্দনকে আমি মধ্যমদ্দাদ| বলিয়া ভাকিতাম, এবং 
এক্ষণেও বলিয়া থাকি । কিয়ৎকালানন্তর শিক্ষকের স্রাসক্তি দোষ 
প্রকাশ হইল। তৎকালে আমিনবাজার ব্যতীত কৃষ্ধমগরের আর কোঁন 
স্থানে মদিরা' প্রস্তত বা বিক্রীত হইত না। 

তিনি প্রত্যহই মধ্যান্কে এ বাজার হইতে মছ্যপান করিয়া যাইতেন 
এবং কখন সামান্ত দোষে আমাকে পীড়ন করিতেন। এ কারণে 
গুরুজনের1 তাহাকে বিদায় করিয়া এক মুসলমানকে তাহার স্থানে 
নিযুক্ত করিলেন । 

এ ওত্তাদের পাঁন-দোষ ছিল না বটে, কিস্ত বিষম দৌঁধাস্তর গ্রকাঁশ 
হইল। তিনি আহারীয় সামগ্রী ব্যতীত মাসিক তিন কি চারি টাকা 
বেতন পাইতেন এবং ভাগার হইতে কোন কোন খাগ্ঘপ্রব্য আমাদের 
দ্বারা চুরি করিয়া লইতেন। তাহাঁর সন্তোষ সাধন করিতে পারিলে 
আমাদের প্রতি সদয় থাকিতেন, এ কারণে তিনি যাহাতে সন্তষ্ট থাকেন, 
তাহারই চেষ্টা করিতাম।:.. 

প্রসঙ্গত একথা উল্লেখ করাঁর কারণ হল, একই সময়ে বাংলাদেশের একটি আট 
বছরের বালককে যখন ইংরেজী শিক্ষা দেবার জন্য গ্রাম থেকে শহরে নিয়ে 
আসার কথা হচ্ছে, তখন আর একটি আট বছরের বালককে পরিবারের 
তত্বাবধানে রেখে, হিন্দুস্থানী শিক্ষক ও মুসলমান ওত্তাদদের কাছে ফার্সী শিক্ষা! 
দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে । ছুই বালকের জন্য ছুই পরিবারের এই ছু'রকম দৃষ্টিভঙ্গির 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ আছে। ঈশ্বরচন্দ্র ও কান্তিকেয়চন্দ্র দু'জন 
সমবয়স্ক ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়েছিল বলে, কেবল 
তীদের কথ! উল্লেখ করলাম । আসলে দু'জনকে ছু"ট সামাঁজিক দৃষ্টাস্ত বলেই 
ধরা উচিত। ঈশ্বরচন্দ্র বাংলার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের সম্তান, 
কাতিকেয়চন্দ্র নবহ্বীপের ( রুষ্চনগর ) রাঁজবংশের দেওয়ান পরিবারের সম্ভান। 
দরিদ্র ব্রাঙ্গণ পরিবারের সন্তানরা বাল্যকালে তখন সংস্কৃত শিক্ষা করতেন এবং 
পরিণত বয়সে কুলপুরোহিত বা সভাপগ্ডিতের কাজ করতেন, অথবা অনেকে 
স্বাধীনভাবে চতুষ্পাগী খুলে অধ্যাপনা করে কায়ক্েশে জীবনধাঁরণ করতেন। 
সেইজন্য তাদের রাঁজভাষ! শিক্ষার প্রয়োজন হত না! । দেওয়ান পরিবারের 
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সন্তানদের অথবা রাজসবকারের কর্মচারীদের বংশধরদের তা করলে চলত না। 
প্রাপ্তবয়সে সরকারী চাকরীর যোগ্যতা যাতে তারা অর্জন করেন, তার জন্য 
তাদের ফাসী শিক্ষা দেওয়া হত। সন্ত্রান্ত চাকুরীজীবী হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবারের 
সন্তানেরাও তাই সকলেই প্রায় তখন আবী-ফার্সা শিক্ষা করতেন, বেশি 
মনোযোগ দিয়ে । সংস্কৃতও তার! শিখতেন না ষে ত৷ নয়, কিন্তু তার চেয়ে 
অনেক বেশি ঘত্ব ও পরিশ্রম করে ফার্সী শিখতেন। রামমোহন বায়ও তাই 
শিখেছিলেন। আঁট বছর বয়সে কলকাতায় পাঠিয়ে ইংরেজী শিক্ষা দেবার 
কথা তার অভিভাবকরা কেউ চিন্তাই করতে পারেননি । তখন অবশ্ঠ 
কলকাতা! শহরে ইংরেজী শিক্ষার তেমন প্রচলনও হয়নি । রামমোহন ছিলেন 
অভিজাত বাজকর্মচাঁরীবংশের সম্ভান। নবাবী আমলের শিক্ষার প্রথা অনুযায়ী 
তিনি বাল্যজীবনে ফার্সী ও আবী শিখেছেন। কাশীতে থেকে রামমোহন 
সংস্কতও শিক্ষা করেছিলেন । উল্লেখযোগ্য হল, বাইশ-তেইশ বছর বয়সের 
আগে তিনি ইংরেজী ভাষ! শিক্ষা আরম্ভ করেছিলেন কি না সন্দেহ ।৪ সাতাশ- 
আটাশ বছর বয়সে তিনি ভাল করে ইংরেজী শিক্ষা করেন। বেশ বোঝা 
যায়, শিক্ষিতর্দের কাছেও ইংরেজী তখন তার রাজকীয় মর্যাদা লাভ করেনি । 
রাজার সিংহাসন যত ভ্রুত বদলায়, প্রচলিত রীতি বা প্রথা তত দ্রুত বদলায় 
না। তার মধ্যে আবার শিক্ষার রীতিনীতি যে সময়ের মধ্যে বদলায়, 
সামাজিক বীতিনীতি বদলাতে তার চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগে । কারণ 
শিক্ষার ধারা ও রীতি সাধারণত সমাজের শাসকশ্রেণী নিজেদের স্বার্থে নির্ধারণ 
ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন । 
পলাশীর যুদ্ধের পরে অনেক দিন প্যস্ত ইংরেজরা রাজকাধাদি নবাবী 
আমলের রীতি অনুযায়ী চালিয়েছিলেন। আবী ফারসীর সমাদর তাই অনেক 
দিন পর্যস্ত ছিল। কিন্তু ক্রমে তারা এভাষা বাতিল করে দ্দিলেন। তখন 
সন্ত্রান্ত পরিবারের সন্তানেরা ধারা আবাঁ ফাস শিক্ষা করেছিলেন, তাদের সব 
শিক্ষাই প্রায় ব্যর্থ হয়ে গেল। নতুন করে তাদের মনোযোগ দিয়ে ইংরেজী 
শিখতে হল। এই প্রসঙ্গে কাত্তিকেয়চন্দ্র লিখেছেন :« 
বহু যত্বের ও পরিশ্রমের ধন অপহৃত হইলে, অথব উপাঞ্জনক্ষম পুত্র 
হারাইলে যেরূপ দুঃখ হয়, সেইরূপ দুঃখ এই সংবাদে আমাদের মনে 
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উপস্থিত হইল। অনেক পরিশ্রমপূর্বক যে কিছু শিখিয়াছিলাম, তাহ! 
মিথ্যা হইল, এবং বিদ্বান বলিয়! ষে খ্যাতি লাভের আশা ছিল, তাহ 
নির্মূল হইয়া গেল। পূর্বে আমার পিসতুত ভ্রাতা শ্রীপ্রসাদকে আমি 
পারস্য শিখাইতাঁম, তিনি আমাকে ইংরাজী পড়াইতেন। কিন্তু এ 
বিষ্যাশিক্ষায় আমার বিশেষ মনোযোগ ছিল না। এক্ষণে পারশ্যবিদ্যাঁর 
আলোচনায় এককালে বিরত হইয়া ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষায় মনোনিবেশ 
কবিলাম। 
দেওয়ান কাঁতিকেয়চন্দ্রের এই উীক্তর সামাজিক তাৎ্পধ লক্ষণীয় । তিনি 
বলেছেন ষে, বিদ্বান বলে ষে খ্যাঁতি লাভের আশ] ছিল তা নিমূল হয়ে গেল। 
এটা এঁতিহাঁসিক উক্তি । পূর্বে লৌকসমাজে তাঁরাই বিদ্বান বলে গণ্য হতেন, 
ধার! আর্বা-ফার্সী শিখে নবাঁব-সরকারে রাঁজকাঁধের যোগ্যতা অর্জন করতেন । 
সংস্কৃতজ্ঞ পঙ্ডিতিরাও বিদ্বংসমাজের অন্তভূক্ত ছিলেন। ইংরেজ আমলে সমাজে 
ষে পরিবর্তনের সুচনা হল, তাতে “বিদ্বান, কথার সংজ্ঞাও বদলে যেতে লাগল। 
সামান্ত ইংরেজী শিখে ধারা ইংরেজী ঝুলি কপ্চাতে শিখলেন, তারাও বিদ্বান 
বলে গণ্য হতে লাগলেন এবং আবীঁ-ফাঁীবিদ্‌ মৌলবী-মুনশীরা, সংস্কৃতজ্ঞ ও 
শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতর। ধীরে ধীরে বিদ্বানের খ্যাতি হারাতে আরম্ভ করলেন। 
শিক্ষার ও বিদ্যার ধারা! পরিবর্তনের ফলে, কলকাতা৷ শহরে নতুন যে বিদ্বৎসমাজ 
গড়ে উঠতে লাগল, তার মধ্যে সেকালের পণ্ডিতের! নিজেদের খাপ খাওয়াতে 
না পেরে ক্রমে যেন একঘরে হয়ে গেলেন । বিদ্বংসমাজের মধ্যেই তারা রইলেন, 
কিন্তু কতকটা যেন বিচ্ছিন্ন ও একঘরে হয়ে রইলেন। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্যস্ত, নতুন 
কলকাতা মহানগরে যে বিদ্যাঁসমাঁজ গড়ে উঠেছিল, তা প্রধানত সেকালের 
পণ্ডিত ও মুনশী-মৌলবীদের নিয়ে । এ ছাড়ি! ইংরেজদের যে বিষ্াসমাজ ছিল 
তখন তার সঙ্গে এদেশীয় বি্যাসমাজের কোন যোগাযোগ ছিল ন।। “এসিয়াটিক 
সোসাইটি*র প্রথম যুগের ইতিহাসেই তার প্রমীণ রয়েছে ।* সংস্কৃত ও ফার্সী 
বিদ্যার চর্চা তখন কলকাতা শহরে পূর্ণোগ্ভমে হত এবং মৌলবী ও পণ্ডিতের 
শিক্ষকতা! করে অর্থও উপার্জন করতেন স্বচ্ছন্দে। কলকাতার আশেপাশে, 
নবন্বীপ কৃষ্ণনগর কাঞ্চননগর হালিশহর ভাটপাড়া হরিনাভি চাংড়িপোতা 
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জয়নগর-মজিলপুর হাওড়া হুগলি বর্ধমান প্রভৃতি নানাস্থানে যে সব 
পণ্ডিতবংশের বাস ছিল, তদের মধ্যে অনেকে টৌলচতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা 
করে অধ্যাঁপনীর দ্বারা জীবিকা অর্জন করবার জন্য কলকাতা৷ শহনে এসে- 
ছিলেন। কলকাতার নতুন ধনিকবংশের কুলপুরোহিত ও সভাপগ্ডিত হয়েও 
অনেকে এসেছিলেন। পাত্রি ওয়ার্ড সাহেব তীর গ্রন্থের অধ্যাপকদের 
তালিকায় কলকাতার আটাশজন পণ্ডিতের কথা উল্লেখ করেছেন। তাদের 
টোৌলে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৭৩ জন।" এই তালিকা অবশ্ঠ সম্পূর্ণ নয়, 
অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত সে-সময় কলকাতীতে চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠী করেছিলেন। 
চিৎপুর-নবাঁব দেলওয়ার জঙ্গের অন্মতিক্রমে চিৎপুর অঞ্চলে অধ্যাপক 
রঘুমণি বিদ্যাভৃষণ এক চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । নাঁরীটের (হাওড়া ) 
ভষ্টাচার্ষ-বংশীয় ঠাকুরদাঁস চুড়ামণির বিখ্যাত টোল ছিল হাঁতীবাগানে। 
স্বনামধন্য মহেশচন্দ্র ন্যাঁয়রত্র ঠীকুরদাসের ভ্রাতুষ্পুত্র । হাতীবাগানে হরচন্তর 
তর্কভৃষণের একটি চতুষ্পাঠী ছিল। হরিনাভির ( ২৪-পরগণ| ) ভট্টাচার্ধ- 
বংশীয় রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কারের আড়পুলিতে একটি চতুষ্পাঠী ছিল। 
হরিনাভি গ্রামের বামদাস তর্করত্বের টোল ছিল “এতব্লগরের শিমুল্যাগ্রামে' 
( শিমলেয় )। বহুবাজারবাসী বিশ্বনাথ মতিলালের পোঁষকতায় পণ্ডিত শ্রীধর 
শিরোমণি “মলঙ্গাঁধাঁমে” ( মলাঙ্গ!) একটি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । 
সোমপ্রকাশ-সম্পাদক, ঈশ্বরচন্দ্র সহকর্মী বন্ধু, পণ্ডিত ছ্বারকাঁনাথ বিদ্যাঁভূষণের 
পিতা হরচন্দ্র ন্তায়রত্ব (শিবনাথ শান্্ীর মীতামহ ) বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত 
ছিলেন, কলকাতার কাসারিপাঁড়াতে তাঁর টোল ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র আর 
একজন সহকর্মী ও বন্ধু গিরিশচন্দ্র বিষ্যারত্বের পিতা রামধন বিগ্যাবাঁচস্পতি 
রাজপুর গ্রাম (হবিনাভি ও রাজপুর পাশাপাশি গ্রাম ) ছেড়ে কলকাতায় 
এসে ঠনঠনিয়ায় একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন । গিরিশচন্দ্র লিখেছেন :* 
আমার পিতা রাজপুরের অবস্থা মন্দ হওয়াতে কলিকাতায় আসিয়া 
ঠন্ঠনিয়। সিদ্ধেশ্বরী-গৃহের পশ্চাৎভাগে দেবী ঘোষের ভূমিতে কর্ণওয়াঁলিস 
রাস্তার পশ্চিম প্রান্তে পুফরিণীর পাড়ের উপর এক টোলঘর বাঁধিয়া, 
কলিকাঁতার অধ্যাপক ( অর্থাৎ ছাত্রশূন্ত অধ্যাপক ) হুইলেন। মাসিক 
॥* আট আন করিয়া এ জায়গার খাজনা দিতে হইত । তখন কিঞ্চিদ- 
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ধিক বিদায় পাইতেন, তাহাতেই এ বৃহৎ গোষ্ঠীর ভরণপোষণ অতিকষ্টে 

নির্বাহ হইত। 
ঈশ্বরচন্ত্রের নিকট-জ্ঞাতি সভারাম বাচম্পতি ও তার পুত্র জগন্মোহন 
্যায়ালঙ্কারও সম্ভবত কলকাতায় চতুষ্পাঠী খুলে অধ্যাপনা করতেন । ঈশ্বরচন্দ্র 
পিতা ঠাকুরদা এই গ্যায়ালঙ্কারের গৃহে প্রথম কলকাতায় এসে আশ্রয় 
নিয়েছিলেন । 

এরকম আরও অনেক পণ্ডিতের টোল-চতুষ্পাঠী কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। কলকাতা শহরের নতুন ধনিকবংশেও অনেক পণ্ডিত 
সভাপগ্ডিতরূপে প্রতিপালিত হতেন। শোভাবাঁজারের রাজপরিবারে, ঠাকুর- 
পরিবারে, মল্লিক-পরিবারে, মিংহ-পরিবারে বিখ্যাত সব পণ্ডিতদের সমাবেশ 
হত। মহারাজ! নবকৃষ্ণের সভায় স্বপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, 
বাণেশ্বর বিগ্যালঙ্কার প্রভৃতি পণ্ডিতের। উপস্থিত থাকতেন । ১৮১৭ সালের 
২০ জানুয়ারী কলকাতায় ( চিৎপুরে ) যখন হিন্দু কলেজের প্রথম পাঠ 
আরম্ভ হয়, তখন উদ্বোধন-সভায় শহরের বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তির! ছাড়াও 
কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। “ক্যালকাট। মান্থলি জানালে, 
তাদের নাম প্রকাশিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, রঘুমণি 
বিদ্ভাভৃষণ, চতুতু জ ন্যায়রত্ব, শোতাশাস্্ী, রামছুলাল তর্কচুড়ামণি, মৃত্যুঞ্জয় 
বিচ্যালক্কার, তারাপ্রসাদ স্যায়ভূষণ, শোভানন্দ বিষ্যাবাগীশ প্রভৃতি ।৯ বোঝা 
যায়, এবা সেকালের কলকাতার বিদ্ধংসমাজে অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। 
এই সব সভাপপ্ডিত, কুলপুরোহিত, টোল-চতুষ্পাঠীর অধ্যাঁপকবৃন্দ ছাড়াও, 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতেরা এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকরাও 
তখন কলকাতায় থাকতেন। কলকাতার তদানীস্তন বিদ্বংসমাঁজ প্রধানত 
এই পণ্ডিতদের নিয়েই গঠিত ছিল। ইংরেজ আমলের নতুন বিদ্রৎসমাজ 
গড়ে উঠতে আরম্ভ করে, ছুচারটি ফিবিঙ্গীদের ( শেরবোর্ণ, ড্রামণ্ড প্রভৃতির ) 
ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এবং বিশেষ করে হিন্দু কলেজের উদ্বোধনের 
পর। অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ থেকে। 

চাঁকরিবাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ইংরেজর! ক্রমে ইংরেজী শিক্ষার 
ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝিয়ে দিতে লাগলেন । ইংরেজী না জানলে 


মহানগর অভিমুখে ৯৯ 


ইংরেজদের সান্নিধ্যে আসা যায় না এবং ইংরেজদের সান্নিধ্যে না এলে কলকাতা 
শহরের নতুন সামাজিক আভিজাত্যের সিঁড়ির উচ্চধাপে ওঠাও সম্ভব নয়। 
সন্রান্ত ও ধনিক পরিবারের সন্তানেরা তাই গুরু মুন্শী বহাল রেখেও, ইংরেজী 
শিখতে আরম্ভ করলেন। এই সময়কার প্রথম ইংরেজী শিক্ষার ব্যক্ষচিত্র 
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বাবুর উপাখ্যান” ও 'নববাবুবিলানে”র মধ্যে 
পাওয়। যায়। ব্যঙ্গচিত্রে কিছুটা অতিরঞ্ধন থাকলেও, সামাজিক সত্যও তার 
মধ্যে প্রতিফলিত হয়। প্রথমে গুরুমহাঁশয় নিযুক্ত করে বালকদের শিক্ষা 
দেওয়া হত। অক্ষর লেখার পর “কষ্ণরাম গোবিন্দনারায়ণ বাস্ছদেব ইত্যাদি” 
নামাভ্যাস করান! হত। তারপর অঙ্কশিক্ষা, “কড়াকে গণ্ডাকে বুড়কে চৌউকে 
নামতা পধ্যস্ত |” অঙ্ক শিক্ষা শেষ হলে “কদলীপত্রে তেরিজ জমাখরচ জমাবন্দি 
প্রভৃতি শেখান হত। গুরুমহাশয়ের পর মুন্শী নিযুক্ত হতেন। “অতিক্ুক্- 
বুদ্ধিপ্রযুক্ত ছুই বৎসর মধ্যেই প্রায় করিম! সমাপ্তি করিলেন, গোলেন্ত। বোস্ত। 
আর্ত করিয়! ইংরাজী পড়িবার নিমিত্ত বাবুরা স্বয়ং চেষ্টক হইলেন ।” গুরু 
ও মুন্শীর পর সাহেব মাস্টারের পালা। ইংরাজী কাহার নিকটে পড়িবেন 
ইহার চেষ্টায় কখন আবাতুন পিতরুস, ডিকরুস, কাঁলস ইত্যাদি সাহেবের 
ইন্কুলে গমনাগমন করেন । অবশেষে কোঁন জন্‌ সাহেবকে শিক্ষক নিযুক্ত 
করা হয়। সাহেবের কাছে শিক্ষা পেয়ে উদদীরমান বাবু “গাভামী, রাসকেল, 
বেরিগুড, হুট, ছোট, নানসেন্স, গোটেহেল এইরূপ কতগুলিন কথ! অভ্যাস 
করিয়া বাঙ্গীলা কথায় মিশাইয়৷ কহিতে লাগিলেন এবং ছুই-একখান ইংরাজী 
চিঠি পাঁঠ করিতে পারেন 1১১ 

শিক্ষাক্ষেত্রে এ যেন ভারতবর্ষের তিনটি এতিহাঁসিক যুগের মহামিলন বা! 
ত্রিবেণীলঙ্গম, হিন্দুযুগ মুসলমানযুগ ও ইংরেজযুগের। অবশ্ঠ প্রশস্ত সমুদ্রবক্ষে 
নয়, বন্ধ কূপের মধ্যে । গুরুমহাঁশয় প্রাচীন হিন্দুযুগের প্রতীক, মুন্শী 
মুসলমানযুগের এবং আরাতুন পিত্রুস, জন সাহেব ইত্যাদি ইংরেজযুগের । 
ক্রমে গুরুমহাঁশয় ও মুনশীর! বিদায় নিতে লাগলেন এবং জন্সাহেবদেরই জয় 
হতে লাগল। যুগ থেকে যুগাস্তরে যাত্রার পথে “বাবুর উপাখ্যান* মূল 
এতিহাঁসিক নাটকের মধ্যবর্তী “ইপ্টারল্য্ড' ছাঁড়া কিছু নয় । এই ইণ্টারল্যুডের 
অভিনয়কাঁলেই ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাঁকুরদাস কলকাতা শহরে এসেছিলেন 
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জীবিকার অন্বেষণে । পিতার শিক্ষাসমস্তা সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র তাই স্বরচিত 
জীবনচরিতে লিখেছেন : 
এই সময়ে মোটামুটি ইঙ্গরেজী জানিলে, সওদাগর সাহেবদিগের 

হোসে, অনায়াসে কর্ম হইত । এজন্য সংস্কৃত না পড়িয়া, ইঙ্গরেজী পড়াই, 

তাহার পক্ষে, পরামর্শসিদ্ধ স্থির হইল। 
ঈশ্বরচন্দ্রের যখন কলকাতায় আসার কথা হল, তখন ইংরেজী শিক্ষার অবস্থারও 
অনেক পরিবর্তন হয়েছে । দশ বছরের বেশি হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । 
শুধু হিন্দু কলেজ নয়, রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত হেছুয়ায় ইংরেজী স্কুল, 
ভবানীপুরের জগমোহন বন্থর ইউনিয়ন স্কুল প্রভৃতি বিদ্যালয় থেকে, ধারা 
ইংরেজীবিষ্ঠা শিক্ষা করেছিলেন, তাঁরাই হয়েছিলেন নবযুগের শিক্ষকশ্রেণী | 
তার। “গো-টেহেল বেরিগুডে”র যুগের ইংরেজীবিদ্‌ ছিলেন না পাশ্চাত্য জ্ঞানি- 
বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন । ভবানীপুর ইউনিয়ন স্কুলের ছাত্রদের পৰীক্ষা প্রসঙ্গে 
সমাচার দর্পণ” পত্িকায় এই সময় ( ১৮২৯ সালে ) যে মন্তব্য করা হয়েছিল, 
তাতে শিক্ষার এই ধারাবদলের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। তার ভাষা এই : 


গত পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে এ দেশে ইংগ্রণ্তীয় ভা! ও বিদ্যা 
শিক্ষাকরণার্থে যে উদ্যোগ হইতেছে তাহা অত্াশ্চধ্য। ইহার পূর্বে 
আমর! শুনিতাম ষে ইংগ্নপ্তীয় ভাষার ছাভ্রের! যৎ্কিঞ্চিৎ পড়াঁশুন। করিয়। 
কেরাণিরদের পদপ্রাপণীর্থে সেই ভাষ! শিক্ষা করিত কিন্তু আমরা এখন 
অত্যাশ্চর্যা দেখিতেছি যে এতদ্েশীয় বালকেরা ইংগ্রণ্তীয় অতিশয় কঠিন 
পুস্তক ও গৃঢ় বিগ্া আক্রমণ করিতে করিতে সাহসিক হইয়াছে এবং 
ভাষার মধ্যে যাহা অতিশয় দুঃশিক্ষণীয় তাহা আপনারদের অধিকারে 
আনিয়াছে অল্পদিনের মধ্যে হিন্দু কালেজের বিচ্যাথিরা ও শ্রীযুত 
রামমোহন বায় ও শ্রীযৃত জগমোহন বন্থর পাঠশালার ছাত্রের! ইংগ্নণ্ীয় 
সাহেবদের নিকটে ইংগ্নণ্তীয় ভাষায় উত্তম পরীক্ষা দিয়াছে ।...€ সমাচার 
দর্পণ, ৭ মার্চ ১৮২৯) 


এই সব বি্যালয়ে ধারা শিক্ষা পাচ্ছিলেন, তাঁরাই কলকাত৷ শহরে নবযুগের 
নতুন বিদ্বংসমাজ গড়ে তুলছিলেন। ইংরেজী শিক্ষার এক নতুন পর্বের 
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স্থত্রপাত হচ্ছিল তখন । সেই সময় ঈশ্বরচন্দ্রের পাঠশালার পাঠও সাঙ্গ হল। 
বয়স হল তার আট বছর । গুরুমহাঁশয় কালীকাস্ত কলকাতায় যাবার কথা 
প্রস্তাব করলেন। 

এই সময় ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ বামজয় তর্কভৃষণ অতিসার রোগে কিছুদিন 
গে, ছিয়াত্তর বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন । পুত্র ঠাকুরদাসকে দেখতে 
রীমজয় একবার কলকাতা শহরে এসেছিলেন । নতুন মহানগরের নির্মম 
পরিবেশে কিশোর পুত্রের জীবনসংগ্রামের করুণ কাহিনী শুনে, তিনি তাকে 
বুকে জড়িয়ে ধরে সাস্বনা ও উৎসাহ দিয়েছিলেন । বড়বাজারের দয়েহাটা- 
নিবাসী ভাঁগবতচরণ সিংহের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। তাঁর আশ্রয়ে তিনি 
ঠীকুরদাসকে রেখে বীরসিংহে ফিরে গিয়েছিলেন । বড়বাঁজারের দয়েহাঁটার 
সেই সিংহ্মহাশয়ের বাড়ীতে পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবনের এ্রতিহাসিক 
কাহিনী শোনার সৌভাগ্য তার হয়নি। তার আগেই তীর মৃত্যু হয়েছিল। 

পিতৃকৃত্য সমাপনের জন্য ঠাকুরদা কলকাতা থেকে বীরসিংহে যান। 
কলকাঁতাই ছিল কর্মস্থল, তাই বীরসিংহে থাক] তার পক্ষে সম্ভব হত না। 
পিতৃকৃত্য শেষ করে তিনি কলকাতায় ফিরে আসবার সময় ঈশ্বরচন্দ্রকে সঙ্গে 
করে নিয়ে আসবেন স্থির করেন । 


ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন : “তদন্নসারে, ১২৩৫ সালের কাতিক মাসের শেষভাগে, 
আমি কলিকাতায় আনীত হইলাম ।” ইংরেজী ১৮২৮ সালের নভেম্বর মাসের 
দ্বিতীয় সপ্তাহে ঈশ্বরচন্দ্র কলকাত৷ শহরে এসে উপস্থিত হন । 

গ্রামের উৎসব-পার্বণ তখন প্রায় একরকম মব শেষ হয়ে গেছে । ঢাঁকঢোল 
সব নিস্তবূ। গ্রাম্য বালকবন্ধুদের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র কল্পিত কলকাতা৷ শহরের 
আলাপ-আলোচনাও শেষ হয়ে গেছে। গ্রামবৃদ্ধদের সঙ্গে পরামর্শ করে, 
পীঁজিপুঁথি দেখে, কলকাত৷ যাত্রার শুভ দিনক্ষণও স্থির হয়েছে । 

বীরসিংহ গ্রাম থেকে কলকাতা যাত্রা! কর! তখন দূর দেশাস্তরে যাত্রা! 
করার মতন ছিল। দুশ্চিন্তায় ভগবতী দেবী ও ছুর্গা দেবী কত বিনিব্র রাত্রি 
যে কাটিয়েছেন তার ঠিক নেই। তখন রেলপথ হয়নি, বাম্পীয় যানের শব্ধ 
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শোনা যায়নি বাংলাদেশে । চলার পথ একমাত্র হাটাপথ, অথবা নদদীপথ। 
নৌকায় নদ্দীপথে যাঁওয়া যায়। বীরসিংহ থেকে ঘাটাল এসে, নদীপথে নৌকায় 
রূপনারায়ণ দিয়ে গঙ্গায় পড়ে কলকাতার ঘাঁটে এসে ওঠ ঘায়। কিন্তু নদীপথে 
তখন বিপদ-আপদের ভয় বেশি। নৌকাড়ুবির ভয় নয়, ডাকাতের হাতে 
লুঠপাঁটের ভয়, প্রাণহানির ভয়। যাত্রীরা তাই সব সময় নদীপথে দল বেঁধে, 
একাধিক নৌকার বহর নিয়ে, যাত্রা করতেন । যাত্রা বলতে অবশ্য তখন ছিল 
বাণিজ্যযাত্রা আর তীর্থযাত্রা । তীর্থযাত্রা ধারা করতেন তাঁরা ইহলোক থেকে 
পরলোকে যাত্রা! করছেন, এই মনে করেই বাঁড়ী থেকে বেরুতেন। ঠ্যাঙাড়ে ব! 
ডাকাতের হাতে প্রাণ যাবে কি না-যাঁবে, সেই চিস্তাঁয় তারা কাতর হতেন 
না। তীর্থের টানে প্রাণের টান ও সংসারের টাঁন সব ছিন্ন করে দিয়ে, 
জোয়ারের মুখে নৌকা ভাসিয়ে দিতেন । বাঁণিজ্যযাত্রা ধারা করতেন, সঙ্গে 
তাঁদের বক্ষীদল থাকত । ঠ্যাডীড়ে-ডাঁকাঁতের আড্ডা-আন্তাঁনা তাঁরা সব 
জানতেন। তাদের হাতে রাখার কৌশলও তারা জানতেন । হয় ভেট 
দিতেন, না হয় রাঁতের অন্ধকারে সেই সব আড্ডামুখো৷ নৌকা ভেড়াতেন না । 
এইভাবে তাদের বাণিজ্যযাত্রা চলত। 

ডাকাতির উপদ্রব তখন বাংলাদেশে খুব প্রবল হয়েছিল। ইংরেজরা 
প্রাচীন গ্রাম্যসমাঁজের গড়নটিকে ভেঙে দিয়ে যখন নতুন কোন সমাঁজব্যবস্থার 
প্রবর্তন করতে পাঁরলেন না৷ এবং সমাজের নির্দিষ্ট বংশান্ক্রমিক পেশাগত স্যর 
থেকে উৎখাত লোৌকগুলিকে যখন অন্য কোন সামাজিক ও অর্থ নৈতিক স্তরের 
মধ্যে আত্মসাৎ করতে অক্ষম হলেন, তখন সমাঁজ ও পেশ! থেকে বিচ্ছিন্ন এই 
সব মানুষ কতকট1 যাঁষাঁবর জীবন যাঁপন করতে লাগল । কিন্তু কেবল যাঁধাঁবর- 
বৃত্তিতেও জীবনধাঁরণ কর! যায় না। তাই তাঁদের নতুন সামাজিক পেশ! হল 
অসামাজিক দন্থ্যবৃত্তি। বড় বড় ডাকাতের দল গড়ে উঠল বাংলাদেশের 
প্রত্যেক জেলায় জেলায়। মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, নদীয়!, সব 
জায়গায় । নদীপথে তাদের দৌরাত্ম্য বাড়ল সবচেয়ে বেশি । নদীর তীরবর্তী 
নানাস্থানে ডাকাতের সব আড্ডা গড়ে উঠল এবং বিখ্যাত সব ডাঁকাতে কালীর 
প্রতিষ্ঠা হল। অবাধ্য আসামীদের নরবলি দিয়ে ডাকাঁতেরা শক্তির উৎসব 
করত বীভৎসভাবে । দামোদর, বূপনারায়ণ ও ভাগীরখীর ভীববর্তী বনু গ্রামে 
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আজও এরকম অনেক ডাকাতের আতন্তানার কথ। ও ভাকাতে কালীর 
নরবলির রোমাঞ্চকর কাহিনী শোন! যায় । 

ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকালের এই যাত্রাপথ ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ । এই পথের 
সমকালীন একটি বিবরণ পাওয়। যায় সেকাঁলের সংবাদপত্রে | বিবরণটি এই £৯১ 


কলিকাতা এবং তং উত্তবোত্তরাঞ্চল হইতে জলপথে তমলুক ক্ষীরপাই 
ঘাঁটাল বাধাঁনগর এবং মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থান সকলে যাইতে হইলে 
উলুবেড়িয়ার বাঁসপাতির খাল অথবা তেমোয়।নি প্রভৃতি দুর্গম স্থান হইয়া 
যাইতে হইত কিন্তু বাসপাতির খালে বর্ষ ভিন্ন অন্য কএক মাস বারির সমূহ 
অপ্রতুল হইত স্থতরাং অগ্রহায়ণাঁবধি প্রায় আষাঢ় পধ্যস্ত দ্বিতীয় পথ 
হইয়। াইবার ঘটনা! হইত কিন্তু তত্ঘটনাঁয় লোক সকলে অত্যন্ত ভীত 
হইতেন যেহেতুক তাহাতে বিষম সাহসাপেক্ষা করে তত্তিষ্ন বিলম্বেরও 
স্ভাবনা...... (সমাচার দর্পণ, ৪ জুলাই ১৮২৯ ) 


উলুবেড়িয়া থেকে মহেশভাঙ্গ! পর্স্ত খাল-কাঁট! উপলক্ষে এই পথের বর্ণনা 
দেওয়া হয়। ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলকাতা যাত্রা করেন, উলুবেড়িয়ার এই খাল 
দিয়ে তখন নৌক' যাতায়াত করত এবং প্রতি নৌকায় একদণ্ডে ছু'আন। কর 
আদায় করা হত। তাতে তেমোহনার ভয়াবহতা হয়ত দূর হয়েছিল, যাত্রীরা 
নতুন খাঁলপথে যাতায়াত করতে পারতেন। কিন্তু কোম্পানীর কাট। খালের 
জন্য ডাকাতের উপদ্রব কমেনি। বরং নতুন খালেও পথে আর ছু'চারটে 
ডাকাতে আস্তান। গজিয়ে উঠেছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের যাত্রার পূর্বে তাই অনেক 
ভেবেচিন্তে পথ বেছে নিতে হয়েছিল, নদীপথ ও হাটাঁপথের মধ্যে মহানগর 
অভিমুখী একটি কোন পথ । 

তীর্ঘযাঁত্রী বা! বাঁণিজ্যাত্রী কোনটাই ঈশ্বরচন্দ্র নন । মহাঁনগরও নবযুগের 
তীর্থ বটে, কিন্তু ধার্সিকদের তীর্থ নয়। নতুন জীবনাদর্শের তীর্থ, নতুন 
জ্ঞানবিদ্ার তীর্থ কলকাঁতা। সেদিক দিয়ে বালক ঈশ্বরচন্দ্রও তীর্থযাত্রী। 
কিন্তু তারা! পুণ্য-বাঁমুনাফা লোভাতুর নন বলে, ঠাকুরদা হাটা পথই বেছে 
নিলেন। সাধারণ মান্গষ হাঁটা পথেই যাতীয়াত করত বেশি । হাটা পথও 
তেমনি দুর্গম পথ। বীরসিংহ থেকে বেরিয়ে, ঘাটাল হয়ে, আবামবাগের 
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ভিতর দিয়ে, পুরাতন বারাণসী রাস্তা! ধরে, চীপাভাঙগ। শিয়াখালার উপর দিয়ে 
সালিখার ঘাট পর্যস্ত পথ। পথের উপর নদীনালার অন্ত নেই। শিলাই, 
ঘ্বারকেশ্বর, কান দ্বারকেশ্বর, মুণ্ডেশ্বরী, দামোদর সব পার হয়ে, অবশেষে 
পুণ্যতোয়৷ ভাগীরীর বক্ষম্পর্শ করে মহানগরতীর্থ কলকাতায় পৌছতে হয়। 
যাতায়াতের পথে আশ্রয়স্থল হল আত্মীয়ন্বজনের বাড়ী অথবা চটি ব! 
সরাইখানা। পথের উপর পাতুলগ্রামে ঠাকুরদাসের মামাশ্বশুর বাড়ী, সন্ধিপুর 
গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়ী, একটু উত্তরে তারকেশ্বরের কাছে রামনগরে এক 
ভগিনীর বাঁড়ী। স্থৃতবাং পথে বিশ্রাম নেবার স্থবিধা ছিল। আট বছরের 
বালককে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে হবে, প্রায় চল্লিশ মাইল পথ, বিশ্রামের ভাল স্থান 
থাকার দরকারও পথের উপর। সব দিক চিস্তা করে এই হাটা পথেই 
কলকাতা ঘাত্রা করা হবে স্থির হল। 

যাত্রার শুভদিনে সুর্য উঠল। ঈশ্বরচন্দ্র ঘুম থেকে উঠলেন । দুর্গা দেবী ও 
ভগবতী দেবীর নিশ্চিন্তে ঘুম হবার কথ! নয়। শেষ রাত থেকে উঠে তীরা 
পৌঁটলাপুণটলি বেঁধে দিচ্ছিলেন । বাইরে গ্রামের লোক দু'একজন করে এসে 
অনেকে ভীড় করে দ্াড়িয়েছিলেন। মথুর মণ্ডলের জননী ও স্ত্রীও নিশ্চয় 
ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখতে এসেছিলেন । বালকের দুষ্ট,মিতে যত বিরক্তই তারা হন না 
কেন, আজ আর সেই বিরক্তি দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতি তাঁদের ন্মেহ-ভালবাসাটুকু 
তারা ঢেকে রাখতে পারলেন না। কপাঁটি ও কুন্তী খেলার নিত্য সঙ্গীরা 
কলকাতা কোথায়, কত দূরে” ভেবে, ঈশ্বরের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে 
রইল। জননী ও পিতামহীর চোখের জলে যাত্রাপূর্বের মাঙ্গলিক অন্ষষ্ঠানাদি 
শেষ হল। | 

মহানগরের পথে যাত্রা শুরু হল। 

সহযাত্রী হলেন পিত৷ ঠাকুরদাঁস, গুরুমহাশিয় কালীকাস্ত ও ভৃত্য আনন্দরাম 
গুটি। দীর্ঘ পথ চলতে যদ্দি আট বছরের বালক ঈশ্বরচন্দ্র ক্লান্তি আসে, যদি 
ছোট ছোট পা হুস্থানা আর কিছুতেই না চলতে চায়, তাহলে গুটির কাঁধে চড়ে 
তিনি কলকাতায় যাবেন। আনন্দরামকে তাই সঙ্গে নিলেন ঠাকুরদাস। 

গ্রামের পর গ্রাম ছাড়িয়ে ঈশ্বরচন্দ্র এগিয়ে চললেন পথের উপর দিয়ে । 
মহানগরের পথ। জীবনের চলার পথে প্রথম পদধ্বনি। কত পথ, আরও 
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কত ছূর্গম ভয়াবহ পথ তাকে চলতে হবে! তখন সঙ্গী থাকবে না কেউ। 
পিত৷ ঠাকুরদাস, গুরুমহাশয় কালীকাস্ত, ভৃত্য আনন্দরাম, কেউই সঙ্গী থাকবে 
না তখন। অনেক পথ একাকীই চলতে হবে । 

মহানগর কলকাতার কথা মধ্যে মধ্যে চলার পথে মনে পড়ছে । বীরসিংহ 
গ্রাম নয়, পাতুলও নয়, কলকাতা শহর। 


51221122 71207 77571 ! 


খুব প্রাচীন একটি জার্মীন প্রবাদ। ইয়োরৌপের লোকের মুখে মুখে শোনা 
যায়। অর্থ হল: 70৬ 917 1081065 2, [াঞা। 51 নগরের হাওয়ায় 
মাহুষ মুক্তির স্বাদ পাঁয়। কথাটা ঠিক। কেবল ঠিক নয়, খুব বড় কথা। 
ইতিহাসেও তাই দেখা যাঁয়। নাগরিক পরিবেশে মান্চষ প্রথম তার ব্যক্তি- 
জীবনের মুক্তির আস্বাদ পেয়েছে । 

কলকাতা যাত্রা! গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাত্র। নয় । সুতাহ্ছটি গোবিন্দপুরের 
সংলগ্ন একটি নগণ্য গ্রামও নয় কলকাতা । কলকাতা এখন নতুন শহর, 
নবযুগের বিষণ মহানগর । তার পরিবেশ ভিন্ন । গ্রাম্য পরিবেশের সঙ্গে 
তার পার্থক্য অনেক। গ্রামের সীমানা আছে, শহরেরও আছে, কিন্তু সেট! 
ভৌগোলিক সীমানা । শহরের আর কোন সীমানা নেই। জীবনের সীমানা, 
মনের সীমানা, কিছুই নেই সেখানে । গ্রাম্যসমাজে স্বাতন্ত্য সীমাবদ্ধ, নাগরিক 
সমাজে স্বাতন্ত্য সীমাহীন । 

একালের বিজ্ঞাপন দেওয়ার রীতি যর্দি সেকালে প্রচলিত থাকত, তাহলে 
বড় বড় বৈদ্যুতিক অক্ষরে ভাগীরথীর পৃতীরে কোথাও লেখা থাকত হয়ত : 


কলকাতা শহরে এস,স্বাধীন হও! 
গ্রাম ছেড়ে মহানগর অভিমুখে ঈশ্বরচন্দ্রের যাত্রা তাই এঁতিহাঁসিক যাত্রা । 


পুরাতনকে ছেড়ে নতুনের পথে যাত্রা । সঙ্কীর্ণত! ছেড়ে প্রশস্ত উদারতার 


পথে যাত্রা | 
কিন্তু সেই বহুকালের পুরাতন বারাণসী পথ দিয়ে যাত্রা শুরু। অহল্যাবাই 
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রোড, পুরাতন বারাণসী তীর্থষাত্রীর পথ ! সেই পথ ধরেই ঈশ্বরচন্দ্র এগিয়ে 
চলেছেন জীবনের নতুন পথে, কলকাতা শহর অভিমুখে । ইতিহাঁসের ইঙ্গিত 
থুব স্পষ্ট । 

পুরাতনকে একেবারে অস্বীকার করে ইতিহাসে নতুনের বিকাঁশ হয় না। 
নতুন যুগেরও নয়, নতুন সত্যেরও নয়। ধারাবাহিকতাই ইতিহাসের ধর্ম। 
সেই ধারার উত্থানপতন আছে । একটানা একঘেয়ে তার ছন্দ নয়, তর নয়। 
সবই ঠিক। কিন্ত মূল ধার! থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন অভাবনীয় 
নতুন ধারায় ইতিহাস এগিয়ে চলে না, চলেনি কোনদিন । 

বারাণসী তীর্ঘযাত্রীদের পুরাতন পথের উপর চলতে চলতে বালক ঈশ্বরচন্জর 
এত কথা তখনও চিন্তা করার অবকাশ পাননি । তবু মনে হয়, ইতিহাস যেন 
তীকে শিক্ষা দেবার জন্যই এই এঁতিহাসিক পথের পথিক করেছিল । নবযুগের 
নতুন পথের অন্যতম পথিক্কৎ প্রাচীন পথের উপর দিয়েই তার নতুনের যাত্রা শুক্ু 
করেছিলেন। 


পথের উপর খানাকুল-কৃষ্ণনগরের কাঁছে পাতুল গ্রাম । জননীর মাতুলালয়। 
ভগবতী দেবীর জ্োষ্ঠ মাতুল রাধামোহন বিগ্যাভূষণ ঈশ্বরচন্জ্রকে বিশেষ স্ষেহ 
করতেন। অস্থখবিস্থথ করলে তিনি নিজে বীরসিংহ গিয়ে নীতিটিকে নিয়ে 
আসতেন পাতুলে । পাতুলের এই বিছ্যাভূষণ-পরিবারের ন্েহ-শুশ্রষাঁয় ঈশ্বরচন্দ্রের 
বাল্যজীবনের বহুদ্দিন পরম নিশ্চিন্তে ও আনন্দে কেটেছে । কলকাতা যাত্রার 
পথে পাতুলে বিশ্রাম না করলে, ঈশ্বরের শাস্তি হবে না, ঠাকুরদাস জানতেন। 
তাছাড়া, রাধামোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে .ঈশ্বরের পক্ষে প্রথম কলকাত৷ 
যাওয়াও শোভন নয়। 

পাতুলে একদিন অবস্থান করে পরদিন সন্ধ্যার সময় ভিন্ন গ্রামে অন্য এক 
আত্মীয়ের বাড়ী ঠাঁকুরদাস তার পুত্র ও সঙ্গীদের নিয়ে উঠলেন । সেখান থেকে 
পরদিন শিয়াখালা-সালিখার বাধা রাস্তা দিয়ে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা 
করলেন । 

বাঁধা পথে এক মাইল অন্তর পাথরের মাইলস্টোন পৌঁতা। থাকে । পথের 
ধারে ধারে মাইলস্টোনের এরকম দৃশ্য ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামের যেঠো পথে কোনদিন 
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দেখেননি । কৌতূহলী মনে তীর প্রশ্ন জাগল, পথের ধারে এগুলো কি বস্ত ? 
দেখিনি তো কোনদিন? পিতাপুত্রে প্রশ্নোত্তর চলতে লাগল । 

পুত্র। বাবা, রাস্তার ধারে বাটনাবাট1 শিল পৌতা আছে কেন? 
পিতা। বাটনাবাটা শিল নয় বাবা, এগুলোকে বলে 'মাইলস্টোন" । 
পুত্র। সেটা আবার কি? ঠিক তো শিলের মতন দেখতে । ম৷ 
তো এই রকম শিলের উপর বাটন! বাঁটে দেখেছি। 

পিতা । “মাইলস্টোন” ইংরেজী কথা । ছৃ'মাইলে এক ক্রোশ হয়, 
এক মাইলে আধ ক্রোশ | “স্টোন” মানে পাথর । এক মাইল বা আধ 
ক্রোশ পথ অস্তর এরকম এক একটি পাথর পু'তে দিয়ে দুরত্ব জানানো হয় 
বলে, এর নাম 'মাইলস্টোনি”। 

পুত্র । বুঝেছি । তাহলে এর উপর এক, ছুই, তিন, সব লেখ। আছে 
নিশ্চয় ? 

পিতা । সব লেখা আছে। যেমন, সামনের এই পাথরটার গায়ে 
ইংরেজীতে লেখা আছে উনিশ" | অর্থাৎ বাধা পথে উনিশ মাইল বা! 
সাড়ে নয় ক্রোশ পথ আর চলতে হবে। 

পুত্র । “উনিশ' লেখা আছে? একের পিঠে নয় তে। উনিশ ? 
পিতা । নামতায় পড়েছ তো, একের পিঠে নয় উনিশ | ঠিক বলেছ। 
পুত্র। (অক্ষরের গায়ে হাত বুলিয়ে ) তাহলে এই অক্ষরটা তো 
ইংরেজীর “এক”, আর এর পিঠে এই যে অক্ষরটা, এইটাই তো “নয়” ? 
পিতা । হ্যা বাবা, ঠিক বলেছ। 

পুত্র। তাহলে এর পর আঠার, সতের, ষোল, এইভাবে এ পর্যস্ত লেখা 
পাথর দেখতে পাব তো? 

পিতা । হ্থ্যা পাঁবে, তবে যে পাঁথরটায় “এক” লেখা আছে, সেখান দিয়ে 
আমরা আজ ষাব না। “ছুই” পর্ষস্ত যাব, তাঁর পর বেঁকে গিয়ে অন্য পথ 
দিয়ে গঙ্গার ঘাটে উঠব | যদ্দি সেট! দেখতে চাও, আর একদিন দেখাব । 
পুত্র। দেখার আর দরকার কি? “এক” তো দেখেছি, চিনে নিয়েছি । 
নয়ের পর থেকে ছুই পধস্ত দেখলেই তো! সব ইংরেজী অঙ্কের অক্ষর চেন! 
হয়ে ধাবে। 
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পিতা । তা যাঁবে, কিন্তু চলতে চলতে ঠিক চিনে নিয়ে মনে রাখতে 
পারবে ? 
পুত্রে। হ্যা পারব! 


গুরুমহাশয় কালীকাস্ত উৎ্কর্ণ হয়ে শুনলেন সব কথ।। ঈশ্বরচন্দ্রের ইংরেজী 
শিক্ষ শুরু হল, বিন! গুরু-সাহাষ্যে, শিয়াথালা-সালখের বীধাঁরাস্তায় । 

ঠাকুরদাীস বললেন, “পরীক্ষা করব, কেমন শিখেছ ।” গুরুমহাশিয়ও প্রস্তত 
হলেন পরীক্ষা করবার জন্ত । ভৃত্য আনন্দরাম উৎকষ্টিত হয়ে প্রতীক্ষা করতে 
লাগল। যতক্ষণ একের পিঠের উপর অন্ত অঙ্গুলি ছিল, ততক্ষণ আঠারর 
পর সতের হবে, সতেরর পর ষোল হবে, এইভাবে হিসেব করে যে ঈশ্বরচন্দ্র 
অক্ষরগুলি না চিনেও আন্দাজে বলতে পারেন, এ কথ ঠাকুরদাসের ও গুরু- 
মহাশয়ের মনে হল। তাই যখন একের পিঠটি সবে গেল, কেবল অক্ষরগুলি পৃষ্ঠা 
শ্রয়হীন হয়ে সামনে দীড়াল একে-একে, তখন মধ্যের ষষ্ঠ মাইলের অক্ষরটি ইচ্ছ। 
করে বাদ দিয়ে, পঞ্চম মাইলের অক্ষরটি দেখিয়ে, ঠাকুরদাস জিজ্ঞাসা করলেন : 
“এট] কি অক্ষর বল ? 

মধ্যের ছয় অক্ষরটি ঈশ্বরচন্দ্র দেখতে পাননি । পিতা তাকে ফাকি 
দিয়েছেন । একে তো একের পিঠটি নেই, তার উপর কৌশলে ফাঁকি দেওয়৷ 
হয়েছে মধ্যের পাথরটিকে । ডবল পরীক্ষা । ঈশ্বরচন্দ্র বললেন : “এটা ছয় 
হবে, কিন্তু ভূল করে পাঁচ লিখেছে কেন ? 

পরীক্ষায় পাঁশ করলেন ঈশ্বরচন্্র। চলার পথে চলতে চলতে পরীক্ষা, 
গ্রাম্য বালকের পক্ষে কঠিন পরীক্ষা । প্রথম পরীক্ষায় উত্ভীর্ণ হলেন 
ঈশ্বরচন্দ্র । | 

উত্তর শুনে সকলেই খুব খুশি হলেন। ঈশ্বরচন্দ্র নিজে লিখেছেন : 


"এই কথা শুনিয়া, পিতৃদেব ও তাহার সমভিব্যাহারীর! অতিশয় 
আহলাদিত হইয়াছেন, ইহ। তাহাদের মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। 
বীরসিংহের গুরুমহাঁশয় কাঁলীকান্ত চট্োপাধ্যায়ও এ সমভিব্যাহারে 
ছিলেন; তিনি আমার চিবুক ধরিয়া, “বেশ বাঁব। বেশ* এই কথা৷ বলিয়া, 
অনেক আশীর্বাদ করিলেন, এবং পিতৃদদেবকে সন্বোধিয়া বলিলেন, 
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দাঁদামহাশয়। আপনি ঈশ্বরের লেখাপড়া বিষয়ে যত্ব করিবেন। যদি 

বাঁচিয়। থাকে, মানুষ হইতে পাঁবিবেক। 
আনন্দরাম গুটির আনন্দের কথা কেউ বলেননি । পিতাও নয়, গুরুমহাশয়ও 
নয়, গ্রাম্য-ভূত্য আনন্দরাম। পিতার মতন ন্মেহ যার ঈশ্বরের প্রতি, পথের 
এই কঠিন পরীক্ষায় পাশ করাতে আনন্দে উৎফুল্প আনন্দরাম। সব আনন্দ 
সে প্রকাশ করবে কখন বীরসিংহ গ্রামে ফিরে গিয়ে, তাই ভাবতে লীগল। 

প্রথমে সে বীরসিংহ গ্রামে ফিরে ঈশ্বরের মা ঠাকুমার কাঁছে এই বাটনাবাটা 
শিলের গল্প বলবে । তারপর ধর্মতলার মণ্ডপটিতে জাঁকিয়ে বসে গ্রামের বারো- 
জনের কাঁছে ঈশ্বরের প্রতিভার কথা সগর্বে শোনাবে । 


উনিশ মাইল লেখ! মাইলস্টোনের সামনে ফ্াঁড়িয়ে ঈশ্বরচন্্র প্রথম প্রশ্ন করে- 
ছিলেন। পঞ্চম মাইলস্টোনের সামনে দাড়িয়ে তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। 
অর্থাৎ সালখের বাধ! বাম্তায় চৌদ্দ মাইল পথ হাটা হয়েছে। আট বছরের 
বালকের পক্ষে একটানা চোদ্দ মাইল পথ হাঁটার ক্লাস্তি ও কষ্ট যে কতখানি 
হতে পারে, তা কারও মনে নেই । 
পথ চলার ক্লান্তিতে যখন বালক ঈশ্বরের দেহমন আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল, 
তখন পিতা ঠাকুরদীস ব1 গুরুমহাশয় কালীকান্ত “এতরেয় ব্রাহ্মণের রাজপুত্র 
রোহিতের সেই পথচলার গল্পটি বলেছিলেন কি না জানি না। বাজপুত্র 
রোহিত যখন দীর্ঘকাল পথ চলে চলে শ্রাস্ত হয়ে বিশ্রামের জন্য ঘরমুখো 
চলেছেন, তখন ব্রাদ্ষণবেশী দেবতা ইন্দ্র তীকে বলেন : 
নাঁন। শ্রান্তায় শ্রীরস্তি ইতি রোহিত শুশ্রম। 
পাপো নৃষদবরো! জনঃ ইন্দ্র চচ্চরতঃ সথ! ॥ 
ঢরৈবেতি, চরৈবেতি। 
“হে রোহিত! চলতে চলতে যে শ্রীস্ত তার আর শ্রীর অস্ত নেই, এই কথাই 
চিরদিন শুনেছি । যে চলে, দেবতা ইন্দও সখ! হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে চলেন। 
যে চলতে চায় না, সে শ্রেষ্জন হলেও ক্রমে সে নীচ হতে থাকে । অতএব, 
এগিয়ে চল, এগিয়ে চল 1?” 
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আস্তে ভগ আসীনন্তোধ্ব স্তিষ্ঠতি তিষ্ঠতঃ | 
শেতে নিপদ্যমানন্তয চন্বাতি চরতো। ভগ: ॥ 
চরৈবেতি, চরৈবেতি । 
“যে বসে থাকে তাব ভাগ্যও বসে থাকে, যে উঠে দ্রাড়ায় তার ভাগ্যও উঠে 
দাড়ায়, যে শুয়ে পড়ে তার ভাগ্যও শুয়ে পড়ে, যে এগিয়ে চলে তার ভাগ্যও 
এগিয়ে চলে । অতএব এগিয়ে চল, এগিয়ে চল 1” 


ঈশ্বরচন্দ্র নবযুগের রোহিত । রোহিতের মতন তিনিও যেন শুনেছিলেন, 
'নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তি ইতি ইশ্বর শুশ্রম 1 হে ঈশ্বর! চলতে চলতে যে শ্রাস্ত 
তার শ্রীর অস্ত নেই, এই কথাই চিরদিন শুনেছি! অতএব হে ঈশ্বর, এগিয়ে 
চল, এগিয়ে চল! 

বীধাঁপথের শেষ হল ভাগীরথীর পশ্চিম তীরের ঘাটের ধারে। সামনে 
ভাগীরীর পূর্বতীরে, ভোরের স্থ্যের মতন কলকাতা মহানগর বালক ঈশ্বর্চন্দ্রে 
দৃষ্টিপথে ভেসে উঠল। পথচলার প্রথম পর্ব শেষ হল। 
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অবশেষে ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতা! শহরে এমনে পৌছলেন । ১২৩৫ সনের কাতিক 
মাসের শেষদিকে । ১৮২৮ সালের নতেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে । 

ঠাদপাল ও অন্ঠান্ত গঙ্গার ঘাটে তখন পাক্ধি-বেহারারা পান্ধি নিয়ে ধাড়িয়ে 
থাকত। নবাগতরা নৌকা করে কলকাতার ঘাটে অবতরণ করলে তার! দূল 
বেঁধে ঘিরে ধরত তাদের । বিদেশী সাহেব ও ধনিক বাবুদের দিকেই তাদের 
নজর থাঁকত বেশি। উড়িয়৷ বেহারাদের কাধে চড়ে, নানারকমের ঝালর ও 
ঘেরাটোপ দিয়ে ঘেরা পান্কির ভিতরে বসে, নবাগতরা কলকাতি৷ মহানগরের 
প্রথম মুখদর্শন করতেন । নববিবাহিত বধূর প্রথম শ্বশুরালয় দর্শনের মতন । 

পিত। ঠাকুরদাঁস, গুরুমশাই কালীকাস্ত ও ভৃত্য আনন্দরামের সঙ্গে বালক 
ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতার গঙ্গার ঘাটে প্রথম যখন পদার্পণ করেছিলেন, তখন তাদের 
চেহার। পোষাক-পরিচ্ছদ ও হাবভাব দেখে উড়িয়া! বেহারার1 হয়ত তাদের 
পাক্কিতে চড়বার জন্য অন্থরৌধ করতেও উৎসাহিত হয়নি। শৌখিন বাবু 
অথবা! পাঁড়ার্গেয়ে জমিদার বলে তাঁদের মনে করবার কোন কারণও ছিল ন|। 
বেহারারা৷ তাঁদের দেখেই বুঝতে পেরেছিল যে পাক্ষি চড়ে গস্তব্য স্থানে যাবার 
পাত্র তারা নন। 

গস্তব্য স্থানও অবশ্ঠ তাদের বেশি দুরে নয়, কাছেই বড়বাজারে। সকলে 


বিভ্তাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১১২ 


নবাগতও নন। ঠাকুরদাস এর আগে কলকাতায় এসেছেন ও বাঁ করেছেন। 
তীর অজান1 কিছু নেই। গঙ্গার ঘাটে এসে তিনি একাধিকবার অবতরণ 
করেছেন । গঞ্াতীর থেকে গন্তব্য স্থানের দুরত্ব কতটুকু, তাঁও তিনি বিলক্ষণ 
জানেন। সুদুর বীরসিংহ, গ্রাম থেকে পায়ে হেঁটে ধারা এতদূর পথ এসেছেন, 
তার! কখনও শহুরে বাবুদের মতন, কি পাড়াগেঁয়ে জমিদারদের মতন, অথবা 
বিদ্বেশী সাহেবদের মতন, পান্ধি চড়ে কলকাতা৷ শহরে শুভাঁগমন করবেন না। 


ঠাকুবদাস প্রথম যখন কলকাতা! শহরে এসেছিলেন, তখন কলকাতি। সবেমাত্র 
তার গ্রাম্যবেশ ছেড়ে আধুনিক নাগরিক রূপ ধারণ করছে। ১৮০৪-৫ সালের 
কথা। তার পর প্রায় পঁচিশ বছর কেটে গেছে। বর্ধিষু নতুন মহানগরের 
জীবনে পচিশ বছর প্রায় দীর্ঘ এক শতাব্দীর সমান । বড়বাজারের চাকুবী- 
জীবনে, দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রামের ফাঁকে ফাকে, ঠাকুরদাস কলকাতা শহরের 
এই ক্রমবিকাশ অনেকটা স্বচক্ষে দেখবার সথযোগ পেয়েছেন। বালক ঈশ্বরচন্দ্র 
প্রথম যে কলকাতা শহর দেখলেন, তার সঙ্গে তার পিতা ঠাকুরদাসের কিশোর- 
জীবনের প্রথম-দেখা কলকাতার পার্থক্য অনেক। 

এর মধ্যে কলকাতার গঙ্গাতীরের রূপ একেবীরে বদলে গেছে । অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষদিকে বিদেশী নবাগতরা এসে কলকাতা৷ শহরের গঙ্গাতীরের যে 
দৃশ্য দেখেছিলেন, তাঁর আমূল পরিবর্তন হয়েছে । কলকাতার 'লটাঁরী কমিটি'র 
চেষ্টায় নতুন পথঘাট তৈরি হয়েছে অনেক, খানাডোবা-খাল-পুকুর অনেক 
ভরাট কর! হয়েছে, জঙ্গল ও বন কেটে পরিষ্ষারও করা হয়েছে । গঙ্গার গর্ভ 
থেকে নতুন তীরভূমির অভ্যুত্থান হয়েছে যেখানে, তারই নাম ছিল স্ুতানুটি। 
জব চার্নক একদিন সৃতান্ুটির যে গঙ্গাতীরে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেই 
তীর থেকে গঞ্জ আরও অনেক দূরে পশ্চিমদিকে সরে গিয়েছে । অপন্যত 
গঙ্গার তীরে লটারী কমিটি নতুন বাধানো! রাস্তা তৈরি করেছেন, স্র্যাণ্ড রোড । 
নতুন নতুন নৌকা-ভেড়ার ঘাট ও পোতাশ্রয় গড়ে উঠেছে তার ধারে ধারে । 
টাদপাল ঘাট থেকে নতুন ফোর্ট উইলিয়ম পর্যস্ত সাঁরবন্দী বৃক্ষশ্রেণী মনোরম 
সান্ধ্য বিলাসভ্রমণের পথ রচন! করেছে, নাম “রেসপণ্ডেন্সিয় ওয়াক্‌”। ুর্ান্তের 
পর থেকে কলকাঁত৷ শহরের অভিজাত-সমাঁজের পুরুষ ও মহিলাঁদের ভিড় 
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বড়বাজারে ঈশ্বরচন্ত্র পুত 


জমতে থাকে সেখানে | নানারকমের ঘোড়ার গাড়ি ও ধাছারে পাঞ্চিতে বেস- 
পণ্ডেন্দিয়! ওয়াক ভরে ঘায়। সাহেব-বিবিদেরই ভিড় বেশি | তার মধ্যে এদেশী 
ধনিকরাও এনে যোগ দেন। গঙ্গাতীরের মনোরম পরিবেশে এশ্বর্ধের বেধারেষি 
চলে নতৃন মহানগরের এতিহাদিক চরিত্রের প্রকাশ হয় গ্জাতীবে।১ 

খেয়াঘাটের নৌকা যখন কলকাতার ঘাটে এসে ভিড়ল এবং বালক 
ঈশ্বরচন্দ্র খন নতুন মহানগরে প্রথম পদার্পণ করলেন, তখন সকাল কি সন্ধ্যা 
জানা নেই। সন্ধ্যার প্রীক্কাল হলে, গঙ্গাতীরের স্ট্যাপ্ডের উপর দিয়ে তিনি 
কলকাতা শহরের নতুন রাজপুত্র ও রাজকন্তাদের নিশ্চয় আনাগোনা করতে 
দেখেছেন । পিতামহীর মুখে শোনা রূপকথার বাঁজকন্তাঁদের সঙ্গে হয়ত 
অনেক মিল ছিল তাদের । 

গন্তব্যস্থান.বড়বাজারের দয়েহাটা অঞ্চল । ব্যবসায়ীর অমবাবতীর সিংহদ্বার 
দিয়ে শহরে প্রবেশ । একেবারে দয়েহাটায়, বাজারের কেন্রস্থলে। উত্তররাঢ়ীয় 
কায়স্থ ভাগবতচরণ সিংহের বাড়ী দয়েহাটায়। মারোয়াড়ী বণিকদের গদিতে 
তখনও কলকাতার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছেয়ে যাঁয়নি। বড়বাজার ও 
কৃতানুটির আদি প্রতিষ্ঠাতা বাঙালী ব্যবসায়ী শেঠ, বসাক, মল্লিক, শীল, বড়াল 
প্রভৃতি পরিবারদের আধিপত্য তখনও অঙ্ষুগ্ন ছিল এ-অঞ্চলে। তন্তবণিক, 
গন্ধবণিক, তাম্থলিবণিক, স্থবর্ণবণিক প্রভৃতি বাঙালী বণিকসম্প্রদায় তখনও 
কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলে বাঁণিজ্যক্ষেত্রে কর্তৃত্ব করতেন। স্থাপত্যকঙ্গার 
স্পরশশূন্য স্তপাকার পোড়া-ইটের বিসদৃশ ইমারৎ-শ্রেণীও তখন বড়বাজারকে 
কুৎসিত করে তোলেনি। বাঙালী শেঠ, বসাক, মল্িকদের বিশাল-বিশাল 
চৌহদ্দি-জোড়া ভিনচার-মহল! সব বাঁড়ী ছিল বড়বাজারে। পুজামণ্ডপ ও 
দালান ছিল, বাগান-পুকুর পর্যস্ত ছিল। গঙ্গাতীরের ঘাট পর্ধস্ত তাদের 
নিজেদের তৈরি সব পথ ছিল, শ্ানের ঘাঁটও ছিল। অস্তঃপুরের মহিলার! 
ঝালরঢাঁকা পান্ধিতে চড়ে গঙ্গান্নান করতে যেতেন। পান্ধি-বেহান্নারা ঘাটে 
নেমে, পাক্কিসহ তাদের গঙ্গীয় চুবিয়ে নিয়ে ফিরে আসত। তখন বড়বাজার 
অঞ্চলে বাশবন ও বাশঝাড় ছিল অনেক। বাঁশতলাভিমুখী গলিরও অস্ত ছিল 
না। ছোট অলিগলির একমুঠো মাঁটিও আজ যেখানে সোনা এবং একখণ্ড 
মাটির চিহ্ন নেই আজ যেখানে, সেখানে পায়ে-ছাটা সব মেঠেঁপথ ছিল। সেই 
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সব মেঠোঁপথ দিয়ে বাশবনে পৌছে ভোমকান। হয়ে ঘেতে হত। আজও তাই 
হতে হয় ধড়বাজারের অলিগলিতে, কিন্ত শানবাধানে। গলিতে এবং ব্যবসায়ীর 
গদিতে, বীশবনে নয় । 

ঠাকুয়দাঁসকে নিয়ে রাঁমজয় তর্কভূষণ যখন দয়েহাটায় ভাগবতচর়ণ সিংহের 
গৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন বড়বাঁজার ছিল বাঙালী ব্যবসায়ীদের বাজার । 
তার প্রীয় কুড়ি বছর পরে বিদেশী মহিল! ফ্যানি পার্কস, ১৮২৫ সালে যখন 
বড়বাঁজান্ন দেখতে এসেছিলেন, তখনও বড়বাজার কলকাতার সব চেয়ে বড় 
বাজার ছিল বটে, কিন্তু তার চেহারা এ রকম ছিল না। বড়বাজাবকে ফ্যানি 
পার্কস শাল-আলোয়ান কেনাকাটার বাজার বলেছেন, কিস্তু একবার বেড়িয়ে 
যাবার মতন জায়গ! বলেও উল্লেখ করেছেন__-০7175 8915 38281 06 £6৪ 
1081৮ %111075 911915 815 00151)0 19 ৬100) ড15101051৭ ঈশ্বরচন্দ্রকে 
নিয়ে ঠা্ুরদাস যখন বড়বাজারে এলেন, তখনও বড়বাজার অবাঙালী বণিকের 
বড়বাজার হয়নি, বাঁডালীরই বড়বাজার ছিল। শেঠ-বসাক-মল্পিকদের সৌভাগ্য- 
রবি তখন অস্তাচলে যায়নি। তারপর স্ুগ্রীম কোর্টের মামলা-মোকদ্দমায় ও 
ব্যক্তিগত বিলাসিতায় বাঁণিজ্যলন্ধ সমস্ত সঞ্চিত মূলধন তারা খোলামকুচির 
মতন উড়িয়ে দ্িয়েছেন। লেনদেনের বাঁণিজ্যলন্ধ মূলধন উৎপাদনশিল্পে নিয়োগ 
করে বাঁঙালীর। বণিকশ্রেণী থেকে শিল্পপতিশ্রেণীতে রূপান্তরিত হতে পারেননি । 
কেন হতে পারেননি, সে কাহিনী বড়বাজারের শাঁনবাধানো গলিতে ও শেঠ- 
মল্লিক-বসাকদের প্রাচীন অষ্টালিকার ইটের গায়ে খোদাই করা রয়েছে। 
লেনদেনের বাণিজ্য থেকেও প্রতিযোগিতার চাঁপে ক্রমে পশ্চাদপসরণ করে 
এখন তাঁর! অনেকে চাকুরীজীবীর নিরাপদ বন্দরে আশ্রয় নিয়েছেন। আর 
তাদেরই সঞ্চিত ধন আইন-আদালতের নাল! দিয়ে বন্যার বেগে বয়ে এসে 
আযাটনি, আযাডভোৌকেট, উকিল, মোক্তার, দালালদের নিয়ে বাক্য-ব্যবসায়ী 
এক বাঙালী মধ্যশ্রেণী গড়ে তুলেছে কলকাতা শহরে । 


ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় এসে দয়েহাটায় ভাগবতচরণ সিংহের গৃহেই আশ্রয় 
নিলেন। ভাগবতচরণ তখন জীবিত ছিলেন না। কিন্তু তার গৃহটি ছিল 
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বড়বাজারে এবং ঘয়েহাটার বাড়ীতে তাঁর পরিবারের সকলে তখন বসবাসও 
করতেন । দয়েহাট। এখনও স্বনামেই বিরাজ করছে বড়বাজারে। ছু'”-একটি 
জীর্ণ প্রাচীন অট্টালিকার দিকে চেয়ে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ সিংহমহাঁশয়দের গৃহের 
কথা মনে হয়। তার চেয়েও বেশি মনে হয়, ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যজীবনের ও 
ছাত্রজীবনের সব চেয়ে কঠোর সংগ্রামের দিনগুলি যে-পাড়ায় ও যে-গৃহে 
কেটেছে, তার কথা। তার এঁতিহাসিকতার কথা । কিন্তু গৃহটিকে সঠিক- 
ভাবে নির্দেশ করার কোন প্রমাণ নেই কোথাও আজ । রেকর্ড থেকেও 
দয়েহাটার গৃহের কায়স্থ মালিকের অস্তিত্ব পর্বস্ত লুপ্ত হয়ে গেছে । ভবিতব্য- 
বাদী জন্মদ্ার্শনিকের দেশে এঁতিহাঁসিক স্থৃতি এইভাবেই অবজ্ঞার আড়ালে 
পথের ধুলোয় মিশে যাঁয়। যেমন সম্প্রতি কলকাতা শহরের সব প্রাচীন 
এতিহাসিক ব্বাস্তাঘাটের নাম “রাজনৈতিক” কারণে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে । 
ভাগবতচরণ সিংহের গৃহটির আজ কোন হদিশ পাওয়া আর সম্ভব নয়। 
দয়েহাঁটার যে ছু'-একটি প্রাচীন ভগ্নগৃহ থেকে তার আভাস পাওয়! যায়, তাও 
অবলুপ্তির পথে । অদূর ভবিষ্যতে তার ভগ্রন্তংপের উপর কুৎসিত কু'জের মতন 
কোন ব্যবসায়ীর ইমাঁরৎ ঠেলে উঠবে। তৰু দয়েহাট! নামটি যদি কোঁন 
ব্যবসায়ীর ব1! রাজনৈতিক নেতার স্বৃতিবক্ষার্থে লুপ্ত হয়ে না যায়, তাহলে 
এঁতিহাসিক ম্থতিসচেতন বাঙীলী মাত্রই বড়বাজারের এই পথটিতে ঢুকলে 
অবশ্তই রোমাঞ্চ বোধ করবেন। দয়েহাঁটারই এক গৃহের কোণে প্রদীপ জেলে 
রাত্রে বালক ঈশ্বরচন্দ্র লেখাপড়া করতেন। দয়েহাঁট! থেকেই হেটে গোলদীঘির 
সংস্কৃত কলেজে তিনি যাতায়াত করতেন । দয়েহাঁটারই এক গৃহকোণ থেকে 
রাইমণির ন্সেহমধুর কণের “ঈশ্বর” ভাক শোনা যেত। দেনাপাওনার দৈনন্দিন 
হৃদয়হীন নির্দয়তার মধ্যে, বড়বাজারের এই দয়েহাটা। অঞ্চলেই, দয়ামায়ামমতা 
ও মাতৃন্সেহের নিঝররিণী রাইমণি বাস করতেন। ভগবতী দেবীর স্সেহাশ্রয় 
থেকে দূরে থেকেও, ভাগবতচরণের বিধবা কন্তা রাইমণির এই মাতৃদ্েহের 
নির্বরিণীধারায় অবগাহন করে, বালক ঈশ্বরচন্দ্র বড়বাজারে বাস করেও 
জনসমাজে মানুষের মতন মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার স্থযোগ পেয়েছিলেন । 
ভাগবতচরণের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জগন্দ,লভ সিংহ সংসারের কর্তা 
হয়েছেন। তখন তার বয়স বছর পচিশ। গৃহিণী, জ্যেষ্ঠা ভগিনী, তীব স্বামী 
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ও দুই পুত্র, এক বিধবা কনিষ্ঠা ভগিনী ও তার এক পুত্র, এই নিয়ে জগন্দ.ল'ভ- 
বাবুর পরিবার । ঠাঁকুরদাঁসকে তিনি খুড়ামশাঁয় বলে ডাকতেন । ইশ্বরচন্র 
তাই জগগ্গ,ল ভবাবুকে দাদা এবং তাঁর বড় বোন ও ছোট বোনকে বড়দিদি ও 
ছোড়দিদদি বলে ভাঁকতেন। রাঁইমণি ছিলেন তার ছোড়দিদি। 

গ্রাম থেকে প্রথম শহরে এলে, গ্রাম্য বালকের মানসিক অবস্থা কি রকম 
হয় তা সহজেই বোঝা] ষায়। গ্রাম্য পরিবেশের সঙ্গে বালকচিত্তের যে নিবিড় 
আত্মীয়তা হয়, শহরের কৃত্রিম পরিবেশে তা! হয় না। মনট। পড়ে থাকে গ্রামের 
মাঠে-প্রীস্তরে। বীরসিংহ গ্রামের একাস্ত পরিচিত আনাচে-কানাচে, মধুর 
মগ্ডুলদের বাড়ীঘরের আশেপাশে, খেলার নিত্যসঙ্গীদের পিছনে পিছনে 
ঈশ্বরচন্দ্রের মনটি ঘুরে বেড়ীত। তার উপর মা নেই কাছে, ঠাকুমাও নেই। 
দয়েহাটাঁর অপরিচিত পরিবেশে প্রথমটা নিশ্চয় তিনি নির্বাসিতের মতন অসহায় 
বোঁধ করতেন। কিন্তু সিংহ-পরিবারের আদরযত্বে ক্রমে তিনি বিচ্ছেদ-বেদন। 
ভুলে যেতে লাগলেন । মনের ভার অনেকট। হাঁলকা হয়ে গেল। সবার উপবে, 
রাইমণি যেন মাতৃমৃতিতে তার কাছে এসে দাড়ালেন। রাইমণি বিধবা। 
একমাত্র পুত্র গোপালকে নিয়ে তিনি বিধব। হয়েছেন। গোপালের প্রতি 
তিনি ন্সেহান্ধ ছিলেন। থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু গোপালের সমবয়ন্ক 
ঈশ্বরচন্ত্রের প্রতি রাইমণির স্মেহ ও আদরঘত্ব আরও বেশি ছাড়া কম ছিল না। 
ঈশ্বরের প্রতি তাঁর সন্ষেহ দৃষ্টি সজাগ থাকত সব সময়। মা-ঠাকুমার কোল 
ছেড়ে দূরে এসে বালক ঈশ্বরের মনে কোন কষ্ট না হয় যাতে, এতটুকু অনাদবে 
ও অবহেলায় বালকের মন অভিমানে যাতে গুম্রে না ওঠে, সে-সম্বন্ধে রাইমণি 
সংসারের আর-সকলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সচেতন থাকতেন । খুটিনাটি 
কোন ব্যাপারে তিনি গোপালের সঙ্গে ঈশ্বরের কোন তফাৎ করতেন ন!। 
ঠীকুমার কথা মনে করে ঈশ্বর মধ্যে মধ্যে কান্নাকাটি করতেন, কিস্ত ক্রমে 
রাইমণির ল্েহে তিনি প্ররৃতিস্থ হলেন। মা-ঠাকুমার মেহের অভাব বাইমণি 
একাই পূর্ণ করে দিলেন। নিজ পরিবারের পরিবেশ ফিরে পেলেন ঈশ্বরচন্দ্র 
দয়েহাটার সিংহ-পরিবারে | 

বাল্যজীবনের সিংহ-পরিবাঁবের এই স্থতি ঈশ্বরচন্দ্রের মনে তার জীবনের 
শেষ দিন পর্যস্ত খোদাই কর! ছিল। বিশেষ করে ছোড়দিদি রাইমণির স্তি। 
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পরিণত বয়সে যে আত্মস্থতি তিনি লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, ভাতে রাইমণির 
কথা যে রকম আস্তরিক আবেগ দিয়ে তিনি লিখে গিয়েছেন, তাতে যোবা 
যায়, বিধবা! রাইমণি তাঁর ভবিষ্বৎ-জীবনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন । 
তার নিজের ভাষাতেই রাইমণির এই প্রভাবের কথা বলছি :ৎ 


'""কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণির অদ্ভূত ন্েহ ও যত্ব আমি কম্মিনকাঁলেও 
বিস্বৃত হইতে পারিব ন।। তীহাঁর একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোঁষ 
আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। পুত্রের উপর জননীর যেরূপ স্সেহ ও 
যত্ব থাকা উচিত ও আবশ্তক, গোপালচন্দ্রের উপর রাইমণির স্সেহ ও যত্তব 
তদপেক্ষ! অধিকতর ছিল, তাহার সংশয় নাই । কিন্তু আমার আন্তরিক 
দৃঢ় বিশ্বাস এই, স্েহ ও যত্ত বিষয়ে, আমায় ও গোপাঁলে রাইমণির 
অণুমান্র বিভিন্ন ভাব ছিল ন!। ফলকথা এই জেহ, দয়া, সৌজন্য, 
অমায়িকতী, সদ্বিবেচন। প্রভৃতি সদগুণ বিষয়ে, রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক 
এ-পধ্যস্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমৃত্তি, আমার 
হৃদয়মন্দিরে, দেবীমৃত্তির হ্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে। 
প্রসঙ্গক্রমে, তাহার কথ! উত্থাপিত হইলে, তদীয় অপ্রতিম গুণের কীর্তন 
করিতে করিতে, অশ্রপাত না করিয়! থাকিতে পারি না। আমি 
স্লীজাঁতির পক্ষপাতী বলিয়া, অনেকে নির্দেশ করিয়া! থাকেন। আমার 
বোধ হয়, সে নির্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির ম্মেহ, দয়া, 
সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং এঁ সমস্ত সদ্গুণের ফলভোগী 
হইয়াছে, মে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী ন! হয়, তাহ! হইলে, তাহার তুল্য 
কৃতত্স পামর ভূমগ্ডলে নাই । 


বার্ধক্য পৌছেও রাইমণির জন্য ধার এতখানি আবেগ সঞ্চিত ছিল, সংসারের 
ও সমাজের সমন্ত মালিন্যের মধ্যেও যিনি নিজ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রাইমণির 
সৌম্যমৃতি এতটুকু কলঙ্কিত হতে দেননি, তীর জীবনে রাইমণির কোন প্রভাব 
ছিল না, একথ ভাব যায় না। প্রভাব যে কত গভীর ছিল, তিনি নিজেই 
পরিষ্কার স্পষ্ট ভাষায় তার আভাস দিয়েছেন। তার কর্মজীবনে স্ত্রীজাতির 
প্রতি তীর পক্ষপাতিত্বের কথ! স্বীকার করে নিয়ে, রাইমণিকেই তিনি তার 
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প্রেরণার উত্স বলে ইঙ্গিত করতে ভোলেননি। এই ইঙ্গিতের তাঁৎপর্যও 
গভীর । বাল্যবয়সের স্বতির প্রতি বার্ধক্যে ষিনি নিজেই এই ইঙ্গিত করতে 
দ্বিধাবোধ করেননি, তার কাছেও তার তাঁৎপর্ধ সামান্য নয় । | 

বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ আন্দোলনের প্রেরণা পেলেন কোথা থেকে, 
কেমন করে, তাই নিয়ে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। সঙ্জন ব্যক্তির! 
বিদ্যাসাগর-চবিত্রে মাতৃভক্তি ও দয়ার চরম বিকাশ দেখে চমতকৃত হয়েছেন । 
সাধারণ সরলহৃদয় মাহুষের মনেও বিগ্াসাগরের এই মুন্তি অঙ্কিত হয়েছে। 
তাই তীর প্রত্যেকটি মহৎ কাজের উৎস-সন্ধান করতে গিয়ে তীর! নিজেদের 
মনের মতন সব কাহিনী ও কিংবাদস্তী রচনা করেছেন । বিধবাবিবাহ সম্বন্ধেও 
এরকম অনেক কাহিনী আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত কাহিনী হল, 
বিদ্ভাসাগর তাঁর মায়ের কাছ থেকে এই প্রেরণা পেয়েছিলেন । বাঁলবৈধব্যের 
ছুঃখকষ্টে কাঁতির হয়ে একবার নাকি ভগবতী দেবী ঈশ্বরচন্ত্রকে বলেছিলেন, 
“তোদের শাস্ত্রে কি এমন বিধান নেই কোথাও, যাঁতে এই ছুঃসহ জীবনের 
অবসান ঘটানো যায়? মায়ের কথাঁয় উৎসাহিত হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র শান্তর ঘেঁটে 
বিধবাঁবিবাহ অশাস্্রীয় নয় প্রমাণ করবার জন্য নাকি তৎপর হয়েছিলেন। 
এরকম আরও অনেক কাহিনী আছে। এগুলিকে কাহিনী ছাঁড়। আর কিছু 
বলা যায় না । 

ভগবতী দেবী উদারহৃদয় নারী ছিলেন। যে মাতুল পরিবারে তিনি 
আশৈশব মানুষ হয়েছিলেন, শিক্ষারদীক্ষায় ও বিদ্যাচর্চায় তাদের সমতুল্য পরিবার 
থুব অল্পই ছিল। সাধারণ অশিক্ষিত গ্রাম্য নারীর মতন সংস্কার বা সামাজিক 
সন্বীর্ণতা তাঁর না থাকা আশ্চর্য নয়। কিন্তু তিনি বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয় 
ব্যাখ্যার জন্য ছেলেকে অনুরোধ করেছিলেন বলে মনে হয় না। বৈধব্যের 
ছুঃখ ঘদি ঈশ্বরচন্ত্র কারও ব্যক্তিগত জীবন থেকে বোঁধ করে থাকেন, তাহলে 
ত৷ রাইমণির জীবন থেকেই তাঁর পক্ষে করা সম্ভব। কিন্তু তা সম্ভব হলেও» 
বিধবাবিবাহ আন্দোলনের প্রেরণা কেবল সেই ব্যক্তিগত বোঁধ বা বেদনা 
থেকে তিনি পাননি । সামাজিক ইতিহাসে এইজাতীয় আকস্মিকতাঁর বিশেষ 
কোন স্থান নেই। বিধবাঁবিবাহ “আন্দোলনে” পরিণত না হলেও, তাই নিয়ে 
রীতিমত আলাপ-আলোচনা সমাজে তার আগে থেকেই চলছিল । বিদ্যাসাগর 


বড়বাঁজারে ঈশ্বরচন্জ্ু ১১৪ 


তাই থেকেই তার সামাজিক কর্তব্যের আসল প্রেরণা পেয়েছিলেন এবং 
তখনকার প্রগতিশীল সংস্কারপন্থী সমাজের বিশেষ তাগিদকেই তিনি বাস্তব রূপ 
দেবার চেষ্টা করেছিলেন ।* 


পণ্ডিত সভারাম বাচস্পতি কিশোর ঠাকুরদাসের আশ্রয়দাতা ছিলেন 
কলকাতায়। তারও পরিবার ছিল। অর্থ ও প্রতিপত্তি ছিল। সবই ছিল, 
কিন্তু রাইযণি ছিলেন নী। তাই সব থেকেও, কিছুই ছিল না। কিশোর 
বালককে জ্ঞাতির আশ্রয় ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল । সে-সব কথা ঠাকুরদাস 
ভুলে যাননি। তিনি জানতেন, জগদ্দ'ল ভবাবুর পরিবার না থাকলে এবং 
সেই পরিবারের মধ্যমণি রাঁইমণি না থাকলে, তাঁর পক্ষে পুত্রকে নিয়ে 
কলকাতায় চাকরি করে বাস কর! সম্ভব হত না । ঈশ্বরচন্দ্র নিজেও লিখেছেন : 
“এ অবস্থায়, অন্তাত্র বাসা হইলে, আমার মত পল্পীগ্রামের অষ্টমবর্ধীয় বালকের 
পক্ষে, কলিকাতায় থাকা কোনও মতে চলিতে পাঁরিত না।, 

কলকাতায় আসার পর পাঁচ-সাতদিন সুস্থির হতেই কেটে গেল। তারপর 
পড়াশুনার প্রশ্ন উঠল । জগদ্দ,ল ভবাবুর বাড়ীর কাছে শিবচরণ মল্লিক নামে 
এক ধনী স্থবর্ণবণিক বাস করতেন । স্ুবর্ণবণিক সমাজের বহু সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি 
তখন বড়বাঁজার অঞ্চলে বসবাস ও ব্যবসা করতেন। শিবচরণবাঁবুব বাঁড়ীতেই 
একটি পাঠশালা ছিল। ধনী ব্যক্তিদের অনেকের বাঁড়ীতেই তখন পাঠশাল। 
ছিল। বাড়ীতে গুরুমহাশয়ের কাঁছে বিদ্যাশিক্ষাঁর বয়স পর্যস্ত সাধারণত ধনীর 
ছুলালদের বাইরের কোন বিদ্যালয়ে পাঠানো হত না।' গুরুমহাশয় ধনিক 
পরিবারের সন্তানদের বাঁড়ীতেই পড়াতেন । তাদের সঙ্গে পাঁড়া-প্রতিবেশীর 
আরও দু”চাঁরজন ছেলে এসে যোগ দ্িত। বৈঠকখানাটাই পাঠশাল। হয়ে 
যেত। শিবচরণ মল্লিকের বাড়ীতে যে পাঁঠশাল! ছিল, তাতে তার নিজের 
পুত্র, ভাগনে, জগদ্দ,ল ভবাবুর ভাগনেরা এবং আরও তিন-চারটি বালক পড়া- 
শুনা করত। কথ হল, জগদ্দ,ল ভবাবুর ভাগনেদের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র কিছুদিন 


«এই বিষয়ে এই গ্রস্থের 'প্রথম খণ্ডের এম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায় ভষ্টব্য । এই গ্রন্থের “তৃতীয় খণ্ডে 
এই বিষয়ে বিস্তারিত ধরতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ কর! হয়েছে। 
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এ পাঠশালাতেই যাতায়াত করবেন। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, এই তিন মাস 
তিনি এ পাঠশালাতেই লেখাপড়। করলেন । পাঠশালার শিক্ষক ছিলেন ম্বরূপচন্দ্ 
দাস। স্বাত্র তিন মাসের জন্ত তার পাঠশালাতে পড়লেও, ঈশ্বরচন্দ্র তীর কথা 
শেষ জীবন পর্বস্ত ভোলেননি। স্বরূপচন্দ্রের শিক্ষাপদ্ধতি তাকে ষে বিশেষ- 
ভাবে অভিভূত করেছিল, তা তার পরবর্তীকালের উক্তি থেকে বোঝা যায়। 
বীরসিংহের গুরুমশায় কালীকাস্তের তুলনায় স্বরূপচন্ত্রকে তিনি আরও বেশি 
কৃতী শিক্ষক বলে উল্লেখ করেছেন। পাঠশালার শিক্ষক স্ব্পপচন্দ্র দীস, 
বীরসিংহের শিক্ষক কালীকাস্ত চট্টোপাধ্যায় অপেক্ষা, শিক্ষাদান বিষয়ে, বোধ 
হয়, অধিকতর নিপুণ ছিলেন ।, 

তিন মাস পরে তার কঠিন অস্থখ হল। রক্তাতিসার রোগে তিনি ভুগতে 
লাগলেন। তখন গ্রামাঞ্চল থেকে ধারা! কলকাতা শহুবে আসতেন, ভাবা 
প্রায়ই অজীর্ণ ও উদরাময় রোগে ভুগতেন। কলকাতা৷ ছেড়ে গ্রামে ফিরে 
যেতে-না-যেতেই তাদের অস্থখ সেরে যেত এবং তীরা সুস্থ হয়ে উঠতেন | 
কলের জল, ড্রেন, পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট, 'এসব কিছুই তখন ছিল না। তার মধ্যে 
প্রতি অঞ্চলে লোকের বসতি ক্রমেই বাড়ছিল । মশা-মাছির উপদ্রবে কলকাতা 
শহরে টেক যেত না। ঈশ্বরচন্দ্রের ছয়-সাঁত বছর আগে, কবি ঈশ্বরচন্দ্র 
গুপ্ত কাচরাঁপাড়। থেকে কলকাতা শহরে এসে, জোড়াসীকোয় তার মাতুলালয়ে 
আশ্রয় নিয়েছিলেন । কবিয়ীলদের দলে মিশে কবি-গান ও ছড়া রচনা করতে 
তিনি ভালবাসতেন। দয়েহাটা থেকে জোড়াসাকে। খুব বেশি দূরে নয়। 
কলকাতা! সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্ত যে বিখ্যাত ছড়। বেঁধেছিলেন, তা প্রধানত 
জোড়ার্সাকো। ও তার আশপাশের অবস্থা দেখে । ছড়াটি অনেকেই জানেন, 

রেতে মশ! দিনৈ মাছি, 
এই তাড়য়ে কলকেতায় আছি। 

মশার উপদ্রব যে কত প্রবল ছিল তখন কলকাতায়, তা! প্রায় তখনকার 
প্রত্যেক শহরবাসীর তিক্ত অভিজ্ঞতাপ্রস্তত বিবরণ থেকে বোবা যায়। 
বিদেশী মহিলা ফ্যানি পার্কস কলকাত। শহরে এসে মাসে ৩২৫ টাকা বাড়ী 
ভাড়া দিয়ে চৌবঙ্গী অঞ্চলে বাস করতেন । ১৮২২-২৪ সালের কথা । অনেক 
রকম নাগরিক অভাব-অভিযোগের কথা তিনি তার ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে 


বড়বধাজাবে ঈশ্বর চন্্র ' ১২১ 


লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তার মধ্যে মশার কথ। অত্যন্ত তিক্ত ভাষায় ব্যক্ত 
করতে তিনি ভোলেননি । মশ। প্রসঙ্গে ফ্যানি বলেছেন :৪ ০11৩ £৩৪০৪: 
21010059009 815 056 110989010-1059 ১ 16 15 811009% 117719958015 1001 
০ 9০1800) (0৩10... চুলকানোটা অনেক সময় বীতিবিরুদ্ধ ও বিরক্তিকর 
হলেও, মশা কামড়ালে না চুলকে পারা যায় না বলে ফ্যানি অভিযোগ 
করেছেন। তাও তো বড়বাজার জোড়ার্সাকোর তুলনায় তখন চৌরঙগীতে 
লৌকবসতি খুবই বিরল ছিল। চৌরঙ্গী প্রায় গ্রামই ছিল বলা চলে। 
বড়বাজারের ঘিন্জি বসতির মধ্যে মশামাছির উপদ্রব আরও বেশি ছিল। 
এ-রকম অধিকাংশ অঞ্চলেরই অবস্থা ছিল কলকাতায় । 

১৮২৮-২৯ সালে ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলকাতায় আসেন, তখন কলকাতা শহরে 
ম্যালেরিয়ার দৌরাত্ম্য ও খুব ছিল। ম্যালেরিয়ার কারণ সম্বন্ধে এক সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধে “বেল হরকরা' পত্রে মন্তব্য কর হয় এই মর্মে :« 


বন্ধ ভোবা পুক্ষরিণীই হ'ল ম্যালেরিয়া রোগের প্রধান উৎস । 
কলকাতায় তার অভাব নেই। তার জন্য মারাঁঠা খাল ছাড়িয়ে ওদিকে 
যাবার দরকার নেই। কলকাতার মধোই যেখানে এদেশী লোকের 
বসতি খুব বেশী, সেখানে বদ্ধ ডোবা পুকুরের প্রীচুধ্য দেখলে যে কেউ 
বিশ্মিত হবেন। ঝোপঝাড়-জঙ্গলেরও অভাব নেই কলকাতীয়। লটারী 
কমিটি পথঘাট তৈরী ক'রে, জলা-জঙ্গল সাফ ক'রে, কলকাতার শোভ। 
ও শ্রীবর্ধনের প্রশংসনীয় চেষ্টা করছেন বটে, কিস্তু এখনও অনেক কাঁজ 
করা বাকি আছে। সাকুলার রোড থেকে গার্ডেন রীচ পধ্যন্ত অনেক 
জায়গায় এখনও ঝোপঝাড়-জঙ্গল অনেক দেখা যাঁয়। এ-সব পরিষ্কার 
না করলে, কলকাতার পরিবেশ স্বাস্থ্যকর হবে ব'লে মনে হয় না। 


বেঙ্গল হরকরা পত্রের মন্তব্য থেকে কলকাতার প্রাকৃতিক অবস্থার যে চিত্র 
পাওয়া যায়, তাতে পরিষ্কার বোঝা! যায়, ঈশ্বরচন্দ্রের মতন নবাগত গ্রাম্য 
বালকের পক্ষে কলকাতায় এসে অস্থখে ভোগাই স্বাভাবিক । 

দেওয়ান কাতিকেয়চন্দ্র এর কিছুদিন পরে রুষ্গর থেকে কলকাতায় 
এসেছিলেন এ একই উদ্দেস্তে, লেখাপড়া করার জন্ত । কলকাতার অস্বাস্থাকর 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১২২ 


পরিবেই্টনের মধ্যে, শহবে এসে তীর দৈহিক অবস্থা কি রকম হয়েছিল, সে- 
সন্ধদ্ধে তিনি তার “আত্মজীবনচরিতে" যা লিখে গেছেন, তা এক্ষেত্রে উল্লেখ কর। 
অপ্রাসঙ্গিক হবে না । কাত্তিকেয়চন্দ্র লিখেছেন :৬ 


এ কালে কলিকাতা যেরূপ স্বাস্থ্যকর হইয়াছে, সে সময় সেরূপ ছিল 
না। বিশেষতঃ, দেশীয় নগরবাপীদিগের বাসস্থানের অংশ অতীব অস্বাস্থা- 
জনক ও অস্থখকর ছিল। এই বিভাগের* প্রায় সমস্ত বত্মের পার্শস্থ 
প্রণালীর মলযুক্ত জল হইতে দুর্গন্ধ বাষ্প সর্বদা উখিত হইত । অভ্যাস- 
বশতঃ অধিবাসীদের তাহাতে তত বিশেষ কষ্ট বোঁধ হইত না, কিন্ত 
বাহিরের লোকের এ সকল পথে গমনাগমন করিতেও অতিশয় যন্ত্রণা 
বোধ হইত । এমন কি নাঁপিকাঘার বন্ধ করিয়া চলিতে হইত।".. 
জাহ্বীতীরস্থ স্থানসমূহ অতিশয় অপবিত্র ছিল। জলের স্থলের বহুলৌক 
তথায় নিরস্তর মলমুত্র ত্যাগ করিত। সেখানে দীড়াইলে স্রাণেন্দ্িয়ের 
ও দর্শনেন্দ্িয়ের যাতনার সীমা থাকিত না। জলও এতারশ মলময় ও 
অপবিষার ছিল যে তাহাতে গঙ্গার প্রতি বিশেষ ভক্তি থাকিলেও, 

' তাহাতে প্রফুল্প চিত্তে অবগাহন করা যাইত না! আঁমি কলিকাতায় 
যাইয়। অবধি পুক্ষরিণীতে স্নান করিতাম। একদ। কোন যোগে 
আত্মীয়গণের সহিত জগন্নাথের ঘাঁটে সান (করিতে গিয়াছিলাম; কিন্ত 
জলের অবস্থা দেখিয়া আমার সান করিতে কোনরূপেই প্রবৃত্তি হইল 
না। সেদিন আমাকে অস্গাত থাকিতে হইল । 

তৎকালে মফংস্বলের যে সকল লোক প্রথমে কলিকাতায় যাইতেন, 
তাহাদের মধ্যে অনেকেরই অজীর্ণ রোগ হইত। এ গীড়াকে 'লোঁণালাগা, 
কহিত। ধাহাঁরা তথায় অল্পকাল থাকিয়াই প্রত্যাগমন করিতেন, 
তাহারা বাটা আসিয়া! লোণা! কাটাইবার নিমিত্ত কাঁচা থোঁড় খাইতে, 
ঘোল ও কল্মির ঝোল পান করিতেন এবং গাঁত্রে কাচ! হরিদ্রা মাখিতেন । 


«* 'এই বিভাগের বলতে লেখক ঠন্ঠনিয়া অঞ্চলের কথা বলছেন, যেখানে তিনি, রামতনু 
লাহিড়ী, মদনমোহন তর্কীলঙ্কার প্রভৃতি আরও অনেকে থাকতেন। কলকাতার অন্তান্য অঞ্চলের 
ক্ষেত্রেও এ-উক্তি প্রযোজ্য । 


ঘড়বাজারে ঈশ্বরচন্দ্র ১২৩. 


অত্যক্প গুরুপাঁক দ্রব্যেই আমার অস্থখ হইত । এ কারণ আমি আহারের 

বিষয় অত্যন্ত সাবধাঁন থাঁকিতাম। তথাপি ছুই মাসের মধ্যে আমার 

অরুচি জন্মিল, এবং ক্রমশঃ বল এককালে গেল। মৃৎ্পাত্রে অধিক দিন 

লবণ থাকিলে যেমন তাহা জীর্ণ হইয়া যাঁয়, আমার শরীর ঠিক সেইরূপ 

হইল। অতাল্প আঘাতেই আমার গাত্রের ত্বক উঠিতে লাগিল। শরীরের 

বর্ণ শ্বেত হইয়া গেল। ওুঁষধধ সেবনে কোন উপকার না হওয়াতে 

নৌকাযোগে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম । পরদিন হইতেই শরীর সুস্থ 

হইতে আরম্ভ হইল। চতুর্থ দ্রিবসে বাঁটা উপনীত হইলাম এবং বিনা গঁষধে 

এক মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হুইয়া কলিকাতায় পুনর্গমন করিলাম । 
কলকাতার জলের অবস্থার যে বর্ণনা দিয়েছেন কাতিকেয়চন্দ্র তা বাস্তবিকই 
ভয়াবহ। পরবর্তীকালে কলকাতা শহরের স্থনাম হয়েছে প্রধানত পরিক্রুত 
কলের জলের জন্ত । কবি ঈশ্বর গুপ্ত ব৷ ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যজীবনে তা হয়নি । 
ঈশ্বর গুপ্তের মতন আর একজন কবিয়াল ( বহুবাজার জেলিয়াপাড়াবাসী ) 
পরে কলকাতাবাঁসের সখ প্রসঙ্গে এই কলের জলের কথা দিয়ে ছড়৷ বেঁধেছেন । 
ছড়াঁটি এই : 

( শহরে ) স্থখ বলতে একটি আছে 
হাত বাড়ালেই জলটি কাছে। 

শহরের এই সুখ তখন ছিল না। হাত বাড়ালে জলটি কাছে পাওয়া ঘেত 
না যখন, তখনই অস্ুখবিস্থৃথের প্রীছুর্ভীব ছিল । কাত্তিকেয়চন্দ্র লিখেছেন যে, 
কলকাতা থেকে গৃহাঁভিমুখে যাত্রা করার পরদিন থেকেই তাঁর শরীর সুস্থ 
হতে আরম্ভ কয়ল। ঈশ্বরচন্দ্রেবও প্রায় তাই হয়েছিল। তার অস্তরখটা আরও 
একটু কঠিন হয়েছিল বলে প্রথমে দুর্গাদাস নামে স্থানীয় এক কবিরাজ তার 
চিকিৎসা করতে আরম্ভ করেন । তখনও কলকাতায় কবিরাজদের বাঁজত্ব 
ছিল, এবং পাড়ায় পাঁড়ায় তাঁরাই পসার জমিয়ে ছিলেন । ছুর্গাদাস কবিরাজের 
চিকিৎসায় ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যাধির কোন উপশম হল না। ক্রমে ক্রমে অন্ুথ 
বাড়তেই লাগল। বাইমণির সেবাযত্বেরও কোন অভাব ছিল না। কিন্ত 
ঠীকুরদাস বুঝেছিলেন, শহর না ছাড়লে অন্থখ সারবে না। তাই তিনি ব্যস্ত 
হয়ে তাঁর মাকে সংবাদ পাঠালেন । দুর্গা দেবী তাব নাতির অস্থখের সংবাদ 
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পাওয়া মাঝজই নিজেই কলকাতায় চলে এলেন । ছু'একদিন কলকাতায় থেকে 
তিনি ঈশ্ববচন্দ্রকে নিয়ে বীরসিংহ গ্রামে ফিরে গেলেন । 

ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন : 'বাটীতে উপস্থিত হইয়া, বিনা চিকিৎসায়, সাত আট 
দিনেই, আমি সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হইলাম।, কলকাতা! ছেড়ে নৌকা করে 
যেতে-যেতেই কাতিকেয়চন্দ্র অনেকটা সুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। বিনা ওঁধধে 
একমাসের মধ্যেই তিনি সুস্থ হয়ে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন । ঈশ্বরচন্ত্রেরও 
ঠিক তাই হয়েছিল। সাত আট দিনের মধ্যেই বিন! চিকিৎসায় তিনি সুস্থ 
হয়েছিলেন। তবে একমাসের মধ্যে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেননি! প্রায় 
মাস দুই-আড়াই গ্রামে থেকে, জ্যেষ্ঠ মাসের গোড়ার দিকে, তিনি কলকাতায় 
ফিরে এসেছিলেন। ১৮২৯ সালের মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে । 


ঈশ্বরকে নিয়ে ঠাকুরদাস প্রথম কলকাতা যাত্রা করেছিলেন গ্রীন্ষ-বর্ধার 
শেষে কাততিক মাসে । পথচলার কষ্ট তখন তেমন ছিল না। দ্বিতীয়বার তিনি 
পুত্রকে নিয়ে কলকাতা যাত্রা করলেন জ্ষ্ঠ মাসের প্রীরস্তে। প্রচণ্ড গ্রীন্মের 
মধ্যে, একট বেল! বাড়লেই, পথচল। কঠিন । পথ সেই একই পথ । চলতে 
চলতে মনে হয় যে, পথের কোন শেষ নেই। বাঁধাপথে এক মাইল অস্তর 
মাইলস্টৌোন আছে । দেখতে দেখতে চলা যায়, বৌঝ। যায়, কতটা পথ চল! 
হয়েছে। কিন্তু বাঁধাপথে পৌছবার আগে যে-পথ অতিক্রম করতে হয়, 
সেখানে মাইলের কোন নিশানা নেই । মনে হয় যেন পথের দূরত্বের কোন 
মাপজোখ নেই। পথিকের কাজ কেবল পথের উপর দিয়ে অবিরাম চলা আর 
চলা, পথের দুরত্বের হিসেব করা নয়। | 

প্রথমবার কলকাতাধাত্রার সময় ভূত্য আনন্দরাম সঙ্গে ছিল। চলতে 
চলতে ক্লাস্ত হলে মহানন্দে সে ঈশ্বরকে কাধে নিয়ে জোরে জোবে পথ চলত । 
দ্বিতীয়বার যাত্রার সময় ঠাকুরদাস তাই পুত্রকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
'াটতে পারবে, না লোক সঙ্গে নেব? বালক মাজ্রেরই এসব ব্যাপারে 
বাহাছুরি নেবার ইচ্ছা থাকে । পিতার কথায় পুত্র বাহাছুরি করে উত্তর দেয় : 
শী পারব, আমি একলাই পথ চলতে পারব । বাহাছুরির কথা তিনি নিজেই 
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স্বীকার করেছেন, “আমি বাহাছুরি করিয়া বলিলাম, লোক লইতে হইবে না, 
আমি অনায়াসে চলিয়া যাইতে পাস্বিব। তার জন্য এবার আর কোন 
লোক সঙ্গে নেওয়। হল না। পুত্রকে নিয়ে ঠাকুরদাস পথে বেরিয়ে পড়লেন । 
কলকাতার পথে । 

সেই একঘেয়ে পথ। পথের উপর চটি আর সরাইখানা, আর ছু'একজন 
আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞাতিকুটুম্বের বাঁড়ী। দীর্ঘপথযাত্রীদের তাছাড়া আর কোন 
আশ্রয় নেই, বিশ্রামের স্থান নেই। বীবরমিংহ থেকে ঘাটাল হয়ে, আরাম- 
বাগের ভিতর দিয়ে পুরাতন অহল্যাবাই রোডে পৌছবাঁর পথের উপর সেই 
পাতুল গ্রাম। ভগবতী দেবীর মাতুলালয়। পাতুলের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের টান 
খুব বেশি। বীরসিংহ থেকে পাতুল ছয় ক্রোশ দূর । জননীর মাতুলালয়ের 
টানে ঈশ্বরচন্দ্র এই ছয় ক্রোশ পথ সহজেই চলে এলেন। সেদিনের মতন 
পাতুলেই বিরাম করলেন তীরা। পরদিন সকালে পাতুল থেকে ঠাকুরদাস 
রামনগর যাত্রা করলেন। তারকেশ্বরের কাছে রামনগর গ্রাম। ঈশ্বরচন্ত্রে 
এক পিসিমা, অন্পপূর্ণাদেবীর শ্বশুরবাঁড়ী সেই গ্রামে। তার অস্থস্থতার সংবাদ 
পেয়ে ঠাঁকুরদাস আগেই স্থির করলেন, কলকাতায় যাবার পথে রামনগর 
ঘুরে যাঁবেন। বীরসিংহ থেকে পাতুল যতদুর, পাতুল থেকে রামনগর ততদুর, 
প্রায় ছয় ক্রোশ। অর্ধেক পথ, ছু'তিন ক্রোশ, ঈশ্বরচন্দ্র অনায়াসে চলে 
এলেন। আগের দিন ছ'ক্রোশ ঠেটেছেন। আবার তার পরদিন ভোর 
থেকেই হাটা! আরম্ভ হয়েছে । ছুতিন ক্রোশ পথ চলার পরে তাঁর ছোঁট- 
ছোট পাঁ*দুখান। ক্লাস্তিতে টাটিয়ে উঠল । এমন অবস্থা হল, যে আর একপাও 
তার চলবার শক্তি রইল না। পথচলার এই বিষম সঙ্কট ও তার সমাধানের 
করুণ কাহিনী ঈশ্বরচন্দ্র নিজেই যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তা উল্লেখযোগ্য ৷ 
তিনি লিখেছেন :* 

..*শেষ তিন ক্রোশে বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইল । তিন ক্রোশ চলিয়া, 
আমার পা এত টাটাইল, যে আর ভূমিতে প৷ পাতিতে পারা যায় না। 
ফলকথ! এই, আমার চলিবাঁর ক্ষমতা কিছুমাত্র রহিল না। অনেক 
কষ্টে চারি পাঁচ দণ্ডে আধ ক্রোশের অধিক চলিতে পারিলাম না। বেল! 
দুই প্রহরের অধিক হুইল, এখনও ছুই ক্রোশের অধিক পথ বাকী রহিল ॥ 
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আমার এই অবস্থা! দেখিয়া! পিতৃদেব বিপদ্গ্রন্ত হইয়৷ পড়িলেন। 
আগের মাঠে ভাল তরমুজ পাওয়া যায়, শীন্র চলিয়৷ আইস, এখানে 
তরমুজ কিনিয়া খাওয়াইব। এই বলিয়া তিনি লোভ প্রদর্শন করিলেন 3 
এবং অনেক ঝষ্টে এস্থানে উপস্থিত*হইলে, তরমুজ কিনিয়। খাঁওয়াইলেন। 
তরমুঞ্জ বড় যিষ্ট লাগিল। কিন্তু পার টাটানি কিছুই কমিল না । বরং 
খানিক বপিয়! থাকাতে, দীড়াইবার ক্ষমত৷ পধ্যস্ত রহিল না। ফলত; 
আর এক প! চলিতে পারি, আমার সেরূপ ক্ষমতা রৃহিল না। পিতৃদেব 
অনেক ধমকাইলেন, এবং তবে তুই এই মাঠে একল! থাক, এই বলিয়া, 
ভয় দেখাইবার নিমিত্ত, আমায় ফেলিয়া খাঁনিকদূর চলিয়া গেলেন। 
আমি উচ্চৈঃম্বরে রোদন কবিতে লাগিলাম। পিতৃদেব সাঁতিশয় বিরক্ত 
হইয়া, কেন তুই লোক আনিতে দিলি না, এই বলিয়া যথোঁচিত তিরস্কার 
করিয়া, ছুই একটা থাবড়াঁও দিলেন । 
অবশেষে নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, পিতৃদেব আমায় কাধে করিয়া 
লইয়া চলিলেন। তিনি স্বভাবতঃ দুর্বল ছিলেন, অষ্টমবর্ধীয় বালককে 
স্বন্ধে লইয়া! অধিক দূর যাঁওয়া তাহার ক্ষমতার বহিভূর্ত। সতরাঁং 
খানিক গিয়। আমায় স্বন্ধ হইতে নামাইলেন এবং বলিলেন, বাবা খানিক 
চলিয়া আইস, আমি পুনরায় কীধে করিব। আমি চলিবার চেষ্ট। 
করিলাম, কিন্তু কিছুতেই চলিতে পারিলাম না। অতঃপর, আর আমি 
চলিতে পারিব, সে প্রত্যাশা নাই দেখিয়া, পিতৃদেব খানিক আমায় স্বদ্ধে 
করিয়া লইতে লাগিলেন, খানিক পরেই ক্লান্ত হইয়া, আমায় নামাইয়া 
বিশ্রীম করিতে লাগিলেন । এইরূপে দুই ক্রোশ পথ যাইতে প্রায় দেড় 
প্রহর লাগিল। সায়ংকালের কিঞ্চিৎ পূর্বের আমরা রাঁমনগরে উপস্থিত 
হইলাম, এবং তথায় সে বাত্রি বিশ্রাম করিয়া, পরদিন শ্রীরামপুরে থাকিয়া, 
তৎপর দিন কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম। 
শ্তুচন্ত্র লিখেছেন যে রামনগরে যাবার পথে রাজবলহাঁটে এসে পিতাঁপুত্র 
দুজনে একটি দোকানে ফলাহাঁর করেন। আহারাস্তে ওঠবার সময় ঈশ্বরচন্্র 
বলেন : “বাবা, আমি আর চলতে পারব না, আমার পা ফুলে গেছে, পা ফেলতে 
পারছি না।, পিত৷ সাত্বনা দিয়ে বলেন : "খানিকটা চল, আর একটু গিয়ে 


বড়বাজারে ঈশ্বর চক ১২৭ 


একটা তরমুজ কিনে দেব, খেও। কিন্তু তরমুজের প্রলোভনেও ঈশ্বরচন্দ্র 
চলবার শক্তি পেলেন না। তখন ঠাকুরদাস ক্রুদ্ধ হয়ে, তাঁকে প্রহার করে 
বললেন : “চলতে পারবি না তো, বাহাছুরি করে বলেছিলি কেন? আমি 
লোক সঙ্গে করে আনতাম। অবশেষে, নিরুপায় হয়ে ঠাকুরদাস পুত্রকে কাধে 
নিয়ে পথ চলতে লাগলেন |” 

এইভাবে ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় ছিতীয়বার উপস্থিত হলেন। প্রথমবার 
আনন্দরাম গুটির কাধে, দ্বিতীয়বার পিতা ঠাকুরদাসের কাধে চড়ে, অনেকটা 
পথ তাকে আসতে হল। দয়েহাটায় এসে বাইমণির শেহাশ্রয়ে তীর পথের 
ক্লান্তি দূর হয়ে গেল । 


এইবার তার শিক্ষা সম্বন্ধে সমন্তা দেখা দিল। 

গুরুমশায়ের পাঠশালায় যতদূর শিক্ষা হওয়। সম্ভব, কালীকাস্ত ও স্বরূপ- 
চন্দ্রের কাছে ঈশ্বরচন্দ্র সে-শিক্ষা পেয়েছেন । অতঃপর কি শিক্ষা তাকে দেওয়া 
উচিত এবং কি পদ্ধতিতে দিলে ভাল হয়, তাই নিয়ে হিতার্থীদের মধ্যে 
আলোচন! আরম্ভ হল। আত্মীয়স্বজনরা শহরে ধারা ছিলেন, তীরা নানা বিষয়ে 
নিজেদের মতামত ব্যক্ত করে ঠাঁকুরদাসকে ঘথাকর্তব্য নির্ধারণের জন্য পরামর্শ 
দিলেন । 

পরামর্শ দাতারা মতামতের দ্রিক থেকে প্রধানত ছ"টি দলে ভাগ হয়ে 
গেলেন। একদল ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী, দ্বিতীয় দল সংস্কৃত শিক্ষার 
পক্ষপাতী । ঘরোয়৷ পরামর্শ-সভায় ঠাকুরদা আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রথমবার 
কলকাত৷ আসার পথে তার পুত্রে মাইলস্টোন দেখে ইংরেজী অঙ্কশিক্ষার 
কাহিনীটি বলেন। কাহিনীটি শুনে প্রথম দলের পরামর্শশাতারা আরও বেশি 
উৎসাহিত হয়ে বলেন, "তবে তো ঈশ্বরকে বীতিমত ভাবে ইংরেজী শিক্ষা 
দেওয়। উচিত। এ-সম্বন্ধে কোন দ্বিমত করে৷ না ঠাকুরদাস। ছেলেকে ভাল 
করে ইংরেজী শিক্ষা দাঁও, হাতে-নাতে ফল পাবে । ফলাফলের কথাটাও তার! 
ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন । 

কলকাতা শহরের পল্লীতে পল্লীতে তখন সেকালের ধরনের পাঠশাল! ছিল 
অনেক । পল্লীগ্রামের গুরুমশায়ের পাঠশালার মতন । তাছাড়। আরও অনেক 


বিছ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১২৮ 


নতুন ধরনের পাঠশীল। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন “ক্যালকাটা স্কুল সৌসাইটি'। এই 
সব পাঠশালার মধ্যে কোন-কোন পাঠশালায় বাংলার সঙ্গে ইংরেজীও শিক্ষা 
দেওয়া হত। এ ছাড়া, ফিরিঙ্গীদের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি স্কুলও ছিল, ইংরেজী 
শিক্ষার জন্য সেগুলির খ্যাঁতিও ছিল খুব। স্কুল সোসাইটির প্রতিষ্ঠিত 
পাঠশালার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখষোগ্য ছিল আরপুলি ৭ পটলভাঙ্গার 
পাঠশালা । আরপুলি-পাঠশালাটি ছিল ঠনঠনিয়া। কালীবাড়ীর কাছে কর্ণওয়ালিস 
স্বীটের পুবদিকে | ডেভিড হেয়ার সাহেব নিজেই এই পাঠশালার তত্বাবধান 
করতেন। পাঠশালাটি ছিল অবৈতনিক, কেবল দরিদ্র সঙ্গতিহীন বালকদেরই 
এখানে পড়ানো হত। পাঠশালার যে ইংরেজী বিভাগ ছিল, তাঁতে আটবছর 
বয়সের কম বালকদের ভন্তি করা হত না। কারণ মাতৃভাষায় ভাল জান ন! 
হবার আগে, ইংরেজী শিক্ষা দেওয়! হত না। ১৮২৮ সালে দেখ! যায়, কেবল 
এই পাঠশালাটির ছাত্রসংখ্যা ছিল ২১০ জন। কলকাতার লোক এই 
পাঠশালাটিকে হেয়ার সাহেবের স্কুল বলত। এত স্থনাম ছিল এই স্কুলের যে, 
প্রত্যেক সস্ত্রাম্ত পরিবারের ছেলেদের এই স্কুলে পড়ানোর চেষ্টা করা হত। 
স্কুলে ভতি হবার জন্য ছেলেরা নিজেরাই হেয়ার সাহেবের পাক্কির পিছন পিছন 
দৌড়ত। স্কুলের ভাঁল ছাজ্দের পরে উচ্চশিক্ষার জন্য হিন্দু কলেজে পড়বার 
স্ষোগ দেওয়। হত । 

পরামর্শপাতার। ঠাকুরদাঁসকে হেয়ার সাহেবের এই স্কুলের কথ। উল্লেখ কবে 
বললেন, ঈশ্বরকে ভন্তি কবে দিতে । প্রথমত, তারা৷ বললেন, স্কুলে পড়ার জন্য 
তীকে কোন বেতন দিতে হবে না। দ্বিতীয়ত, যদ্দি ঈশ্বর লেখাপড়ায় কৃতিত্বের 
পরিচয় দেয় তাহলে বিনা বেতনে হিন্দু কলেজেও পড়তে পারবে । আর হিন্দ 
কলেজে যদি পড়ে, তাহলে ইংরেজী শিক্ষারও চূড়াস্ত হবে। আর তাঁও যদি 
ন। হয়, তারা বললেন, ঈশ্বর যদি মোটামুটি চলনসই ইংরেজী শিখতে পারে, 
হাতের লেখাটি ভাল হয়, এবং জমাখরচ রাখার মতন অঙ্ক শেখে, তাহলেও 
সওদাগর সাহেবদের হৌসে বা বড় বড় দৌকানে সহজেই একটা কাজকর্ম জুটে 
যাবে। ইঈশ্বরচন্দ্রের হিতার্থীরা একদল এইভাবে ইংরেজী শিক্ষার স্বর্ণকাস্তি 
ভবিষ্যতের চিত্র একে দিয়ে ঠাকুরদাসকে বললেন, সংস্কৃতের বাতিক মন থেকে 
মুছে ফেলে দাও ঠাকুরদাঁস, ওসব শিখে এখন আর কিছু হবে না। 


বড়বাজারে ঈশ্বরচন্দ্র ১২৯ 


দ্বিতীয় দলের হিতাকাজ্ষীর। সংস্কৃত শিক্ষার সমর্থক । ইংরেজ ও তাদের 
ইংরেজী ভাষা সন্বদ্ধে তীদের ধারণা তখনও ধোৌঁয়াটে । ভবিষ্যৎও তাঁদের কাছে 
তেমন পরিক্ষার নয়। স্বজাতির সনাতন পেশ। ছাড় আর কোন পেশা বা 
চাকরিবাকরির প্রতি তাঁদের তেমন আস্থাঁও নেই । তার পুরুষাঙগক্রমে এই 
কথাই জেনে এসেছেন যে, ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে, টোৌলে সংস্কৃত শিক্ষা করবে 
এবং শিক্ষান্তে নিজে টোলচতুষ্পাঠী খুলে সেই অজিত বিদ্যা আরও পাঁচজনকে 
দান করে, অনাড়ম্বর জীবন যাপন করবে । তাঁরা তাই একবাক্যে বললেন, 
সংস্কৃত শিক্ষা দিতে । ঠাঁকুরদাঁস নিজেও এই সংস্কৃতপন্থীদের দলভুক্ত ছিলেন । 
ছাত্রজীবনে তার নিজের একান্ত ইচ্ছ। ছিল, তিনি সংস্কৃত শিক্ষা! করে, নিজে 
টোৌলচতুম্পাঠী খুলে অধ্যাপনা করে জীবন কাটাবেন | কিন্তু দারিদ্র্য ও 
অসহায় অবস্থার চক্রান্তে, জীবিকার্জনের নিষ্ঠুর তাগিদে, তীকে সেই ইচ্ছা! 
ত্যাগ করতে হয়। জনৈক শিপ্‌্সরকারের কাঁছে চলনসই ইংরেজী শিখে 
তিন্নি কলকাতা শহরে কয়েকটি টাঁক1 উপার্জনের যোগ্যতা অর্জন করেন । 
এ কথা তিনি ভূলে যাননি । পিতা তার নিজের জীবনের অতৃপ্ঠ বাসনা-কামনা 
তার পুত্রের জীবনে চরিতার্থ হোক দেখতে চান । ঠাকুরদাস তাই ইংরেজী- 
পন্থীদের মতামত সমর্থন করলেন না। তিনি বললেন : “ঈশ্বর লেখাপড়া শিখে, 
উপার্জনক্ষম হয়ে, আমার ছুঃংখ ঘোঁচাবে, তার জন্য আমি তাকে কলকাতায় 
আনিনি। আমার ইচ্ছা, ঈশ্বর সংস্কৃতশান্্ে কনতবিদ্য হয়ে, দেশে গিয়ে 
চতুষ্পাঠী স্থাপন করে, স্বাধীনভাবে অধ্যাপনা করবে । তাহলেই আমার সব 
আকাজঙ্ক্া। মিটবে |” 

ঠাকুরদাসের এই মনোভাবে সংস্কৃতপন্থীর! খুশি হলেও, ইংরেজীপন্থী পরামর্শ 
দাতার! ক্ষুন্ই হলেন। সহজে ঈশ্বরচন্দ্রের শিক্ষাসমস্তাঁর মীমাংসা হল না। 
তাই নিষ্ে ঘবোয়। বৈঠকে তর্ক চলতে থাকল । 


১৮৮৮ গোলদীঘির সংস্কৃত কলেজ 


দরিদ্রের স্বপ্নের মধ্যেও দারিদ্র্য ফুটে ওঠে । স্বপ্নের কোন এশ্বয নেই। 
উধ্বে” আকাশপথে সে ডানা মেলতে চাঁয় না। ঠাঁকুরদাসের স্বপ্নও ত৷ চাঁয়নি। 
ঈশ্বর সংস্কৃত শিখে গ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা করবে, এই ছিল 
ঠাকুরদাসের স্বপ্ন । বড়বাজারের একজন অক্তিক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ বিল-কলেক্টরের 
স্বপ্ন । বড়বাজারের বড়মান্ষের স্বপ্ন নয়। বড়মান্ঠষের ছেলেও নন ঈশ্বরচন্দ্র । 
গরীব ব্রাহ্মণের ছেলের সংস্কৃত শেখাই ভাল। 

কি হবে ইংরেজী শিখে? ঠাকুরদা বললেন। গোৌঁড়ামি তাঁর ছিল ন৷ 
তেমন, তবু তিনি এক অজানা জ্ঞানসমুদ্রের বুকে বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে ভাসিয়ে 
দিতে সাহস করলেন না। ঝড়ঝাঁপট] থেকে আত্মরক্ষা করতে ঘদি না! পারে 
ঈশ্বর! শ্বয়ং জগদীশ্বরও তাহলে ঈশ্বরকে রক্ষা করতে পারবেন না। দরিদ্রের 
সহায় নেই কেউ, ঈশ্বরও না। 

শিপ্সরকারের কাছে ইংরেজী শিখে, ব্রাঙ্গষণের ছেলে তিনি, বড়বাজারের 
বিল-কলেক্টরে পরিণত হয়েছেন। ভাল সাহেব শিক্ষকদের কাছে ইংরেজী 
শিখে তাঁর ছেলে না হয় কোন সদাগরী হৌসের কেরানী হবে, দশ টাকার বদলে 
বিশ টীকা উপার্জন করবে মাসে । কেবল টাকার সঙ্গে যদ্দি বিদ্যার সম্পর্ক হয়, 
তাহলে দরিদ্র হলেও, সে-বিদ্যার প্রতি ঠাকুরদাঁসের বিশেষ কোন অন্গরাগ 
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নেই। ব্রাঙ্ষণের ছেলে তিনি, বিদ্যাকে 'পণ্য” বলে ভাবতে শেখেননি। তিনি 
জানেন, বিস্য! দান করাই বিদ্বানের ব্রত। দারিত্র্ের জন্য বিদ্যার সেই মহান্‌ 
আদর্শ তিনি ত্যাগ করতে রাজী নন। নিজের জীবনে ত্যাগ করেছেন, কিন্তু 
পুত্রের জীবনে কেন করবেন ? 

ঠাকুরদাস জানতেন না, সেযুগের এই আদর্শেরও পরিবর্তন হচ্ছে। এধুগে 
বিদ্যাও পণ্য, কেনাবেচার সামগ্রী ছাড়া কিছু নয়। তার বাজারদর ও 
বিনিময়-মূল্যই সর্বাগ্রে বিবেচ্য । 

ধাকে নিয়ে এত আলোচনা, এত চিন্ত)-ভাবনা, তিনিই যে ভবিষ্যতে সব 
বিতর্কের অবসান করে দেবেন এবং নবযুগের বাংলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষাব্রতী হবেন, 
সেকথ। বড়বাজারের কেউ তখন জানত না। ইংরেজী ন৷ সংস্কৃত, সংস্কৃত ন। 
বাংলা, কতটা ইংরেজী বা! কতটা সংস্কৃত, এসব সমস্থ নিয়ে যিনি দেশের ও দশের 
জন্য চিন্তা করবেন এবং অনেক সমন্তাওর সমাধান করবেন, তিনি তার নিজের 
শিক্ষার বিতর্কসভায় নিশ্চয় যোগদান করেননি । হয়ত দূব থেকে শুভাকাজ্ষীদের 
আলোচনা, ইংরেজী ও সংস্কৃতের পক্ষে ও বিপক্ষে তাদের যুক্তি, পিতা ঠাকুরদাসের 
বক্তব্য, সব তিনি শুনেছেন। সেদিন তিনি কি ভেবেছিলেন জাঁনে ন! কেউ। 


কেবল ঈশ্বরচন্দ্রের শিক্ষ। নিয়ে নয়, সকলের শিক্ষ। নিয়েই দেশের মধ্যে 
তখন এই আলোচনাই চলছিল । ঠীকুরদাসের মতন অনেক পিত৷ বড়বাজারের 
বাইরেও এই কথ! নিয়ে চিন্তা করছিলেন। ইংরেজীপস্থী (৯7£11050) ও 
সংস্কতপন্থী (01157091155) ছুই দলে তাঁরাও ভাগ হয়ে গিয়েছিলেন। 
সাহেবদের মধোও এবিষয়ে মতানৈক্য ছিল। ইংরেজ শাসকরা শিক্ষ! সম্বন্ধে 
তখনও মনস্থির করতে পারেননি । এদেশী এঁতিহা, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা 
দীক্ষা, কোন ক্ষেত্রেই হঠীৎ তারা হস্তক্ষেপ করতে সাহস পাননি । সতীদাহের 
মতন সামাজিক কুসংস্কারকেও তাবর৷ প্রথম প্রশ্রয় দিয়েছেন । ইংরেজী শিক্ষা 
জোর করে আরোপ করতে চাননি । এমন কি, ইংরেজী শিক্ষার প্রধান 
বিদ্ভালয় “হিন্দু কলেজ' প্রধানত এদেশী লোকের উদ্‌যোগেই প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল। ইংরেজরা সংস্কৃত কলেজ, মাদ্রাস। ইত্যাদি স্থাপন করে প্রচলিত 
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শিক্ষার ধারা অব্যাহত রাখতে চেয়েছিলেন। কলকাতার সংস্কৃত কলেজ 
প্রতিষ্ঠার পরিকল্পন। হয় যখন, তখন বাঙালী রামমোহন রায়ই তার বিরুদ্ধে, 
পাশ্চাত্ব্যশিক্ষার সমর্থনে, আবেদন করেছিলেন (€ ১৮২৩ সালে )। বেটিস্কের 
শাসনকালে ইংরেজ শাসকদের শিক্ষা ও সমাজসংক্কার নীতি ক্রমে স্পষ্ট ও 
বলিষ্ঠ হয়ে উঠছিল । শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রাচ্যবিদ্যাপন্থী ও পাশ্চাত্যবিগ্াপস্থীদের 
মধ্যে দীর্ঘদিনের বিতর্কেরও অবসান হল এই সময় । মেকলের প্রস্তাব অনুযায়ী 
উইলিয়ম বেটিক্ক ১৮৩৫ সালে তার এতিহাসিক ঘোষণীয়, এই বিবাদের 
চূড়ান্ত মীমাংসা! করে দিলেন। ইংরেজী ও পাশ্চাত্ত্যবিষ্যাপস্থীদেরই জয় হল।* 

বেটটিক্কের এই এতিহাসিক ঘোষণীর প্রায় ছ'বছর আগে ঠাকুরদাঁস সিদ্ধাস্ত 
করেন যে ঈশ্বরচন্দ্রকে সংস্কৃত শিক্ষা দেবেন । দয়েহাঁটায় বিবাদের মীমাংসা 
হয়ে যাঁয় বটে, কিন্তু দেশে হয়নি । বড়বাঁজাবের বাইরে, তার পরেও কয়েক 
বছর ধরে এই বিতর্ক চলতে থাকে । 


সেকালের প্রায় প্রত্যেক সন্তরাস্ত পরিবারে ব্রার্ধণ পণ্ডিতর৷ বাঁধিক বিদায় 
আদায় করতে যেতেন। সিংহ-পরিবারেও এই কাঁরণে অনেক পণ্ডিতের 
যাতায়াত ছিল। সেই স্থযোগে ঠাকুরদাসের সঙ্গে সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের 
তৃতীয় শ্রেণীর পণ্ডিত গঙ্গাধর তর্কবাগীশের পরিচয় হয়। প্রসঙ্গত তিনি তাঁর 
সঙ্গেও ঈশ্বরের শিক্ষার ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেন এবং তাঁর মতামত 
জানতে চান। তর্কবাগীশ মহাশয় ঈশ্বরকে সংস্কৃত কলেজে ভত্তি করে দিতে 
বলেন। 


*. এই বিষয়ের বিস্তারিত এঁতিহাসিক বিবরণ এই গ্রস্থের “তৃতীয় খণ্ডে' লিপিবদ্ধ করা 
হয়েছে। 

1 ঈশ্বরচন্দ্রের সহোদর শল়ুচন্ত্র বিদ্যারত্র সার “বিদ্যাসাগর জীবনচরিত' গ্রন্থের মধো তর্কবাগীশ 
মহাশয়ের কথ! উল্লেখ করেছেন। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তর্কবাগীশের নামোল্লেখে সন্দেহ প্রকাশ 
করেছেন। তীর যুক্তি হল, ঈশ্বরচন্ত্র ার ন্বরচিত জীবনচরিতের মধ্যে কেবল মধুস্দন বাচম্পতির 
নাম করেছেন । এ-যুন্ধি সঙ্গত বলে মনে হয় না, কারণ ঈশ্বরচন্্র তাঁর দ্বরচিত জীবনচরিতে অনেক 
'কখাই লিখে যাননি, এবং যেটুকু লিখে গিয়েছেন তাও সামান্য । তার উপর তার পুত্র নারায়ণচন্্র 
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পাতুলগ্রামনিবাসী ঈশ্বরচন্দ্রের জননীর মাতুল বাধামোহন বিদ্যাভৃষণ নিজে 
নুপপ্ডিত ছিলেন । খানাকুল-কষ্চনগরের বিদ্যাসমাজে পাতুলের এই পরিবারের 
খ্যাত্তিও ছিল তখন। বাধামোহনের পিতৃব্যপুত্র মধুস্দন বাঁচম্পতি সংস্কৃত 
কলেজে অধায়ন করতেন এবং বৃত্তিও পেতেন । * 

ঠাকুরদীস তাঁর সঙ্গেও পরামর্শ করেন। তিনিও ঈশ্বরকে সংস্কৃত কলেজে 
পড়াবার জন্য অনুরোধ করেন । মধুস্থদন বলেন, সংস্কৃত কলেজে পড়ালে তার 
সব ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। ঈশ্বরকে যদি তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত করতে চান, তাতে 
কোন বাঁধা তো নেই-ই, এমন কি চাকরিবাঁকরি করাও যদ্দি তার অভিপ্রেত 
হয় কোনদিন, তাতেও কোন অস্থবিধা হবে না। সংস্কৃত কলেজে পড়ে যাঁর 
“ল” কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তারা৷ আদালতের জজ-পণ্তিত নিযুক্ত হয়। 
জজ-পণ্তিতের চাকরির বেতনও ভাল, সম্মানও আছে । সুতরাং সংস্কৃত কলেজে 
শিক্ষা দিলে ভবিষ্যতের জন্য বিশেষ চিন্তা করতে হবে না। স্বাধীন অধ্যাঁপনা- 
বৃত্তি বা চাকরি, য। ইচ্ছা! ও প্রয়োজন হবে, ঈশ্বর তাই করতে পারবে । 

কেবল আত্মীয় বলে নয়, মধুস্দন বাচম্পতির পরিবারের সকলের প্রতি 
ঠাকুরদাসের বিশ্বাস ও অন্থরাগ ছিল যথেষ্ট । মাতুল পরিবারের বিষ্া বিনয় 
উদারতা ও সৌজন্যবোধ নঈশ্বরচন্দ্রকেও বাল্যকালে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট 
করেছিল। মধুনুদনের কথার তাই বিশেষ গুরুত্ব ছিল ঠাকুরদাসের কাছে। 
ঈশ্বরের মনেও যে বাচস্পতির উপদেশের কোন প্রভাব পড়েনি, তা মনে হয় 
না। তাঁর তত্বাবধানে তিনি সংস্কত কলেজে পড়তে পারবেন এও ত্র 
পক্ষে কম আকর্ষণীয় ছিল না। অবশেষে অনেক বিচাঁর-বিবেচনাঁর পর তাই 
বাচম্পতি মহাশয়ের প্রস্তাবই গ্রহণ করা হল। ঠিক হল, ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত 
কলেজেই পড়বেন । 

১৮২৯ সালের ১ জুন ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। তখন তার 
বয়স নয় বছর । তিনি নিজে লিখেছেন :+ 


কিতাবে সবার পাগুলিপি প্রকাশ করেছেন, তাও কেউ অবগত নন। এক্ষেত্রে ঈখরচন্দ্রের বিশ্বাস- 
ভাজন, স্নেহের সহোদর শস্তুচন্দের উক্তি অনেক বেশি বিশ্বীসযৌগা বলে মনে হয় | 

* মধুদ্দন বাচম্পতি “বসম্তসেনা", 'ছন্দোমালা' ও “মাধবীলতা' নামে তিনখানি গ্রস্থ রচন। 
করেন। 'বসস্তমেনা” সৃচ্ছকটিকের অনুবাদ । (মহেন্্নাথ বিচ্যানিধির 'সন্দর্ভসংগ্রুহ” জষ্টুবা )। 
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১৮২৯ খুষ্টায় শকে, জুন মানের প্রথম দিবসে, আমি কলিকাতাস্থ 
রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বিদ্যাথিজূপে পরিগৃহীত হই। ততকাঁলে 
আমার বয়স নয় বংসর। ইহার পূর্বে আমার সংস্কৃত শিক্ষার আরম্ভ হয় 
নাই। ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়া, এ শ্রেণীতে তিন 
বৎসর ছয় মাস অধ্যয়ন করি। 


সংস্কৃত কলেজ তার তিন বছর আগে গোলদীঘিতে (কলেজ স্বয়ার ) উঠে 
এসেছে । ১৮২১ সালে, গবর্ণমেণ্টের জুনিয়র সেক্রেটারী হোরেস হেম্যান 
উইলসন, কলকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। তাঁর 
আগে লর্ড মিণ্টো নবদ্বীপ ও ত্রিহুতে ছুটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের কথা 
বলেছিলেন । উইলসন বলেন যে কলকাতা হল প্রধান মহানগর | বাইরে 
থেকে সকলের পক্ষে এখানে এসে বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার সুযোগ-স্থবিধ। 
অনেক বেশি । কর্তৃপক্ষের দিক থেকেও কলেজের কাজকর্ম তত্বাবধাঁন কবা 
অনেক সহজ । সুতরাং নবদ্বীপ ও ত্রিহুত ছু'জীয়গাঁয় কলেজ স্থাপন না করে, 
কেন্দ্রীয় মহানগর কলকাতাতে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করাঁই সমীচীন । 
বড়লাট লর্ড হেষ্টিংস বা ময়রা, উইলসনের প্রস্তাব অন্নুসারে, সংস্কৃত কলেজের 
জন্য বাধষিক পঁচিশ হাজার টাঁকা ব্যয়বরাদ্দ করে, তার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্তে 
ঘোষণা করেন (২১ অগস্ট, ১৮২১) যে সংস্কত-সাহিতযের চচ1 কলেজ- 
প্রতিষ্ঠার আশু উদ্দেশ্য হলেও, ক্রমশ এই শিক্ষায়তনের মাধ্যমেই হিন্দুদের মধো 
পাশ্চাত্যবিদ্যা ও ইংরেজী শিক্ষার প্রসার হবে বলে ভীরা মনে করেন। 

১৮২১ সালে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপার 'নিয়ে যখন এই সব আলোচন। 
ও প্রস্তাব পাশ হয়, তখন ঈশ্বরচন্দ্র একবছরের শিশু মাজ্র। 

তারপর প্রায় দু'বছর প্রস্তাব কাগজের পৃষ্ঠাতেই বন্দী থাকে । ১৮২৩ সালে 
নবগঠিত 'জেনারল কমিটি অফ. পাঁবলিক ইনস্ীকশন' এবং সংস্কৃত কলেজ 
প্রতিষ্ঠাকল্পে যে কমিটি গঠিত হয় সেই কমিটি সম্মিলিত হয়ে প্রস্তাব কার্ষে 
পরিণত করার সন্কল্প করেন। সরকার জাঁনাঁন যে আর বিলম্ব না করে, একটি 
বাড়ী ভাড়া করে সংস্কৃত কলেজের কাজ আরম্ত করে দেওয়া! উচিত। কলেজের 
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জন্য গৃহের সন্ধান করা এবং তার জন্য পণ্ডিত নিয়োগ করার ভার পড়ে 
উইলসন সাহেব ও ক্যাঁপটেন প্রাইসের উপর । ১৮২৪ সালের ১ জানুয়ারী 
থেকে, ৬৬নং বহুবাজার স্ত্ীটের একটি ভাড়া বাড়ীতে সংস্কৃত কলেজের পাঠীরস্ত 
হয়। ঈশ্বরচন্দ্র তখন চার বছরের শিশু, এবং গ্রামের গুরুমশায়ের পাঠশালায় 
তখনও তিনি পাঠারস্ত করেননি । কলেজের পাঁঠারস্তের কয়েক সপ্তাহ পরে 
যে রিপোর্ট দেওয়া হয় তাতে ছাত্রলংখ্যা ৪৯ জন বলে উল্লেখ করা হয় ।* 

কলেজগৃহ নির্মাণের জন্য গোলদীঘির উত্তরের অনেকটা জমি (৫ বিঘ৷ 
৭ কাঠা ) কেনা হয়। তার মধ্যে ছু'বিঘ। জমি কেনা হয় ডেভিড হেয়ারের 
কাছ থেকে, কাঠা-পিছু ৫০০. হারে। এই সময় হিন্দু কলেজ ও স্থুলও 
সরকারী তত্বাবধানে আসায়, তার জন্য নতুন গৃহ নির্মাণের প্রয়োজন হয়। 
এক সঙ্গেই উভয় বিদ্ঠালয়ের গৃহ নির্মাণ কর! হবে স্থির হয়। নতুন গৃহের 
জন্য প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মঞ্ুর করা হয়। ১৮২৪ সালের ২৫ 
ফেব্রুয়ারী মহাসমারোহে কলেজগৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। বার্ন কোম্পানী 
গৃহ নির্মীণের কন্ট্র্যাক্ট পান । 

গৃহ নির্মাণ শেষ হতে প্রায় আড়াই বছর সময় লাগে । ১৮২৬ সালের 
১ মে, হিন্দু কলেজ ও স্কুল-সহ সংস্কৃত কলেজ নতুন গৃহে প্রবেশ করে। 

সংস্কৃত কলেজের জন্য শিক্ষিত ইংরেজর! প্রথম যেসব নিয়মকানুন খসড়! 
করেন তা অনেকর্দিক থেকে অভিনব । কোনরকম দৈহিক দণ্ড কলেজের 
ছাত্রদের দেওয়া হবে না বলে সিদ্ধান্ত করা হয়। কারণ ব্রাহ্মণ-বৈছ্য বংশের 
ছেলের! সংস্কৃত কলেজের শিক্ষার্থী এবং তাদের গায়ে বেত বা অন্য কিছু স্পর্শ 
করলে তাদের ধর্মনাশের সম্ভাবনা থাকতে পারে । অভিভাবকরা সেই কারণে 
ছাত্রদের হয়ত কলেজ ছাড়িয়ে দিতে পারেন । স্থতরাং দৈহিক দণ্দান ধর্মের 
ভয়ে নিষিদ্ধছিল। দেশীয় সংস্কার ও প্রথা যে ইংরেজ শিক্ষাবিদ্রাঁও কতখানি 
ভয়ে-ভয়ে মেনে চলতেন, এট তার একটা দৃষ্টাস্ত মাত্র । 

কেবল এই ব্যবস্থা করেই তারা অবশ্ঠ নিশ্চিন্ত থাকেননি । হিন্দু কলেজ-সহ 
যখন সংস্কৃত কলেজের গৃহ নির্মাণ কর! হয়, তখন ছুই বিদ্ালয়ের ছাত্রদের 
মধ্যে ব্যবধান রচনার যে পরিকল্পনা কর। হয়, তাঁও বিচিত্র ও অভিনব । 
সংলগ্ন গৃহ ছুটিকে মধ্যে প্রাচীর ও লোহার রেলিং তুলে দিয়ে স্বতন্ত্র করে 
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দেওয়। হয়। কের সাহেব বলেছেন যে বিষ্যালয়ে গ্রবেশের জন্ত কেবল একটি 
2602010010 9008005" বা সাধারণ ফটক তৈরি করা হয়। ত্রাক্ষণবৈচ্যের 
ছেলেরা এবং অন্যান্ত জাতের ছেলেরা একই আকাশের তলায়, একই বা 
সেবন করে চলাফেরা করতে পারে, কিন্তু তার বেশি ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের ব্যবস্থা 
উচ্চসমাজ মহা করবে না। ০০০-০০6' পরধস্ত স্বতন্ত্র রাখা উচিত। তাই 
রাখাও হয়েছিল এবং গৃহের মধ্যে প্রাচীরও তুলে দেওয়! হয়েছিল ।” 

জাতিবৈষম্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সেকালের বাংলার সামাজিক 
গড়ন সংস্কৃত কলেজের ও হিন্দু কলেজের গৃহের স্থাপত্যেও প্রতিফলিত হয়েছিল । 

কেবল বিদ্যার ক্ষেত্রে নয়, সমাজের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে যে-সব কৃত্রিম প্রাচীর 
মানুষই গড়ে তুলেছে, তার বিরুদ্ধে এই বিষ্যালয়েরই ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্রোহ 
করেছিলেন । 


বাঙালীর সংস্কৃতি-জীবনে এরকম এঁতিহা'সিক গৃহপ্রবেশ আর কখন হয়েছে বলে 
মনে হয় না। ছুই পাশের দুই একতল! বাড়ীতে হিন্দু কলেজ ও স্কুল ( অর্থাৎ 
সিনিয়র ও জুনিয়র ভিপার্টমেপ্ট ), মধ্যে সংস্কৃত কলেজ । কত গৃহবিপ্লবেরই 
ন। স্থঙ্টি করেছে বাংলাদেশে এই ছুটি একতল। গৃহ ! বাংলার বুদ্ধিবিপ্লব, যুক্তি- 
বিপ্লব, আদর্শবিপ্রব, সবই গোলদীঘির এই বিদ্যালয়ের গৃহে নিঃশবে ঘটে গেছে। 
গোলদীঘির বাইরে, বাংলার সমাজে, তার সশব প্রতিধ্বনি ও প্রতিক্রিয়া! হয়েছে । 

বার্ন কোম্পানীর আকিটেক্ট বা ইঞ্জিনিয়াররা কলেজগৃহের পরিকল্পনা 
করেছিলেন যখন, তখন ইতিহাসের ধারার সঙ্গে তার সামঞ্রহ্য রক্ষা করার 
কথ নিশ্চয় তাঁরা ভাবেননি । সরকারী শিক্ষাবিদরাও তখন অত কথা চিন্তা 
করেননি । হিন্দ কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ নিয়ে পরবর্তীকালে ধারা অনেক ' 
কথা লিখেছেন ও বলেছেন, তারাঁও কেউ আজ পধস্ত গৃহবিন্তাসের এই গভীর 
তাৎপর্ধের কথা ভেবে দেখেননি । অথচ গোলদীঘির এই বিচ্যালয়গৃহের 
কেবল পরিকল্পনীর কথা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। মনে হয়, বাস্তব- 
রাজ্যের নয়, ভাবরাজ্যের কোন আকিটেক্ট যেন কলেজগৃহটির পরিকল্পনা 
করেছিলেন । | 
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ছুই পাশে ছুই বাছ বিস্তার করে রয়েছে হিন্দু কলেজের সিনিয়র ও জুনিয়র 
বিভাগ, মধ্যে সংস্কৃত কলেজের বিপুল দেহ। যাঁঁকিছু নতুন, তাঁকে সাদর 
অভিনন্দন জানাচ্ছে ছুই পাশের ছুই বিস্তৃত বাহু, মধ্যে অচল স্যন্তের উপর স্থির 
হয়ে রয়েছে দেহটি, পুরাতন এঁতিহ্ের প্রতীক । নতুন ও পুরাঁতনের আদর্শ 
সংঘাতের এক এতিহাসিক স্থাপত্যব্প। সমন্বয়ের তাঁগিদেই যেন দেহটি 
দুরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি । প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, নতুন ও পুরাতনের মিলনের 
জন্যই যেন বিষ্যালয়গৃহের এই ব্ূপ কল্পনা করা হয়েছিল মনে হয়। ছু'দিকের 
ছুই একতল। গৃহে “নৃতনে"র টানাটানিতে মধ্যের “পুরাঁতনের পরিবর্তন 
হচ্ছিল। সে তার সংস্কার, অকারণ মোহ ও যুক্তিহীন বিশ্বাস ত্যাগ করছিল 
ধীরে ধীরে । আবার মধ্যের "পুরাতন", তার শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার নিয়ে, 
ছু”দিকের 'নৃতনে”র কাধভাঁঙ। উচ্ছাস ও আবেগ কতকটা যেন সংযত করারও 
চেষ্টা করছিল। “নৃতনে”র আঘাতে “পুরাতনে”র আত্মপ্রসারের পথ পরিষার 
হচ্ছিল যেমন, তেমনি পুরাতনের টানে 'নৃতন” শিক্ষা করছিল আত্মসংযম। 

গোলদীঘির কলেজগৃহ এই আদর্শের ঘাতপ্রতিঘাতের ইটপাথরের প্রাতি- 
মুত্তি। আর তার অেষ্ঠ মানবিক প্রতিমৃতি হলেন ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর | 

ছু'দিকের নৃতন ও মধ্যের পুবাতনের যা-কিছু উদার ও মহান, তাঁরই 
মিলনমিশ্রণে বিদ্যাসাগর-চরিত্রের স্থষি। 

যিনি ছু”দিকের সমম্ত দোষ বর্জন করে এবং সমস্ত গুণ আত্মসাৎ করে, 
মাঝখানে বনস্পতির মতন মাথা! তুলে দীড়াবেন, ছু'দিকের মধ্যের গৃহই তার 
শিক্ষাশিবির হওয়া প্রয়োজন ছিল । ঈশ্বরচন্দ্রের 'জীবনে সেই শিক্ষার শিবির 
হল গোলদীঘির সংস্কৃত কলেজ। নির্জন শিক্ষানিকেতন নয়। পণ্ডিত- 
মশায়ের টোল নয়। গুরুগৃহের মতন জীবনের কোলাহল থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। 
সংস্কৃত কলেজ। কলকাতার বক্ষস্থলে, গোলদীঘিতে । দু'পাশে তার হিন্দু 
কলেজের ছুই প্রসারিত গৃহ এবং সেখানে কেবল বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের গজন । 


বড়বাজার থেকে পটলডাঙ্কা, দয়েহাটা থেকে গোলদীঘি । গ্রাম্য বালকের 
পক্ষে এতটা পথ একা! যাতায়াত করা সম্ভব নয় । পথ নিরাপদ ও নয়। 
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ট্র্যাফ্িক” বলতে এখন যা বোঝায়, কলকাতার পথে তখন তা ছিল ন৷ 
বটে, কিন্তু গরুর গাড়ীর গ্রাম্য পথের মতন একেবারে নিধিস্বও ছিল না। 
শহরের নতুন ধনিক ও নব্যবাবুদের নাঁনারকমের ঘোড়ার গাড়ী ও পাক্ধি 
ছিল। সাহেবদের তো ছিলই । অনেকে ঘোড়ার পিঠে চড়ে শহরের পথে 
খোসমেজাজে টহলও দিতেন । কলকাতার ব্বাস্তায় তখন প্রায়ই ঘোড়া ক্ষেপে 
যেত। সহিসের চাবুকেই হোক, ব! পান্কি-বেহাঁরাঁদের পথ চলার গান শুনেই 
হোক, গাড়ীর ঘোড়া যখন ক্ষেপত, তখন চারিদিকে ধুলে। উড়িয়ে, দিকবিদিক 
জ্ঞানশৃন্য হয়ে, পথের উপর দিয়ে ছুটতে থাঁকত। “সাহেবের ঘোড়া ক্ষেপেছে?, 
“বাবুদের ঘোড়া ছুটেছে' বলে কলকাতার পথের লৌকজন সেই ক্ষিপ্ত ঘোড়ার 
পিছনে পিছনে ছুটত। তাতে ক্ষিণ্ধ ঘোড়া আরও উন্মত্ত হয়ে উঠত। তখন 
ট্র্যাফিক পুলিশ ছিল না, থাঁকলেও পাগলা ঘোড়া তার নিষেধের ইঙ্গিত 
মানত না । গাড়ীর যাত্রীরা পথের পাশে খাঁনীভোবাঁর মধ্যে ছিটকে পড়ত। 
সবচেয়ে বিপন্ন হত পাক্কি-বেহারারা ও অসহায় পথিকরা। আত্মরক্ষা 
করার তাদের কোন উপায় থাকত না। ঘোড়ার পদাঘাঁতে পান্ধি ভাঁউত, 
যাত্রীরা আহত হত, পথিকও মারা যেত অনেক। সেকাঁলের সংবাদপত্রে 
এরকম অনেক দুর্ঘটনার সংবাদ প্রকাশিত হত। গাড়ী চাপায় মৃত্যু” 
“গাড়ী চাঁপায় আঘাতী”, “অশ্ব পদীঘাতে আঘাঁতী” ইত্যাদি শিরোনামে 
সংবাদ ছাঁপা হত। স্থতরাঁং কলকাতার পথের বিপদ ও উপদ্রব তখনও কম 
ছিল না। 

ন*বছরের বালকের পক্ষে এতটা পথ একা হেঁটে যাওয়া নিরাপদ ছিল না । 
ঠাকুরদাস রোজ সকালে নস্টার মধ্যে ঈশ্বরকে খাইয়ে নিয়ে, সঙ্গে করে কলেজে 
পৌছে দিয়ে আসতেন । একেবারে গোলদীঘি পর্স্ত গিয়ে, কলেজে ঢুকে 
ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের ঘরে ছেলেকে বসিয়ে দিয়ে, গঙ্গাঁধর 
তর্কবাগীশ মহাশয়ের সঙ্গে একবার দেখা করে, বড়বাজারের বাসায় ফিরে 
আঁসতেন | বাসাঁয় ফিরে আহারাঁদি শেষ করে, মল্িকদের দৌকানে কাজে 
বেরুতেন। সারাদিন দৌকাঁনের কাজকর্ম করে, বিকেলে চারটার সময় একবার 
কাজের ফাকে আবার গোলদীঘিতে আসতেন। কলেজের ছুটি হত তখন। 
ছুটির পর ঈশ্বরকে সঙ্গে করে তিনি দয়েহাটাঁর বাসায় ফিরে ঘেতেন। তার 
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পর আবার তীকে কাজে বেরুতে হত। দোকানের কাজ, নির্দিষ্ট কাজের 
সময় বলে কিছু ছিল না। ৭. 

ঘে সময়টুকু ঈশ্বরচন্দ্র কলেজে থাকতেন, প্রথম-প্রথম তার খুব অসুবিধা! 
হত নিশ্চয় । এ তো আর গুরুমহাঁশয় কাঁলীকাস্তের পাঠশালা নয়? বীরসিংহ 
গ্রামও ময়। মধুস্দেন বাচস্পতি তাঁকে দ্রেখাশুনা করতেন । কলকাতা৷ শহর, 
তার উপর গোলদীঘির সংস্কৃত কলেজ। পরিচিত মুখ কোথাঁও নেই, পরিবেশও 
পরিচিত নয়। সংলগ্ন হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ধনীর সম্তানদের সংখ্যা 
বেশি । সংস্কৃত কলেজে কেবল ব্রাঙ্মণ ও বৈদ্য-সম্ভতানদের পড়বার অধিকার 
ছিল তখন এবং তাদের মধ্যে ধনীর সংখ্য। অল্প। হিন্দু কলেজে জাতিগত 
অধিকাঁর ছিল না। ধনীর ছুলালরা বিচিত্র সাজপোশীক করে, কেউ পান্কিতে, 
কেউ ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে কলেজে আঁসতেন। 

সমাজের এ-চিত্র ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামে দেখেননি । গুরুমশায়ের পাঠশালার 
পরিবেশে সমীজের এই ভাঙনের ছবি ফুটে ওঠেনি । গোলদীঘির সংস্কৃত 
কলেজের সীমানার মধ্যে, তৃতীয় শ্রেণীর ব্যাকরণের ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্রের চোখের 
সামনে, নবযুগের বাংলার সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রথম ছবি ফুটে 
উঠল । তিনি দেখলেন, সংস্কৃত কলেজে শিক্ষার অধিকাঁর কেবল ব্রাঙ্ষণ ও 
বৈদ্য জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। অন্য জাতির সংস্কত শিক্ষার অধিকার নেই।, 
শিক্ষার সঙ্গে কুলগত মর্ধাদাঁর সম্পর্ক এবং শিক্ষ। তাই বিশেষ জাতির কুক্ষিগত ৷ 
তার পাশে, এই সনাতন সংস্কার ধূলিসাৎ করে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
সামাঁজিক মর্যাদার নতুন মানদণ্ড তৈরি হচ্ছে সেখানে । সে-মানদণ্ড বংশগত 
নয়, ধনগত | বিদ্যার ও বিত্তের নতুন মানদণ্ড । জাতিভেদে শিক্ষার ভেদাভেদ 
নেই জেখানে। ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ বণিক, সকল জাতির সস্তানের৷ সেখানে 
শিক্ষা পাচ্ছেন । শিক্ষার স্থযোগ পেলে অত্রান্মণরাঁও যে প্রতিভাবান বলে 
সমাজে স্বীকৃতি পেতে পারেন, হিন্দু কলেজের ছাত্ররা তার এঁতিহাসিক প্রমাঁণ। 
বিত্ত ও বিদ্যা মিলিয়ে, তাদের নিয়ে সমাজে নতুন প্রতিপত্তিশালী মধ্যশ্রেণীর 
বিকাশ হচ্ছে। তাঁর নতুন জীবনীশক্তির প্রাচুর্য কর্মক্ষেত্রে প্রকট হয়ে উঠছে । 
কুলকৌলীন্ভের প্রভাব ম্লান হয়ে যাচ্ছে৷ 

এ দৃশ্ট ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্যালয়ের পরিবেশে, চৌখের সামনে স্পষ্টই রোজ 
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দেখতে লাগলেন । সমাঁজবিজ্ঞানের বই পড়ে স্বাঁকে শিখতে হল না । প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তাঁকে দুরেও যেতে হল না, দীর্ঘকাল প্রতীক্ষাও 
করতে হল না। সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজের একই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে 
তিনি নবযুগের ইতিহাসের এই যুগান্তকারী সামাজিক ভাঁঙাগড়া দেখতে 
লাগলেন । 

নতুন যুগের সামাজিক পরিবর্তনের কোন বৈশিষ্ট্য যদি তার মনে ছাত্র- 
জীবনে প্রভাব বিস্তার করে থাকে, তাহলে মানবিক অধিকারের এই বৈশিষ্ট্যই 
সর্বপ্রধান। সংস্কৃত কলেজের পাঁঠগৃহে ত্রাহ্মণ-বৈছযের জাতিগত বিদ্যাচর্চার 
অধিকারে ভার মন সাড়া দিত না । মানবচিত্তের এই সঙ্কীর্ণতার কোন যুক্তি, 
কোন অর্থ তিনি খুঁজে পেতেন না। পণ্তিতমশায়দের প্রশ্ন করতেও সাহস হত 
না! । বেশ কল্পনা করা যায়, তিনি কলেজের গৃহের সামনে দাড়িয়ে, পাশের হিন্দ 
কলেজের ব্রাহ্মণ বৈগ্য কায়স্থ বণিক, সকল জাতির সন্তানদের, নবযুগের 
বিষ্যাতীর্থে অবাধ মেলামেশ। দেখতেন | দেখতে দেখতে অনেক কথাই হয়ত 
তার মনে হত। শিক্ষার অধিকারে জাতিভেদ থাকবে কেন? সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ 
মানবিক অধিকারকে কেন বিশেষ জাতির বংশগত অধিকারে পরিণত কর! 
হবে? সংস্কৃত কলেজের ছাত্র হিন্দ কলেজের এই উদ্ধার আদর্শকে মনে মনে 
শ্রদ্ধা জানাতেন। ছুই বিদ্যালয়ের এই আদর্শের ব্যবধান তিনি তীব্রভাবে 
অনুভব করতেন। 

ব্যাকরণশ্রেণীর ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র পরে যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন, 
তখন এই বংশগত শিক্ষার সন্কীর্ণ অধিকার থেকে তিনি ব্রাহ্মণ বৈদ্যদের বঞ্চিত 
করেন । প্রথমে কায়স্থদের তিনি শিক্ষার অধিকার দেন এবং পরে অন্যান্য 
জাতির ছেলেদেরও সংস্কৃত কলেজে পড়বার অবাধ অন্মতি দ্েন। তখন 
ত্রাহ্মণ-বৈদ্য সমাজের অনেকে, ব্রাঙ্গণ অধ্যক্ষের এই হিন্দ-কলেজীয় পাশ্চাত্য 
মনোৌভাবে খুশি হননি । 

সংস্কৃত কলেজ ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবনে আদর্শ বিদ্যালয়ের কাজ করেছিল । 
কেবল বিগ্ভার সাগর নয়, শ্রেষ্ট মানুষ হবার স্যোগ পেয়েছিলেন তিনি সংস্কৃত 
কলেজের পরিবেশে । হিন্দু কলেজের পাশে দাড়িয়ে তিনি তার উদারতাটুকু 
গ্রহণ করে, উচ্ছংজ্খলতাটুকু বর্জন করতে পেরেছিলেন। নতুন ও পুরাতন 
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আদর্শের দুই বিদ্যালয়ের সীমানার মধ্যে দ্বাদশ বছর এরকম শিক্ষার স্থযোগ ন। 
পেলে, ঈশ্বরচন্জ্রের চরিত্রের পরিপূর্ণ বিকাঁশ হত কি না সন্দেহ! 


পিতার সঙ্গে প্রায় ছ'মাঁস বড়বাজার থেকে গোঁলদীঘি যাতায়াত করার পর 
ঈশ্বরচন্দ্র পথঘাট ও পরিপার্থখের সঙ্গে পরিচিত হলেন। তার পর একলাই 
তিনি কলেজে যাতায়াত করতেন । পথঘাটের চেহারা তখন এরকম ছিল না । 
প্রশস্ত হারিসন রোড তখনও কলেজ স্বয়ারের সঙ্গে বড়বাজারের যোগাযোগ 
স্থাপন করেনি । রাজপথের ছু;পাঁশে বিস্তৃত ফুটপাথও তখন ছিল না। অনেক 
অলিগলির ভিতর দিয়ে, এঁকেবেকে গোঁলদীঘির দিকে আসতে হত। ঈশ্বরচন্দ্র 
দয়েহাট। থেকে বেরিয়ে একাই হেটে আসতেন । দেখতে তিনি বাঁটুল ছিলেন । 
আলালের ঘরের ছুলালের মতন লাবণ্যোজ্জল হৃষ্টপুষ্ট চেহারাঁও তাঁর ছিল ন|। 
ছোট্ট একটি ছেলে, ছাতি মাথায় দিয়ে হন্‌ হন্‌ করে হেটে যেত, পুঁঘি 
পাত্তাড়ি বগলে করে। পথের ধারের দোকানদার ও লোকজনদের লক্ষ্য 
করবার মতন কিছু ছিল না, তীর চেহারায় বা পথচলায়। কেবল দূর থেকে 
মনে হত যেন একটি খোল! ছাঁতি গোলদীঘির দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে । ছোট্ট 
দেহটিকে দেখা যেত না ছাতির আড়ালে । 

ক্ষুদ্র অপরিপুষ্ট দেহের উপর ছিল প্রকাণ্ড একটি বড় মাঁথা। ক্ষীণ দেহের 
তুলনায় অনেক বড় বলে একটু বেমানান দেখাত। ছুষ্ট, বালকেরা, বিগ্ভালয়ের 
ছাক্র ও সহপাঠীরা বিদ্রপ করে বলত “যশুরে কই? । বিদ্জপটিকে বিরুত করে 
কেউ কেউ তাঁকে ডাকত “কশুরে জৈ' বলে। বিদ্রপ বা অশোভন তামাস! 
সহা করার মতন ধৈর্য ঈশ্বরচন্দ্র ছিল ন।| বাল্যকালে তো ছিলই না, পরিণত 
বয়সে যথেষ্ট হাস্কৌতুকপ্রিয় হয়েও, কোনদিন তিনি কোন অশোভন ব্যবহার 
বরদাস্ত করতে পাঁরেননি। সামাহ্য একটু বেয়াঁড়া কথাবার্তা শুনলেই তার 
ধৈরধচ্যুতি ঘটত, এবং অশোভন ব্যবহারের রূঢ় উত্তর দিতে তিনি একটুও 
দ্বিধাবোধ করতেন না। 

ছেলেবেলা থেকেই তিনি সামান্য একটু তোত্লা ছিলেন। স্বাভাবিক 
কথাবার্তীর সময় বিশেষ নজর না করলে তা বোঝা যেত না । কিন্তু আবেগ 
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ও উত্তেজনার বশে যখনই কথা বলতেন, তখনই তার তোত্লামি প্রকাশ পেত 
বেশি। ছেলেদের অশোভন রসিকতাঁয় তিনি ক্ষুন্ধ ও উত্তেজিত হতেন। 
উত্তেজনার বশে প্রতিবাদ করে য। বলতেন, তার অধিকাংশই বোঝা যেত না। 
ছেলের! তার জন্য বোধ হয় আরও উত্যক্ত করত। 

অশিষ্ট বালকের। জানত না, যে-মাথাটি নিয়ে তাদের এত কৌতুহল ও 
ঠাট্টা-তামাসা, সে-মাথা সাধারণ মাথা নয়। অপ্রয়োজনে ঈশ্বরচন্দ্রের মাথাটি 
বড় হয়ে গড়ে ওঠেনি। কেবল নিজের বা! দুশ্চারজনের চিস্তা-ভাবনার জন্য 
হলে হয়ত সাধারণ একটি ছোট মাথাতেই কাজ হত। কিন্ত ধাকে সমগ্র দেশ 
ও দেশবাসীর জঙহ্য চিস্তা করতে হবে, তার মাথা দেহের তুলনায় একটু বড় না 
হলে চলবে কেন? 

বালকেরা এত কথা জানত না। বালস্থলভ বিদ্রপ করতে তাই তারা 
কুষ্টিত হত না। কলেজে যাতায়াতের পথে, কলেজের মধ্যেও তাকে মাথার 
জন্য অনেক কথা শুনতে হত। ন*বছরের বালক ঈশ্বরচন্দ্র ঠিক বুঝতে পারতেন 
না, তার মাথা নিয়ে অন্যদের এত মাথাব্যথ! কেন ? 

তখন বুঝতে পারেননি । জীবনের অপরাহ্বকাঁলে, অনেক ক্ষয়ক্ষতি 
স্বীকার করে, অনেক বেদনা সহা করে, হয়ত তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, 
এ-সমাজের এই-ই নিয়ম ! 


মেকালের সব পিতার মতন ঠাকুরদাঁসও কড়া শাসন করতেন পুত্রকে । লেখা- 
পড়ার ব্যাপারে এতটুকু অবহেলা ব1 ওদাসীন্য তিনি সহা করতেন না । পঞ্চাশ 
বছর আগেও কোন পিতা করতেন কি ন! সন্দেহ ! . ঈশ্বরের অবশ্ট লেখাপড়ায় 
কোনদিনই অবহেল! প্রকাশ পায়নি । তা সত্বেও, সতর্ক প্রহরীর মতন 
ঠাকুরদীস তার পুত্রের উপর দৃষ্টি রীখতেন। কি পড়ছে, কি শিখছে ক্লাসে, 
প্রতিদ্দিন তাঁর খোঁজ করতেন। সাধারণত তাঁর বাইরের সব কাজকর্ম শেষ 
করে বাসায় ফিরতে রাত্রি একপ্রহর হয়ে যেত। বাসায় ফিরে তিনি স্বহস্তে 
পাক করে নিজে খেতেন, ও পুত্রকে খাওয়াতেন। স্থতরাং বাত্রি একপ্রহরের 
আগে ঈশ্বরের চোখের পাতা বুজবার কোন উপায়ই ছিল না। প্রদীপ জেলে 
নির্জন ঘরে তিনি ব্যাকরণ পড়তেন । " 
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বড়বাজারের ব্যবসায়ী ও ক্রেতাবিক্রেতাদদের কোলাহল তার অনেক 
আগেই নিম্তন্ধ হয়ে যেত। দয়েহাটার গলিতে সকলেই প্রায় ঘুমিয়ে পড়ত 
তখন। জগন্দ,ললভ সিংহের গৃহের নির্জন একটি কক্ষে, যোগালনে বসে, তেলের 
প্রদীপের পামনে, ঈশ্বরচন্দ্র ব্যাকরণ মুখস্থ করতেন। ভাঁষার ভিত্তি ব্যাকরণ, 
বিশাল সংস্কত-সৌধের কঠোর বনিয়াদ। সাধারণ সহজ ব্যাকরণ নয়, 
“মুগ্ধবোধ” ব্যাকরণ । নাম সুগ্ধবোধ” কিন্তু পড়ে কেউ মুগ্ধ তো হতই না, 
কারও বিশেষ কিছু বৌধগম্যও হত না। কেবল অনর্গল, গোড়া থেকে শেষ 
পর্যস্ত মুখস্থ করতে হত। বোপদেবের এই সংস্কৃত অক্ষরে লেখা নীরেট 
ব্যাকরণ সামনে নিয়ে, ঈশ্বরচন্্রকে জেগে বসে থাকতে হত। পিতা ক্লান্ত 
হয়ে বাসায় ফিরবেন, তাঁর কাছে ব্যাকরণের পাঠ বুঝিয়ে দিতে হবে, রান্নাবান! 
হবে, খাওয়া হবে, তারপর তিনি নিদ্রা যাবেন। তার আগে, যত রাতই 
হোক, কেবল ব্যাকরণ পড়া, আর দয়েহাটার নির্জন গলিতে পিতার পায়ের 
শব্ধ শোনার জন্য উতৎ্কর্ণ হয়ে থাকা । আর কোন কাজ নেই। 

মলিকদের দোঁকাঁনের বিল-কলেকশন্‌ ও হিসেবপত্তরের কাঁজ শেষ করে, 
ঠাকুরদাস বাসায় ফিরে, স্বপাকের ব্যবস্থা করতে করতে, পুত্রের মুখে ব্যাকরণের 
পাঠ শুনতেন । সংস্কৃত শিক্ষার তার সুযোগ হয়নি । শিপ্-সরকারের কাছে 
তাড়াতাড়ি চলননই ইংরেজী শিখেছিলেন চাঁকরীর আশায় । পুত্রের কল্যাঁণে 
তার সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ হল। ব্যাকরণের পাঠ শুনতে শুনতে তিনি বৈয়া 
করণ না হলেও, ব্যাকরণে বেশ জ্ঞানলাঁভ করলেন । মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণ 
বোধগম্য হত না বলে, প্রাণপণে মুখস্থ করার পবেও ছাত্রদের স্মতিশক্তির 
সাহায্যে ত৷ দীর্ঘদিন ধারণ করে রাখা সম্ভব হত না। কয়েকদিন পরেই 
ঈশ্বরচন্দ্র প্রীয়ই পুরাতন পাঠ ভূলে যেতেন। তার জন্য ঠাকুরদাস প্রহার 
করতেন এবং নিজের স্থতি থেকে পাঠগুলি তাঁকে বলে দিতেন । দোকানের 
হিসেবের চাঁপেও তিনি পুত্রের মুখে শোনা ব্যাকরণের নীরস পাঠ সরস 
কবিতার মতন মনে রাঁখতেন। বোঝা যাঁয়, স্যোঁগ পেলে ঠাঁকুরদাসও একজন 
সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হতে পারতেন স্বচ্ছন্দে । 

কোনদিন রাতে বাপায় ফিরে ষ্দি তিনি দেখতেন যে মুগ্ধবোধের পুঁথি 
খোলা রয়েছে, সামনে প্রদীপ জলছে এবং ঈশ্বরচন্দ্র ঘুমিয়ে পড়েছেন, তাহলে 
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আব রাগ সামলাতে পারতেন না। সারাদিনের খাটুনির পর, ঝাঁগের বশে, 
প্রচণ্ড প্রহার করতেন পুত্রকে । নির্জন বাঁতে দয়েহাটার প্রতিবেশীরা সন্স্ত 
হয়ে উঠতেন। জগন্দ,লভবাবুর স্ত্রী ও ভগ্গিনী রাইমণি মধ্যে মধ্যে ঠাফুরদীসকে 
বলতে বাধ্য হতেন : “ছোট ছেলেকে এরকম মারধোর করলে মরে যাবে ষে! 
এরফম যদি করেন, তাহলে ওকে নিয়ে অন্ত কোথাও ন৷ হয় চলে যান, চোখের 
সামনে এসব আমি দেখতে পারব না। 

ঠাকুরদাস লজ্জিত হয়ে, কিছুদিনের জন্য ক্রোধ সংবরণ করে চলতেন। 
কিন্ত কয়েকদিন মাত্র। মুগ্ধবোধের সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই করে, র্াস্ত 
সৈনিকের মতন ঈশ্বরচন্দ্র আবার হয়ত একদিন ঘুমিয়ে পড়তেন। জলস্ত 
প্রদদীপশিখাঁর সামনে, প্রাণাস্তকর মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের পাশে, ঘুমস্ত পুত্রকে 
' দেখে, রাইমণির সব কথা ভুলে গিয়ে, ঠাঁকুরদাঁস তেলেবেগুনে জলে উঠতেন 
এবং উত্তম-মধ্যম প্রহার করতেন । 

মধ্যে মধ্যে প্রাণের দায়ে চোখে সরষের তেল দিয়ে, ঈশ্বরচন্দ্র চেষ্টা করতেন 
, জেগে থাকতে । চোঁখ জালা করত, ঝর-ঝর করে জল পড়ত চোঁখ দিয়ে। 
জলভরা চোঁখ মেলে তিনি মুগ্ধনেত্রে চেয়ে থাকতেন মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের 
দিকে। 

পরে ঈশ্বরচন্দ্র যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন তখন এই “মুগ্ধবোঁধ” 
ব্যাকরণ পড়াঁন বন্ধ করে দেন। তার বদলে তিনি নিজে সহজবোধ্য ব্যাকরণ 
লেখেন, 'উপক্রমণিকা” ও ব্যাকরণ কৌমুদী”। ছাত্রজীবনে 'মুগ্ধবোধ আয়ত্ত 
করার তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বোধ হয় তিনি কোনদিন তুলতে পারেননি । 


ব্যাকরণশ্রেণীতে ভতি হবার দেড় বছর পরে, ১৮৩০-৩১ সালের বাধিক 
পরীক্ষায়, ঈশ্বরচন্দ্র মাসিক পাঁচ টাকা করে বৃত্তি পান (১৮৩১ সালের মার্চ 
মাস থেকে )। কলকাতায় বাঁসাঁখরচ চাঁলাবার জন্য কৃতী ছাত্রদের এই বৃত্তি 
দেওয়া হত। যার! বৃত্তি পেত, তাদের বল হত “পে-স্টমডেপ্ট” (৮৪১ 
90০0), এবং যারা বৃত্তি পেত নী, তাদের বল! হত “আউট-স্ট,ডেপ্ট? (০041 
509৫0 )। ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে দাঁড়ে তিন বছর তিনি পড়েছিলেন । 
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টিন জিনের পাঠ মাত কমি, পেষ হয় মলে কোর 
মন্য্যবর্গ ও. ভট্টিকাব্যের পঞ্চম.সর্গ পর্যন্ত পাঠ করিক্নাছিলাম 1৪ রন 

ভিন বছরই 'বাষিক পরীক্ষায় বিশেষ স্থান অধিকার করে তিনবার 'তিমি 
পাঁসিতোষিক পেয়েছিলেন । ১৮৩০-৩১ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় “আঁউট- 
'স্টডেপ্ট'-কগে একখানি ব্যাকরণ ও নগদ আটটি টাকা! পাঁন। ১৮৩১-৩২ 
সালের বাধিক পরীক্ষায় পান অমরকোধ, উত্তররামচরিত ও মুদ্রারাক্ষস। 
১৮৩২-৩৩ সালে “পে-স্ট,জ্ড'-রূপে নগদ ছু" টাকা পান।« মধ্যে একবছর 
ভাল পারিক্তোষিক পাঁননি বলে তিনি মনে মনে খুবই ক্ষুপ্জ হন। ঠিক করেন 
যে সংস্কৃত কলেজে আর তিনি পড়বেন না। দেশে ফিরে যাবেন এবং সেখানে 
বিশ্বনাথ সার্বভৌম পিসামশায়ের টোলে পড়াশুনা! করবেন । 

মনে-মনে কিছু ঠিক করে ফেললে তীকে টলাঁনো মুশকিল হত। সিদ্ধান্তের 
ব্যাপারে চিরজীবনই তিনি অটল ছিলেন। বাল্যকালে তার সঙ্গে ছিল বাগ 
ও গোৌঁয়াতূমি। আরও একটি তীর প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছেলেবেলা 
থেকেই পূর্ণমান্রীয় ফুটে উঠেছিল। কাঁরও কাছে কোন ব্যাঁপান্সে তিনি 
পরাজয় স্বীকার করতে পারতেন না। বেদনায় ও গ্লানিতে তিনি অভিভূত 
হয়ে পড়তেন এবং তার মানসিক প্রতিক্রিয়া দ্রুত তার নতুন সিদ্ধান্তের মধ্যে 
প্রকাশ পেত। জীবনের কর্মক্ষেত্রে কোনদিনই তিনি পরাজয় স্বীকার করেননি 
এবং জোড়াতালি-দেওয়া আপস-রফার নিরর্ধীট পথ বেছে নেননি । ঘা 
তেবেছেন তা করেছেন এবং যা করেছেন তা শেষ পর্যস্ত করেছেন। স্ব্ীম- 
বোলারের মতন পথের সব বাঁধা ঠেলে এগিয়ে গেছেন । মগ্ডুকদের গ্যার্জোর- 
গ্যাউ কলরবে অথব। ব্বশ্রেণী মধ্যবিত্তের হিংসা-নিন্দার গুঞ্কনে কর্ণপাত করেননি । 

জয়-পরাঁজয়ের সমন্ঠ| নিয়ে, পিতা ঠাকুরদাসের সঙ্গেও সামান্য খু'টিনাটি 
ব্যাপাবে তার সংঘাত হত । এমনিতে ঠাকুরদাস পুতের একগুয়েমি সম্বন্ধে 
খুবই সচেতন ছিলেন, এবং “ঘাঁড়কেঁদো” বলে ডাকতেন। যা তাকে করতে 
ধলা হত, ঠিক তার উপ্টোটি তিনি করতেন। কলেজে যাবার সময় হলে, 
টশীকশালের ঘাটে, ঠাকুরদাঁস তাকে গঙ্গান্সান করাতে নিয়ে যেতেন । হঠাৎ 
যদি তিনি আঁগে বলে ফেলভেন, ডুব দিয়ে দ্বান করো, তাহলে সেদিন জান 
করানে। কঠিন হয়ে উঠত। ঘাটের সি'ড়ির উপর ঘাড় বেকিয়ে ঈশ্বরচ্জ 


৩ 
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ধাড়িয়ে থাকতেন এবং রাগে তোত্লার মতন কথা বলতেন। কার সাধ্য 
তাকে দ্নান করায় সেদিন । ঠীঁকুরদাস চড়চাঁপড় দিতে কার্পণ্য করতেন না। 
তাতে যে সব সমস্স সমস্যার সমাধান হত, তাও নয়। ঘাটের স্বানার্থার। 
অবাক হযে তাকিয়ে দেখতেন, বাটুল বালকের ভয়ঙ্কর জিদ । 

ঠাকুরদাস বলতেন, আজ ফর্সা কাপড় পরে কলেজে যাও। ঈশ্বরচন্্র 
বলতেন, ষাব না, ময়ল! কাপড় পরে যাব । 

বিম্ময়কর ১:০৮15, এই বালক । 

বিস্ময় হলেও, ছুর্বোধ্য রহস্য নয়। কেবল অন্ত ধাতু দিয়ে গড়] । 

বালকের সমশ্তাও খুব সহজ । সমন্তা হল, কারও হুকুম মানব না। নিজের 
বুদ্ধি ও বিবেচনায় যা ভাল মনে হবে তাই করব, য1 অন্যায় মনে হবে, তা করব 
না। “নান করো? বলাও তো হুকুম করা । কেউ ন। বললেও, নিজের ইচ্ছায় 
ও বিবেচনায় তো ন্নান করা যাঁয়। তাহলে কেন বলবেন বাব? আমার 
নিজের বুদ্ধির উপর তীর বিশ্বাস নেই। মাঁনব না হুকুম। এই তার যুক্তি। 
অন্ধ একগ্ুঁয়ে ও জেদী যাঁরা, তাদেরও একটা যুক্তি থাকে । হুকুমের দাস 
হব না, কারও কাছে না, এই তাদের যুক্তি । 

স্বাতন্ত্রবোধ ও মধাঁদাবোৌধের তারটি জন্ম থেকেই ধাদের খুব উচ্চগ্রামে 
বাঁধা থাকে, সামান্য একটু টোঁক। দিলেই তাতে ঝঙ্কার ওঠে । সে-তার যাদের 
মরচে ধরে শিথিল হয়ে যায়, তারা এই ঝঙ্কাবের মর্ম বোঝে না, বোঝার শক্তিও 
নেই। চল্তি ভাষায় তার! বলে “একগু য়ে” সাঁধুভাষায় “অভিমানী” । 

অসাড় অচৈতন্য সমাজের কুগুলিনী ধরে নাঁড়া দেবার জন্য এরকম একগু য়ে 
বালকের প্রয়োজন ছিল তখন। যুগের প্রয়োজনে তাই বোধ হয় ঈশ্বরচন্দ্র 
একগুয়ে হয়ে জন্মেছিলেন । 


সংস্কৃত কলেজ ছাড়ার সঙ্কল্প অবশ্য তাকে ত্যাগ করতে হল শেষ পধস্ত। 
ব্যাকরণশ্রেণীর শিক্ষক গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয় নিজে এবং মধুসুদূন বাচস্পতি 
তাকে সাস্বনা ও উৎসাহ দিলেন। একবছর ভাল পারিতোধিক পাননি বলে, 
পরীক্ষায় অন্তা বালকের কাছে পরাজয় হয়েছে বলে এত বিচলিত হবার 
কিছু নেই। 
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বিচলিত তিনি হলেন না। হবার কথাও নয়। জিদ ও গে! বাড়বার 
কথ! । তাই বাঁড়ল। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের তরঙ্গসন্কুল অকুল সমূদ্ধে ঘ্বীপের 
সন্ধানে বালক ঈশ্বরচন্দ্র পাড়ি দিলেন । পিতাকে বললেন, “রাত দশটায় খেয়ে 
দেয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়ব। আপনি বারোটায় আমাকে ঘুম থেকে ডেকে 
দেবেন, আমি পড়ব।” তাই করতেন ঠাকুরর্দাস। আহারের পর ছুম্ঘণ্ট। 
তিনি জেগে বসে থাকতেন, ঈশ্বরচন্দ্র ঘুমুতেন | গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে 
সশবে যখন বারোটা বাজত, তখন তিনি পুত্রকে ডেকে দিয়ে নিজে ঘুমুতেন। 

দ্িগ্রহর রাত থেকে, বড়বাজারের দয়েহাটার ঘুমস্ত পল্লীতে, একা-একা৷ 
জেগে বসে, বালক ঈশ্বরচন্দ্র যুগ্ধবোধ ব্যাকরণের স্থত্র মুখস্থ করতেন। 
রাত জেগে পড়ার জন্য মধ্যে মধ্যে কঠিন পীড়ায় তাকে ভুগতে হত। 
তাতেও তার উৎসাহ দমেনি। 

শেষরাতে মধ্যে মধ্যে মুগ্ধবোধের স্যত্রের আবৃত্তির শব্দে, ঠাকুরদাসের ঘুম 
ভেঙ্কে যেত। উঠে বসে তিনি ছেলেকে কবিতা! শেখাতেন। আধুনিক কবিতা 
নয়, সংস্কৃত উদ্ভট-কবিতা । পণ্ডিতবংশের সম্ভান তিনি, সংস্কৃত-শিক্ষার সুযোগ 
না পেলেও, ছু'চার-শ উদ্ভটক্লোক জানতেন । সেই সব উত্ভটঙ্লোক শেখাতেন - 
ছেলেকে । 

ঈশ্বরের উদ্ভটশ্সোক আবুত্তিতে রাত ভোর হত বড়বাজারে। 


2২৯ গুরু-শিত্য সংবাদ 


বড়বাজারে বসে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আয়ত্ত কর! হিমালয়শূঙ্গ লঙ্ঘন করাঁর মতন 
দুরূহ ব্যাপার | ধাকে করতে হয়েছে তিনিই একমাত্র তা বুঝতে পেরেছিলেন । 
তবু গুরুগৃহে প্রাচীন ভারতের বিস্চার্থীদের যে-ভাবে কষ্ট করে বিষ্যাশিক্ষ 
করতে হত, এ কষ্ট তাঁর তুলনায় কিছু নয়। সমিধ কুশ কাষ্ঠ আহরণ করা, 
গুরু গুরুপত্বী ও গুরুকন্তার আদেশ পাঁলন করা, কৃষিকর্ম ও গোপালন করা, 
এই ছিল গুরুগৃহে বিদ্যার্থীর নিত্যকর্ম। শিষ্ের কর্তব্যপাঁলনে ও সেবাযত্তে 
সন্তষ্ট হয়ে গুরু যখন বর দিতেন, তখন বিগ্যালাভ হত। গুরুগৃহের যুগে য1 
হত, গোলদীঘির যুগে তা হত ন|। 

আচার্য ধৌম্য একবার তার শিষ্ক আরুণিকে ক্ষেতের আল বাঁধবার জন্য 
পাঠালেন। আরুণি যখন কোন উপাঁয়েই আল বাঁধতে পারলেন না, তখন 
নিজেই আলের মধ্যে শুয়ে পড়ে জলরোধ করলেন । দিনাস্তে আরুণি ফিরে 
এলেন না দেখে গুরু অন্তান্ত শিষ্তসহ ক্ষেতে উপস্থিত হয়ে ডাকতে লাঁগলেন। 
আরুণি ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠে এসে, গুরুপদে প্রণাঁম করে, সব বৃত্তাস্ত নিবেদন 
করলেন । আচাধ খুশি হয়ে আশীর্বাদ করলেন--“€তোমাঁর অসাধারণ গুরু- 
ভক্তিতে খুশি হয়েছি । সমস্ত বেদ ও ধর্মশান্ত্র তোমার অধিগত হবে ।” 

উপমস্্য, উতন্ক, কচ, এমন কি ভ্রোণাচার্য ও অজুনকে পর্যস্ত দীর্ঘকাল এই 


গুরু-শিষ্ব সংবাদ ১৪৯, 


নিদারুণ গুরুনিগ্রহ সহ করে বিদ্যাশিক্ষা করতে হয়েছে । গুরুকে অস্তপ্ট করে 
বিষ্ভালাভ করা যে যুগের রীতি ছিল, সে-যুগের শিহ্দের এ রকম নিষ্ঠুর 
পরীক্ষায় উতভীর্ণ হওয়া! ছাড়া উপায় ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্রের যুগে এ-বীতির 
পরিবর্তন হয়েছিল। গুরুসেব৷ আজও করতে হয় নানাভাবে এবং করলে যে 
পরীক্ষায় কোন ফল পাওয়। যাঁয় না, তাও নয়। তবু ছুই যুগের গুরুসেবা 
ছু'রকমের | 

গুরুভক্তি ও গুরুসেবা যুগে যুগে বদলায় । কারণ গুরু ও শিষ্য উভয়েরই 
পরিবর্তন হয় । গুরুগৃহের গুরুশিষ্য আর গোলদীঘির গুরুশিষ্তের মধ্যে ব্যবধান 
বিরাট । গুকুগৃহের আচাধ ধৌম্য ব৷ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্ধের সঙ্গে গোলদীঘির 
সংস্কৃত বিদ্যালয়ের গঙ্জাধর তর্কবাগীশ, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, প্রেমঠাদ তর্ক- 
বাগীশ প্রমুখ আচাধদের তুলনা হয় না। 

আরুণি ও উপমন্থ্যর মতন গুরুভক্তি প্রদর্শনের প্রয়োজন হয়নি ঈশ্বরচন্ত্রের | 
সে-রকম উৎকট গুরুভক্তি তাঁর ছিলও না। তবু ঈশ্বরচন্দ্র জীবনে তার 
শিক্ষাগুরুদের চরিত্রের প্রভাব অস্বীকার কর! যায় না। বোধ হয় কারও 
জীবনেই তা যায় না। শিক্ষকরা ছাত্রদের কেবল বিষ্ভাশিক্ষা দেন না, তাদের 
চরিত্রও গড়ে তোলেন ! ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্রও তার গুরুরা যে অনেকখানি গড়ে 
তুলেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। সেই গুরুদের কথা না বললে তাই শিশ্বের 
কথাও বল! হয় না । শিষ্াকে বুঝতে হলে, গুরুকে জান। দরকার । 


ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক গঙ্গাধর তর্কবাগীশ কুমারহষ্ট নিবাসী 
ছিলেন। কুমারহট্ট-হাঁলিশহরে সেকালে বহু পণ্ডিতের বাস ছিল এবং স্থানীয় 
জমিদারদের পোষকতায় ( সাঁবর্ণ-চৌধুরী, নদীয়া রাজবংশ প্রভৃতি ) সেখানে 
একটি বিখ্যাত বিদ্যাসমাজও গড়ে উঠেছিল । কলকাতা৷ শহরের চারিদিকে, 
পুবে পশ্চিমে, উত্তরে ও দক্ষিণে, এরকম আরও অনেক বিদ্যাসমাজের প্রতিষ্ঠা 
হয়েছিল। ভাগীরঘীর পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলে, বর্ধমানে হুগলিতে, পুবে 
নদীয়ায়। কুমারহট্র-হালিশহরে, দক্ষিণে হরিনাভি-রাঁজপুর-চাঁংড়িপোতা- 
মজিলপুরে, যে সব বিদ্যাসমাজ গড়ে উঠেছিল, নতুন কলকাতা! শহরের চাকুরীর 


বি্ভাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১৫০ 


আকর্ষণে ক্রমে তার ভাঙন আরম্ভ ছয়। এই সব অঞ্চলের বিখ্যাত পত্ডিতদের 
মধ্যে অনেকে কলকাতায় এসে টোল-চতুষ্পাঠী স্থাপন করে জীবিকা অর্জনের 
চেষ্টা করেন। অনেকে নতুন বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজেও যোগ দেন। 
সংস্কৃত কলেজের অধিকাংশ পণ্ডিত এই সব অঞ্চল থেকে শহরে এসে 
অধ্যাপনার কাঁজে যোগদান করেছিলেন। গঙ্গাধর তর্কবাগীশ এসেছিলেন 
কুমারহট্র-হাঁলিশহর থেকে । 

শহরে এসে তর্কবাঁগীশ মহাশয় কিছুদিন এম. এন্সলি ও অন্যান্য সিবিলিয়াঁন 
সাহেবদের পণ্ডিত ছিলেন। ১৮২৫ সালের নভেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজে 
মুগ্ধবোঁধ ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা হয় এবং গঙ্গাঁধর তর্কবাঁগীশ এই 
শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন, মাসিক ৩০২ বেতনে । তাঁর ছাত্রদের মধ্যে 
পরবর্তীকালে ধাঁরা যশন্বী হন, তাদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন 
তর্বালঙ্কার, মুক্তারাম বি্যাবাঁগীশ প্রভৃতি অন্যতম । ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে 
ঈশ্বরচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন মদনমোহন ও মুক্তারাঁম। 

সংস্কৃত কলেজে ইশ্বরচন্জ্রের প্রথম গুরু হলেন গঙ্গাধর তর্কবাগীশ ৷ 
অধ্যাপনাঁয় তীর অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। মুপ্ধবৌধ ব্যাকরণের পাঠও ছাত্ররা 
তাঁর কাছে মন্ত্রমু্ধের মতন শুনত। ছাত্রদের গ্রহণক্ষমতার দিকে সতর্ক দৃষ্টি 
রেখে তিনি শিক্ষা দিতেন। তার ফলে তার শ্রেণীর ছাত্ররা যে-ভাবে শিক্ষা 
পেত, অন্যান্য ছুই শ্রেণীর ছাত্ররা তা পেত না। আদর্শ শিক্ষক বলে তীর 
সুনাম ছিল খুব । 

ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে ঈশ্বরচন্দ্র তিন বছর ছ"মাস পড়েছিলেন । প্রথম 
তিন বছরে মুগ্ধবোধ পাঠ সমাপ্ত কবে, শেষ ছ'মাসে তিনি অমরকোষের মন্ষ্যবর্গ 
ও ভষ্টিকাব্যের পঞ্চম সর্গ পর্ধস্ত পাঁঠ করেছিলেন। এই সময় তর্কবাগীশ 
মহাঁশয় দৈনন্দিন অধ্যাঁপনার কাঁজ শেষ করে, প্রত্যেকদিন ছাত্রদের দিয়ে এক- 
একটি উল্ভটশ্লেক লিখিয়ে, তার ব্যাখ্যা করে দিতেন। সেই শ্নোকটি কণস্থ 
করে ছাত্রদের ভার পরদিন তাঁর সামনে আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করতে হত । যদি 
আবৃত্তি বা ব্যাখ্যায় কোন ভূল হত, তিনি আবার সেটি সংশোধন করে 
বুঝিয়ে দিতেন । এইভাবে ছ'মাঁস ধরে প্রতিদিন ছাত্ররা একটি করে উত্তটক্সোক 
শিখেছিল। ঈশ্বরচন্দ্রও শিখেছিলেন । 


গুরু-শিষা সংবাদ ১৫১ 


উদ্ভটঙ্পোক শিক্ষার দিকে ঈশ্বরচন্দ্রের বিশেষ আগ্রহ ছিল। সেইজন্য 
তর্কবাগীশ মহাশয়ের খুব প্রিয় ছাত্রও ছিলেন তিনি। ব্যাঁকরণশ্রেণী ছেড়ে 
সাহিত্যশ্রেণীতে প্রবেশ করার পরেও গঙ্গাধর তাঁর ছাত্রটিকে রেহাই দেননি । 
তিনি বলেছিলেন _“ঈশ্বর, তুমি প্রত্যহ না পার, মধ্যে মধ্যে আমার কাছে 
এসে উত্তটক্লোক লিখে নিয়ে যাঁবে ।” ঈশ্বরচন্দ্র তাই করতেন । সাহিত্যশ্রেণীতে 
পড়বার সময় তিনি তর্কবাগীশের কাছে মধ্যে মধ্যে উত্তটশ্লোক শিখতে যেতেন । 
এইভাবে প্রায় ছুই শতাধিক শ্লোক তিনি সংগ্রহ করেছিলেন । ঠাকুরদাসও 
শেষরাতে উঠে প্রায় পুত্রকে উদ্তটশ্সোক শিক্ষা দিতেন। উদ্তটগ্লোক আবৃত্তি 
করতে করতে দয়েহাটায় রাঁত কাঁটত। পরে অন্তান্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকেও 
তিনি অনেক উদ্ভটশ্লোক শিখেছিলেন। এই শ্লোকগুলি ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর 
ক্লোকমগ্জরী' গ্রন্থে সংকলিত করে গেছেন। সংকলনের প্রয়োজন প্রসঙ্গে 
তিনি লিখেছেন : 


আমাদের পঠদ্দশায়, উদ্ভটশ্লোকের যেপ আদর ও আলোচনা লক্ষিত 
হইয়াছিল, এক্ষণে আর সেরূপ দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায় না। 
বস্ততঃ উদ্ভটশ্লোকের আলোচিন1! এককালে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে । স্মৃতবাঁ 
আমরা অবিদ্মান হইলে, আমাদের কঃস্থ উদ্ভটস্লোকগুলি অবিদ্যমান 
হইবার সম্ভাবনা । কিন্ত, এ গ্লোকগুলি, চিরদিনের নিমিত্ত, অদর্শন 
প্রাপ্ত হওয়া উচিত নহে । এজন্য, শ্লোকগুলি মুক্রিত করিলাম । 


শ্লোকমগ্জরীর “বিজ্ঞাপনে” ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর পৃজনীয় শিক্ষাগুরু গঙ্গাধর তর্কবাঁগীশ 
সন্থদ্ধে লিখেছেন : 


শিক্ষাদান বিষয়ে পৃজযপাদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের অসাধারণ নৈপুণ্য 
ছিল। তৎকাঁলে সকলে স্পষ্ট বাঁক্যে স্বীকার করিতেন, ব্যাকরণের 
তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রের! শিক্ষা বিষয়ে যেব্ধপ ক্ৃতকাধ্য হয়, অপর ছুই 
শ্রেণীর ছাত্রেরা কোনও ক্রমে সেরূপ হয় না। বস্তুতঃ, পূজ্যপাদ 
তর্কবাগীশ মহাঁশয় শিক্ষাদান কাধ্যে বিলক্ষণ দক্ষ, সাঁতিশয় যত্রবান, ও 
সবিশেষ পরিশ্রমশীলী বলিয়া, অসাধারণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন । 
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ছাত্রদের উত্তটঙ্সোক শিক্ষা! দিতেই হবে অধ্যাপকদের, এমন কোন নিয়ম ছিল 
না। গঙ্গাধর এই শোক শিক্ষার রীতি প্রবর্তন করেন। ঈশ্বরচন্্র লিখেছেন :১ 


প্রাত্যহিক পাঠ সমাপ্তির পর উত্তট ক্লোকের আলোচন! বিদ্যালয়ের 
নিয়মাঁবলীর অঙ্গযায়িনী না হওয়াতে, ব্যাকরণের প্রথম ও দ্বিতীয় 
শ্রেণীতে, উদ্তটঙ্সোক শিক্ষার প্রথা ছিল না। পৃজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয়, 
ছাত্রগণের হিতার্থে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তট শ্লোকশিক্ষা- 
প্রণালী প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। এই উদ্ভটশ্সোক শিক্ষা দারা, আমরা 
সবিশেষ উপকাঁরলাঁভ করিয়াছিলাম, তাহার সন্দেহ নাই । 


গঙ্গাধরের যে-চরিত্রটি তার ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্রের এই স্বীকারোক্তির মধ্যে পরিফার 
ফুটে উঠেছে, সেটি হল আদর্শ শিক্ষকের চরিত্র । মাসিক বেতনের পরিবর্তে 
বিষ্ভালয্বের যথাকর্তব্য পালন করেই ছাত্রদের প্রতি তাঁর সব কর্তব্যপালন 
শেষ হয়ে গেল বলে তিনি মনে করতেন না। কিভাবে শিক্ষা দিলে ছাত্রদের 
ভাল হয়, সেদিকে তার সজাগ দৃষ্টি ছিল। গুরুশিষ্কের, শিক্ষক-ছাত্রের 
ব্যক্তিগত সম্পর্কও ছিল মধুর। ঈশ্বরচন্দ্রের আগ্রহ দেখে তিনি অবসর সময়ে 
তাকে উদ্তটগ্লোক শিক্ষা! দিতে কুষ্তিত হতেন না। উদারতা ও অমায়িকতার 
প্রতিমৃতি ছিলেন তর্কবাীশ। 

গঙ্গাধরের চারিত্রিক উদ্দারতার একটি দৃষ্টাস্ত এখানে উল্লেখ করছি। 
ৃষ্টাস্তটি তাঁর অন্য একজন ছাত্রের স্তিকখা! থেকে গৃহীত। তীর নাম 
গিরিশচন্দ্র বিস্যারত্ব । কলকাতার দক্ষিণে রাঁজপুর হরিনাভির যে বিদ্যাসমাজের 
কথা বলেছি, গিরিশচন্দ্র সেখানকার এক বিখ্যাত পণ্ডিতবংশের সস্তান। 
ঈশ্বরচন্দ্রের চেয়ে বয়সে প্রায় তিনি দু'বছরের ছোট ছিলেন। আট বছর 
বয়সে তিনি কলকাতার সংস্কৃত কলেজে ততি হন, ঈশ্বরচন্দ্র একবছর পরে । 
রাজপুর গ্রামে তার পিতার টোল ছিল। টোলের অবস্থা খারাপ হওয়ায় 
তিনি কলকাতায় এসে ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের পিছনে কর্ণওয়ালিস 
স্বীটের পশ্চিম দিকে এক পুকুরপাড়ে টোলঘর বেঁধে অধ্যাপনা করতেন । 
টোলঘরের দীনহীন অবস্থার যে বর্ণনা দিয়েছেন গিরিশচন্দ্র তা উল্লেখযোগ্য । 
তিনি লিখেছেন :* 
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টোৌলঘরের অবস্থা নিতান্ত হীন ছিল। প্রথমতঃ একটি বাহিরের 
কুটার, তাহাতে ভগ্ন তক্তপোষ পাতা, তদুপরি মৌল দরম! ১ খানি; 
উহার উপরি দিনরাত্রি অবস্থিতি হইত। আর একখানি অতি মলিন 
' বন্ুকালীন ছিন্নমশাবি ছিল, এ ছিন্ন স্থান সংস্কার জন্য ঝেঁটার কাটি বিদ্ধ 
করিতাম ; ক্রমে ১ গাছি ঝেঁট। এ কর্মে লাগিয়াছিল। আর মশারির 
চাল এত নীচে ষে শয়নকাঁলে বুকে ঠেকে ; এজন্য চালের মধ্যস্থানে দড়ি 
বাধিয়। উপরি আঁড়াতে বন্ধন করিতাম। 
এই ঘরের মধ্যে আর একটি কুটীর ছিল, তার মধ্যে রাম্নার চুল্লী ও হাড়িকলসী 
থাঁকত। গৃহস্থরা ব্রাহ্মণ পপ্ডিতকে যেসব হীড়িকুঁড়ি উৎসর্গ করতেন, তাতেই 
চাঁল ডাল থাঁকত। পরিধানের বন্্ুও থাকত কলসীর ভিতর । ঘরে তালা 
দিয়ে যাবার উপায় ছিল না। তাল! দিলেই চোরে তাল! ভেঙে ঘটি-বাঁটি 
কাঁপড়-চোঁপড় যা পেত, তাই নিয়ে ষেত। খুব চোরের উপভ্রব ছিল তথন 
ঠনঠনিয়ায়। ১৮৩০-৩১ সালের কথা । গিরিশচন্দ্র তাই কাঁপড়ের পু'টলিটি 
ও ঘটিটি সামনের এক মুদির দোকানে জম! রেখে কলেজে যেতেন । ঘরের 
দরজায় চাবির বদলে দড়ি বাঁধা থাকত। 
আশপাশের গ্রাম থেকে কলকাতা৷ শহরে এসে যেসব ব্রাহ্মণ পণ্ডিত টোল 
স্থাপন করে অধ্যাপনা করতেন, তাদের অধিকাংশের অবস্থা এইরকমই ছিল। 
নিদারুণ দারিক্র্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতর। তখন কায়ক্লেশে জীবনধারণ করেছেন 
এবং নিজেদের সস্তভাঁনদের বিদ্যাশিক্ষ। দিয়েছেন। গিরিশচন্দ্র ঘখন সংস্কৃত 
কলেজে পড়বার জন্য কলকাতায় এলেন, তখন তার আহারের চিন্তায় তার 
পিতা বিব্রত হয়ে পড়লেন ৷ গঙ্গাধর তর্কবাগীশ থাকতেন সিমলেতে, শিবচন্দ্র 
(সের গলির ভিতর একখানি ছোট বাড়ী কিনে। তার সঙ্গে তার পুত্র 
গোবিন্দও বাস করতেন । গোবিন্দ সংস্কৃত কলেজের পাঠ শেষ করে, বার 
বছর পরে শিরোমণি উপাধি পেয়ে হুগলি কলেজের পণ্ডিত নিযুক্ত হন। 
তর্কবাগীশ মশায় কলেজের ছুটির পরে বাড়ী ফিরে, জামা-কাপড় ছেড়ে, কিঞ্চিৎ 
জলযোগ করে, প্রায়ই গিরিশচন্দ্রের পিতার কাছে বেড়াতে আসতেন এবং 
তার টোলঘরের দাওয়ায় বসে রাস্তার লোক দেখতেন, আর নানারকম গল্প 
করতেন। একদিন তিনিই গিরিশচন্দ্রকে সংস্কৃত কলেজে ভরি করে দেবার 
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কগা বলেন। উত্তরে তার পিতা। বলেন-_-বেলা ঘশটার মধ্যে গিরিশকে 
খাইয়ে দেব কি করে? টোলচালাব, না রান্না করব? তাতে তর্কবাগীশ 
মশায় ঘলেন : আঁপনার কিছু করতে হবে না। গিরিশ দশটার মধ্যে আমার 
বাড়ীতে খেয়ে কলেজে যাবে । গিরিশচন্দ্র লিখেছেন :০ 


তদবধি আমি ২ বৎসর কাল তাহার বাটীতে সকালে খাইয়া পড়িতে 
ঘাইতাম; তার পর মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ প্রায় শেষ হইলে কাঁলেজের 
নিয়মান্ুসারে পরীক্ষা দিয়া মাসিক ৫. পাঁচটি টাঁক। বেতন পাইতে 
লাঁগিলাম। এবং কিঞ্চিৎ বয়োইধিক হওয়াতে কোনরূপে স্বয়ং পাক 
করিয়া খাইতে শিখিলাম । তখন তর্কবাঁগীশ মশায় বললেন, "এখন তুমি 
নিজে পাক ক'রে খেও এবং ১০্টার মধ্যে কলেজে যেও ।' 


গজাঁধর তর্কবাঁগীশের গভীর নেহস্পর্শ থেকে দরিদ্র ও অসহায় ছাত্ররা কখনও 
বঞ্চিত হতেন না । সংস্কৃত কলেজের ছাত্রজীবনের প্রথম থেকেই ঈশ্বরচন্দ্র 
এই মহাক্ছভব পিতৃতুল্য অধ্যাপকের সান্গিধা লাভ করেছিলেন। কেবল 
মহান্থভবত। নয়, শিক্ষক-ছাঁত্রের সম্পর্ক যে কত নিবিড় নির্মল হতে পারে, 
ঈশ্বরচন্দ্র ছাত্রজীবনের গোঁড়াতেই তাঁর সংস্কৃত কলেজের প্রথম গুরু গঙ্গাধর 
তর্কবাগীশের কাছ থেকে তা শিক্ষা করেছিলেন । তর্কবাগীশ মশায়ের কথ 
তাই তিনি শেষজীবন পর্ধস্ত ভুলতে পারেননি । 


সংস্কৃত কলেজে কেবল যে সংস্কৃতই পড়ানে। হত তা নয়। কলেজের 
ছাত্রদের ইংরেজী শিক্ষার স্রবিধার জন্য ১৮২৭ সালের ১ মে ওলাস্টন নামে 
(4. ৬. ৬10112907) একজন সাহেবকে মাসিক ২০০২ টাকা বেতনে নিযুক্ত 
কর হয়। ইংরেজী অবশ্ঠপাঠ্য বিষয় ছিল না । ব্যাকরণশ্রেণী থেকেই প্রথমে 
ইংরেজীশ্রেণীতে প্রবেশ করতে হত । ঈশ্বরচন্ত্রও গঙ্গাধরের কাছে মুগ্ধবোধ 
পড়তে পড়তে ইংরেজীশ্রেণীতে যোগ দিয়েছিলেন । ১৮৩৩-৩৪ সালের বাধিক 
পরীক্ষায়, ইংরেজী ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্ররূপে তিনি ৫॥০ মৃল্যেব পুস্তক পারিতোধিক 
পাঁন--8156015 ০01 015695 এবং ২৪৪০ ০1০. ১৮৩৪-৩৫ সালের বাধিক 
পরীক্ষায় ৫ম শ্রেণীর ছাত্ররূপে তিনি 6950081 [০2091 9. 3 এবং 210211912 


গুরু -শিষ্য সংবাদ ১৫৫. 


6৪৫৩ ০. 2 পারিতোধিক পান । ১৮৩৫ সালের নভেম্বর মাসে সংস্কৃত 
কলেজ থেকে ইংবেজীশ্রেণী উঠিয়ে দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে শিক্ষা বিভাগের 
সেক্কেটারী সাদারল্যাণ্ড ১৮৩৫ সালের ২৩ নভেম্বর সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী 
রামকমল সেনকে লেখেন : 
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06989 01) 119 315 10609170061, 


মাস্টার” বলতে ওলাস্টন সাঁহেব ছাড়া ইংরেজীশ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির 
জন্য আরও দু'জন বাঙালী শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮৩৫ সালে 
ইংরেজীশ্রেণী এইভাবে তুলে দেবার ফলে ঈশ্বরচন্দ্রের ইংরেজীশিক্ষা অসম্পূর্ণ 
থেকে যাঁয়। 

১৮৩৯ সালে ঈশ্বরচন্দ্র যখন ন্যায়শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন, তখন সংস্কৃত কলেজের 
বহু ছাত্র মিলে নামসই করে ইংরেজী বিভাগ পুনঃপ্রতিষ্ঠীর জন্য সেক্রেটারী 
মার্শালের কাছে একখানি আবেদনপত্র পাঠান । তাঁরা লেখেন :৪ 


হ্যায়শীন্ত্রাধ্যায়িনাৎ ছাত্রাণাং 

আমারদিগের দুর্ভাগাবশতঃ কেবল সংস্কৃত পাঠশালাতেই ইংরাঁজি- 
ভাষাধ্যয়নের রীতি উঠিয়া! গিয়াছে কিন্ত মাঁদর্শাতে উক্ত ভাষাধ্যয়ন ক্রমে 
বৃদ্ধি হইতেছে ইহাতে কেবল আমারদিগেরই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবেক 
নতুবা যে রাজা! এতন্দেশে ইতরাঁজি বিদ্যাবৃদ্ধযর্থে ত্বপূর্ব্বক বহুতর ধন ব্যয় 
করিয়া বি্যালয় সংস্থাপন করিতেছেন তাহার যে কেবল এতম্মহানিগরস্থ 
প্রধান বিদ্যালয়ের ছাঁত্রদিগের উক্ত ভাঁষাভ্যাঁসবিষয়ে অমনৌযোগ হইক্স়াছে 
ইহা কোনরূপেই সম্ভব নহে অতএব এইক্ষণে প্রার্থনা যে অন্ুগ্রহপূর্ববক 
বীত্যচ্ছসারে 'অ।মারদিগের ইংরাঁজি ভাঁষাভ্যাসের অগ্নমতি প্রকাশ হয় 
তাহা হইলে ক্রমে রাঁজকীয় কার্য ও শিল্পাদি বিদ্যা জানিয়! লৌকিক 
কার্ধ্যনির্ব্ধাহে সমর্থ হইতে পারি- লিপিরিয়ৎ জ্যৈষ্স্যাষ্টদিবসীয়া_ 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ [১৫৬ 


এই আবেদনপত্রে ঈশ্বরচন্দ্রেও স্বাক্ষর ছিল। ছাত্রদের আবেদন কতৃপক্ষ 
মঞ্জুর করেননি । ঈশ্বরচন্দ্রের ইংরেজীশিক্ষাও আর সংস্কৃত কলেজে সম্ভব হয়নি । 
১৮৪১ সালে তার কলেজের শিক্ষা! শেষ হবার পর, ১৮৪২ সাল থেকে আবার 
ইংরেজীশ্রেণী খোল। হয় সংস্কৃত কলেজে । 


ব্যাকরণশ্রেণীতে ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৩৩ সালের জানুয়ারী পধস্ত গঙ্গাধর তর্ক- 
বাগীশের কাছে মুগ্ধবোধ পাঠ করেন। ১৮৩৩ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে ১৮৩৫ 
সালের জান্চয়ারী মাস পধস্ত দু'বছর তিনি সাহিত্যশ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। 
সাহিত্যশ্রেণীর অধ্যাপক তখন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার | 
ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে জয়গোপালের ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য-প্রতিভার প্রভাব গভীর । 

জয়গোঁপালের নিবাস ছিল নদীয়া! জেলার বজরাপুর গ্রামে । তার পিতার 
নাম কেবলরাম তর্কপঞ্চানন । জাঁতিতে তিনি বারেন্দশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন । 
জয়গোপাঁল নিজে তাঁর পরিচয় প্রসঙ্গে লিখেছেন :৪ 


চারি সমাজের পতি কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি ভূমিপতি ভূমিস্থরপতি । 

তার রাঁজ্যে শ্রেষ্ট ধাঁম, সমাঁজপুজিত গ্রাম বজরাপুরেতে নিবসতি ॥ 
শ্রীজ়গোপালনাম হরিভক্তিলাভকাঁম উপনাম শ্রীতর্কালঙ্কার । 
ভক্তবুন্দমমধ্যরবি শ্রীবিশ্বমঙ্গল কবি কবিতার প্রকাশে পয়াঁর ॥ 


বিখ্যাত পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার জয়গোঁপালের ভ্রাতুপ্ুত্র। জয়গোপালের 
পুত্র তারক বিদ্ভানিধি। তারকের তিন পুত্র এক কন্তা। জয়গোপালের 
সহোদরদের মধ্যে বঘৃত্তম বাণীক্ঠ, সদ্াশিব তর্করত্ব, বলভন্ত্র বিদ্যাবাচম্পতি 
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । সংস্কৃত কলেজে ও কলকাতার পণ্তিতসমাঁজে 
জয়গোপাল নিজের প্রতিভাবলে বিশেষ প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন । 

প্রথমে প্রায় তিন বছর তিনি কোলক্রক সাহেবের পণ্ডিত ছিলেন । ১৮০৫ 
থেকে ১৮২৩ সাল পবস্ত, প্রায় ১৮ বছর তিনি পাদরি কেরীর অধীনে 
শ্রীরামপুরে চাকরী করেন। শ্রীরামপুর মিশন স্কুলে এই সময় কিছুদিন তিনি 
শিক্ষকতাও করেন। ১৮১৮ সালে যখন মাশম্যানের সম্পাদকত্বে বাংল! 


গুরু-শিষা সংবাদ ১৫*, 


সংবাদপত্র “সমাচার দর্পণ প্রকাশিত হয়, তখন জয়গোপাল তর্কালক্কার গোড়। 
থেকেই তার সম্পাদকীয় বিভাঁগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। “সমাচার দর্পণ? 
সম্পাদক লেখেন, শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার...অনেক কাঁলাবধি দর্পণ 
সম্পাদনাঙকুল্যে নিযুক্ত ছিলেন: "| (সমাচার দর্পণ, ২ জুলাই ১৮৩৬ )। 
১৮২৪ সালের জানুয়ারী মাসে কলকাতায় সংস্কত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে 
জয়গোপাল মাসিক ৬০২ বেতনে সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। 
দীর্ঘ বাইশ বছর তিনি সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যশ্রেণীর অধ্যাঁপনা করেন। 
জয়গোপালের মতন স্থুরসিক স্থলেখক, ভাবগ্রাহী ও সহদয় ব্যক্তি সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যাঁপকদের মধ্যে তখন আর কেউ ছিলেন কি না সন্দেহ । আচার্য 
কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তার স্মতিকথায় জয়গোপালের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে 
অনেক উপভোগ্য কথা বলেছেন।« তিনি বলেছেন যে যদিও জয়গোপাঁল 
সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন, তাহলেও তার ক্লাসে পড়াশুনা বড় একট! 
হত না। কোন কাব্য পড়াবার সময় হয়ত তিনি একটি শ্লোক আবৃত্তি 
করতেন। আবৃত্তি করে যথারীতি ছাত্রদের কাছে তার ব্যাখ্যাও আরমস্ত 
করতেন। কিস্তুব্যাখ্যা করবেন কি? শ্লোকের অন্তনিহিত ভাবের ক্রিয়। 
আরম্ত হত তাঁর মনে। তিনি ভাঁবাচ্ছন্ন হয়ে পড়তেন । ব্যাখ্যা মধ্য- 
পথেই শেষ হয়ে যেত। অর্থাৎ শ্লোকের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা আর হুত না। 
চক্ষু ছু”টি তাঁর বাম্পাকুল হয়ে আসত, গলার স্বর গদ-গদ হয়ে উঠত আর 
কেবলই তিনি ছাত্রদের দিকে চেয়ে বলতেন -“আহা-হা দেখ দেখি কেমন 
লিখেছে, আহা-হা ' কয়েকবার তীর প্রায়রুদ্ধ কে কেবল “আহা-হা, আহা-হা? 
শব্দ শোনা যেত। তারপর দেখা যেত, নির্বাক নিম্পন্দ হয়ে তর্কালঙ্কার মশায় 
বসে আছেন, কণ্ঠস্বর তাঁর একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেছে, গণ্ডস্থল বেয়ে অনর্গল 
অশ্রধারা ঝরে পড়ছে ।* 
সেদিনকাঁর মতন পড়াও এখানে শেষ হয়ে যেত। সাহিত্যের অধ্যাপক ভাঁব- 
বিহ্বল হয়ে বসে থাকতেন, ছাত্রর! তার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকত । 
এইভাবে সংস্কত কলেজে তর্কালঙ্কার মশায় সাহিত্যের অধ্যাঁপনা করতেন । 
দু'বছর ধরে ঈশ্বরচন্দ্র তার কাছে বঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, কিরাতার্জুনীয়, 
শিশুপাঁলবধ, নৈষধচরিত, শকুস্তলী, বিক্রমোর্বশী, বেণীসংহার, রত্বাবলী, মুদ্রা 
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রাক্ষল, উত্তররামচরিত, দশকুমারচরিত ও কাদদ্বরী পাঠ করেছিলেন । এই 
রকম একজন গুরুর কাছে সাহিত্যের রসোপলব্ধিতে দীক্ষা পেয়েছিলেন 
ঈশ্বরচন্দ্র । তাই বাংল! ভাষ! ও বাংল! সাহিত্যের আদিশিল্পীদের মধ্যে, পরবর্তী- 
কালে তিনি তার গুরুর যোগ্য শিশ্যরূপে সহজেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন । 
তর্কালঙ্কার মশায়ের অসাধারণ কাব্যশক্তি ছিল । মুখে মুখে শ্বচ্ছন্দে অনর্গল 
তিনি ছন্দমধুর শ্লোক রচনা করতে পারতেন। যে-কোন ব্যক্তি ও বিষয় 
নিয়ে রচিত, এরকম উপভোগ্য অনেক শ্লোক তার একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে। 
ছু"টি শ্লোকের কথ। তার ছাত্র কৃষ্ণকমল স্থৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন । বর্ধমানের 
মহারাজা কীত্তিচন্দ্রকে সপ্বোধন করে তর্কালঙ্কার মশায় একবার লিখেছিলেন : 
ত্বৎকীত্তিচন্ত্রমুদিতং গগনে নিশাম্য 
রোহিণ্যপি স্বপতিসংশয়জাতশঙ্কা | 
শ্রীকীত্তিচন্দ্র নূপ কজ্জললাগ্কনেন 
প্রেয়াৎ সমস্কয়দসৌ ন বিধৌ কলঙ্কঃ ॥ 
“হে কীন্তিচন্দ্র মহারাজ ! তোমার কীত্তি চন্দ্রের ন্যায় আকাশে উদ্দিত হয়েছে৷ 
তাই দেখে চন্দ্রের পতিব্রতা পত্তী রোহিণীরও মনে শঙ্কা হল ষে, পাছে তাঁর 
স্বামীকে তিনি চিনতে না! পাবেন। এই ভেবে তিনি আপনার স্বামীর গায়ে 
একটি দাগ দিলেন, তাঁকেই আমর! চাদের কলঙ্ক বলে থাকি ।, 
আব-একটি শ্লোক তিনি সংস্কৃত কলেজ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন । একবার 
যখন সংস্কৃত কলেজ উঠিয়ে দেবার কথ হয়, তখন কলেজের অন্যতম কর্তা 
হোরেস হেম্যান উইলসনকে তিনি ইংলগ্ডে একটি কবিতা রচনা করে 
পাঠিয়েছিলেন । কবিতাটি এই : | 
অস্মিন্‌ সংস্কতপাঠসম্মসরসি ত্বৎস্থাপিতা যে স্থধী 
হংসাঃ কালবশেন পক্ষরহিত। দূরং গতে তে ত্বয়ি। 
তত্তীরে নিবসস্তি সহিতশর৷ ব্যাধাস্তদুচ্ছিত্তয়ে 
তেভ্যন্বং যদি পাসি পালক তদ। কীন্তিশ্চিরং স্থাস্যাতি ॥ 
“এই সংস্কৃত পাঠশালাটি একটি সরোবরতুল্য। এর মধ্যে যে সব বিদ্বান 
ব্যক্তিদের আপনি অধ্যাপক নিযুক্ত করে আশ্রয় দিয়ে গিয়েছেন, তারা 
হৎসতুল্য। এখন সেই বিদ্যার সরোববের কাছে কয়েকজন ব্যাঁধ এসে সেই 
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ংসবংশ ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে । সেই ব্যাধের কবল থেকে আপনি যদি 

তাদের পরিত্রাণ করেন, তবেই আপনার কীতি চিরস্থায়ী হবে।” এই শ্লৌকাটর 
একটি কাব্যাবাদও কর হয়েছে :" 

হে সাহেব উইলসন ! কবি নিবেদন, 

কূপা করি তুমি ইহা! করহ শ্রবণ” 

সংস্কৃত পাঠশাল। রম্য জলাশয়, 

নিশ্মাণ করিয়া! তাহ। ওহে মহাশয় ! 

স্থুপপ্ডিত হংসগণে রেখেছ পুষিয়া, 

তাঁদের ছুর্গতি আজ দেখহ আসিয়া । 

বছুদুরে গিয়া তুমি করিছ বিরাজ, 

কাঁলবশে পক্ষহীন তার। সবে আজ । 

হায়রে কয়েকজন দুষ্ট ব্যাধ আসি 

লইয়। শাণিত শর তীরে আছে বসি। 

সেই স্ধী হংসগণে বধিবার তরে 

তাহাদের অভিলাষ হয়েছে অস্তরে | 

সেই হংসগণে রক্ষ1 করিয়া এখন 

রেখে দাঁও নিজকীত্তি, ওহে উইলসন ! 
উইলসন সাহেব এর উত্তরে ইংলও থেকে তর্কালঙ্কার মশায়কে কয়েকটি শ্লোক 
লিখে পাঠান। শ্লোকগুলি এই : 


বিধাত! বিশ্বনিশ্মাতা হংসান্তৎ প্রিয়বাহনং 
অতঃ প্রিয়তরত্বেন রক্ষিষ্যাতি স এব তান্॥ 


যাহ! কিছু নিরীক্ষণ কর এই ভবে 
ব্রহ্মার স্ঙির মধ্যে জেগে সেই সবে। 
হংসও হইল তবে ব্রক্ষার বচন 

পুনশ্চ ত্রন্ধার তাহ! হইল বাহন । 
তাইত ব্রহ্মার হংস দেখি প্রিয়তর 
ব্রহ্মা রক্ষা করিবেন তারে নিরস্তর 
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অমৃতং মধুরং সম্যক সংস্কতং হি ততোইধিকম্‌ । 
দেবভোঁগ্যমিদং ষন্মাৎ দেবভাষেতি কথ্যতে ॥ 


অস্ত মধুর বস্ত জানিও সতত, 

তা হ'তে মধুরতর ভাঁষা সংস্কৃত । 
তাইত দেবতাগণ পরম আদরে 
সংস্কৃত ভাষারস পিয়ে প্রাণ ভ'বে। 
এই কথা মনে তুমি রেখে! অবিরাম 
সংস্কৃত পাইয়াছে দেবভাষ! নাম। 


ন জানে বিদ্তে কিৎ তন্মাধুধ্যমত্র সংস্কৃতে। 
সর্বদৈব সমুন্মত্তা যেন বৈদেশিকা বয়ম্‌। 


না জানি বা সংস্কৃত ভাষার কি রস 
এ রূস করিলে পান সবাই অবশ । 
আমরা বিদেশী লোক বিদেশে থাকিয়। 
এই রস পান করি উন্মত্ত হইয়া ! 


ষাঁবদ্‌ ভাঁরতবর্ষং স্যাঁদ্‌ যাঁবদ্‌ বিদ্ধ্য হিমাচলৌ । 
যাবদ্‌ গঙ্গা চ গোদা চ তাবদেব হি সংস্কতম্‌ ॥ 


থাঁকিবে ভারতবর্ষ যতকাল ধরি, 
থাঁকিবেক যতকাল বিদ্ক্যহিমগিরি, 
গজ1 গোদাঁবরী নদী যতকাঁল রবে 
ততকাঁল সংস্কৃত জীবিত বহিবে। 


এই ধরনের শ্লোক রচনা করা ছাড়াও, তর্কালঙ্কার মশায় গল্প করতে, “সমস্যা? 
দিতে এবং ছাত্রদের দিয়ে সেই সব সমস্যা পূরণ করাতে ভালবাসতেন । 
তিনি মুখে মুখে যে সব গল্প বলতেন, তাও সাহিত্যরসোতভীর্ণ হত। গল্পের 
সময় বা সমস্যা পূরণের সময় যদি প্রেমচজু তর্কবাগীশ ( অলঙ্কারশ্রেণীর 
অধ্যাপক ) উপস্থিত থাকতেন, তাহলে মণিকাঞ্চন যোগ হত। সমস্যাপূরথে 
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প্রেমচজ্জের খুবই আগ্রহ ছিল। তিনি তর্কালক্কারের সমস্যা পূরণের জন্য 
কবিতা রচনা করতেন । কবিতাগুলি পুস্তকাকারে লেখা থাকত এবং তার 
নাম দেওয়া হয়েছিল “সমন্যাকল্পলতা'। পরে এই পুস্তক ছাপিয়ে প্রকাশ 
করা হয়। “সমস্তাকল্পলতা*র মঙ্গলাচরণে প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ জয়গোপালের 
মহিম। বর্ণনা করে লেখেন : 


গোঁবর্ধনোদ্ধরণ বিশ্বজনীন কর্ম্- 
বিস্মীপিতৈবিবুধবন্দিভিরূচ্চগীতং । 
মায়াগুণৈরনভিভূতমনস্তশক্তিং 
গোঁপালমেকমনঘং শরশং ব্রজামঃ ॥ 
কবিতা ভবিত৷ কম্মীদস্মীকমিতি ভাবিতঃ ৷ 
গুরুঃ সমস্যামেকৈ কামারেভে দাতুমুত্হৃকঃ ॥ 
নিত্যৎ তৎপুরণাঁদেষ। জায়তে ক্সোকবিস্তৃতিঃ | 
সা! সমস্তাকল্পলতা নায়! খ্যাতা স্ব ভূতলে ॥ 


তর্কাঁলঙ্কার মশায় মধ্যে মধ্যে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের কবিতা রচন! করতে দিতেন । 
ছাত্ররা তাঁর সামনে বসে কাব্য রচনা! করত । ঈশ্বরচন্দ্র গ্য-পছ্য উভয় 
রচনায় সহজে প্রবৃত্ত হতে চাইতেন না, বোধ হয় সন্কোচবোধ করতেন । 
সাহিত্যের বাষিক পরীক্ষায় রচনার জন্য পাঁবিতৌষিক পাবার পর জয়গোপাল 
একদিন ঈশ্বরচন্দ্রকে বললেন : “আর আমি তোমার কোন ওজব-আপত্তি 
শুনব না, আজ তোমায় পছ্ রচম। করতেই হুবে।” ঈশ্বরচন্দ্র মহা সঙ্কটে 
পড়লেন । এ সম্দ্ধে তিনি লিখেছেন :” 
তিনি পীড়াপীড়ি করাতে, নিতাস্ত অনিচ্ছাপূর্বক, আমায় পদ্ঠ রচনায় 
প্রবৃত্ত হইতে হুইল। গোপালায় নমোহস্ত মে, এই চতুর্থ চরণ নির্দি্ 
করিয়া, এক ঘণ্টা সময় দিয়া, সকলকে শক্লোকরচনায় নিযুক্ত করিলেন। 
গোপালের বর্ণন। করিব। এক গোপাল আমাদের সম্মুখে বিদ্তমান 
রহিয়াছেন ; আর এক গোঁপাল, বহুকাল পূর্বে, বৃন্দাবনে লীলা করিযা, 
অস্তহিত হুইয়াছেন। এই উভয়ের মধ্যে, কোন গোপালের বর্ণনা 


১৯ 
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আপনার অভিপ্রেত, স্পষ্ট করিয়। বলুন! পুজ্যপা্ তর্কালঙ্কার মহাশয়, 
আমলার এই কৌতুককর জিজ্ঞাসাবাক্য শ্রবণগোচর করিয়! হাশ্চিপূর্ণ 
বদনে বলিলেন, বুন্দাবনের গোপালের বর্ণনা কর। তিনি এক ঘণ্টা 
সমজ্স নির্দিষ্ট করিয়! দিয়াছিলেন ; এ এক ঘণ্টায়, আমি পাচাটির অধিক 
শ্লোক লিখিতে পারিলাম না। তিনি লোক পাঁচটি দৃথটিগোচর করিয়া, 
সাতিশয় সন্তোষগ্রকাশ করিলেন । তদর্শনে, আমার যার পর নাই, 
আহ্লাদ ও উৎসাহবৃদ্ধি হইল। সেই পাচটি শ্লোক এই ; 


যশোদানন্দকন্দায় নীলোৎ্পলদলশ্রিয়ে । 
নন্দগোপালবালায় গোপালায় নমোহস্ত মে ॥ 


ধেনগুরক্ষণদক্ষায় কালিন্দীকুলচারিণে। 
বেণুবাঁদনশীলায় গোপালায় নমোহস্ত মে ॥ 


ধৃতপীতদুকুলাঁয় বনমালাবিলাপিনে । 
গোপস্ত্রীপ্রেমলোলায় গোপালায় নমোহস্ত মে ॥ 


বুষ্িবংশবতংসীয় কংসর্ধবংসবিধায়িনে । 
দৈতেয়কুলকালায় গোঁপালায় নমোহস্ত মে ॥ 


নবনীনৈকচৌরায় চতুর্বর্গৈকদায়িনে । 
জগদ্ভাগ্কুলালায় গোপালাঁয় নমোহস্ত মে ॥ 


ছাত্রের রচিত এরকম সুললিত ছন্দের স্থন্দর সংস্কৃত শ্লোক শুনলে কোন্‌ শিক্ষক 
না খুশি হবেন! জয়গোঁপালের মতন সাহিত্যব্সিক ভাবুক ব্যক্তি ষে এই 
রচন! দেখে “সাতিশয় সন্তোষপ্রকাশ+ করবেন, তাতে বিম্মিত হবাঁর কিছু নেই। 
গুরু তার উপযুক্ত শিল্তের কৃতিত্ব দেখে চমতকৃত হয়েছিলেন । 

. তর্কালঙ্কার মশায় প্রত্যেক বছর মহা! জীকজমক করে সরস্বতীপৃজ। করতেন । 
ধার। তার কাছে একদা অধ্যয়ন করেছেন, অথবা এখনও করছেন, এরকম 
সকল শ্রেণীর সব ছাত্রকে তিনি তীর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করতেন। সাহিত্য 
অলঙ্কার স্বতি হ্যায় বেদান্ত, এই পীচন্রণীর ছাত্ররা কেউ বাদ যেত না। পুজা 


গুরু -শিষা সংবাদ ১৬৩ 


দিন ছাত্ররা বাড়ীতে ছু'বেল! পেটভরে আহার করত এবং বিকেলে ও ন্নাতে 
গান শুনত। সরম্বতী পূজার দিনটা তাঁর বাড়ীতে ছাত্ররা, সকাল থেকে 
রাত্রি পর্যস্ত, বেশ আমোদ আহ্লাদ করে কাটাত। 

আমোদ-আহলাদে তর্কালঙ্কার মশায় নিজে প্রাণ খুলে যোগ দিলেও, 
ছাত্রদের দিয়ে তারই মধ্যে কাব্যরচনা করিয়ে নেবার কথ! তিনি ভুলতেন 
না। পুজার আগের দিন ছাত্রদের তিনি বলতেন, পদ্ঘে সরস্বতীর বর্ণনা লিখে 
আনতে । ঈশ্বরচন্দ্র কিছুতেই সম্মত হতেন না। তার গীড়াপীড়িতে একবার 
মাত্র একটি গ্লোকে তিনি সরম্বতীর বর্ণনা করেছিলেন। গ্লোকটি এই-_ 


লুচী কচুরী মতিচুব শোভিতং 
জিলেপি সন্দেশ গজ বিরাঁজিতম্‌। 
য্তাঃ প্রসাদেন ফলারমাপ্ু,ম: 
সরস্বতী সা জয়তা্গিরস্তরমূ। 


বিদ্যার দেবী সরস্বতী সম্বন্ধে ষে-ছাত্র এরকম সরস কবিতা রচনা করেছিলেন, 
তিনিই পরে নীরস “বিষ্ভাসাগর* হয়েছিলেন । ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন : 'শ্লোকটি 
দেখিয়৷ পৃজ্যপাদ তরকালঙ্কার মহাশয় আহলাদে পুলকিত হইয়াছিলেন, এবং 
অনেককে ডাঁকাইয়া আনিয়া, শ্বয়ং পাঁঠ করিয়া শ্লোকটি শুনাইয়াছিলেন।' 

পুলকিত হবারই কথা৷ গুরু যখন দেখেন, শিষ্য তাঁরই প্রতিভার স্থষোগ্য 
উত্তরাধিকারী হয়ে উঠছে, তখন তাঁর আর আনন্দের সীম! থাকে না। ছাত্র- 
জীবন থেকেই ঈশ্বরচন্দ্রের সাহিত্যবোধ ও বসবোধ যে কত তীব্র ছিল, গুরু- 
শিষ্যের এই সব সংবাদ থেকে তা পরিফার বোঁবা। যাঁয়। 

সাহিতাগুরু জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কেবল সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ! করতেন 
না। বাংল! ভাষার প্রতি তার আন্তরিক দরদ ছিল। আগেই বলেছি, 
জয়গোপাল বাংল! “সমাচার দর্পণ সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে দীর্ঘকাল 
নিষুক্ত ছিলেন । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, বাংলা সাহিত্য ও সাংবাদিকতার 
ক্ষেত্রে “সমাচার দর্পণ” পত্জিকাঁর বিশেষ দাঁন ছিল। এই দানের কৃতিত্ব কেবল 
মার্শম্যান প্রমুখ ব্যাঁপটিস্ট মিশনারী সাহেবদেরই প্রাপ্য নয়, বাঙালী পগ্ডিতদেরও 
প্রাপ্য, এবং এই বাঙালী পণ্ডিতদের মধ্যে জয়গোপাল তর্কালক্কারের নাম 


বিগ্কাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১৬৪ 


সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ৷ সংবাদপত্রের মধ্য দিয়ে তিনি সেকালের অনড় অচল 
বাংল! লেখ্যভাঁষাঁকে প্রাত্যহিক ব্যবহারের উপযোগী সহজ সরল ভাষা করে 
তুলতে সাহায্য করেছিলেন । জয়গোপালের এ কীতি অবিশ্মরণীয় । 

জয়গোপালের দিতীয় অসামান্য কীন্তি হল, কৃতিবাসের বাঁমায়ণ ও কাশীরাম 
দাসের 'মহাঁভারতের সংক্কারসাঁধন। কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের নামে 
বাংলাদেশের ঘরে ঘরে যে ছু*টি মহাকাব্য পঠিত ও গীত হচ্ছে, শতবর্ষেরও 
উধ্বকাল ধরে, তার সহজ ও সথললিত ভাঁষা যে অনেকট। পর্ডিত জয়গোপাল 
তর্কালঙ্কারের, এ কথা আজ আমরা প্রায় ভুলে গেছি বলা চলে। সংস্কৃত 
ভাষায় মহাপপ্ডিত হয়েও মাতৃভাষা বাংলার প্রতি এই গভীর মমত্ববোধ, 
জয়গোপালের সমসাময়িক আর কোন পণ্ডিতের ছিল কিনা সন্দেহ । 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর এই মহাপগ্ডিত সাহিত্যগ্ুরুর কাছ থেকে কেবল 
যে সাহিত্যের রসান্বাদন করতে শিখেছিলেন তা৷ নয়, নিজের মাতৃভাষাকে 
ভালবাসবার এবং সেই মাতৃভাষাকে সাহিত্যের যোগ্য বাহন করে তুলবার 
প্রেরণাও পেয়েছিলেন । 


প্ডিত জয়গোপাল তর্কাঁলঙ্কারের কাছে সাহিত্যপাঠি শেষ করে, ১৮৩৫ 
সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঈশ্বরচন্দ্র 'অলঙ্কারশ্রেণীতে প্রবেশ করেন। অলঙ্কার- 
শ্রেণীর অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ সাহিত্যগ্ডর জয়গোপালেরই ছাত্র 
ছিলেন। বিদ্যাসাগর হলেন জয়গোপালের ছাত্রের ছাঁন্র । 

সাহিত্যের রসবোধ উদ্বুদ্ধ হবার পর, অলঙ্কারশান্ত্রে জানসঞ্চয় করা 
প্রয়োজন । অলঙ্কার সাহিত্যের অঙ্গশ্রী বৃদ্ধি করে, তার মাধূর্কে আরও 
মনোহারী করে তোলে। প্রারুত সৌন্দর্কে অপ্রাকত করে। অলঙ্ারের 
সম্যক জ্ঞান না থাকলে সাহিত্যবোধও তাই সম্পূর্ণ সজাগ হয় না। সাহিত্যের 
পর ঈশ্বরচন্দ্রের অলঙ্কারশান্ত্রে শিক্ষা আরম্ভ হল। 

শিক্ষক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশও তার গুরু জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের মতন 
সাহিত্য-পসিক ছিলেন । সাহিত্যগুর জয়গোপালের অন্যতম শিশ্ক প্রেমচন্ত্র 
এবার ঈশ্বরচঞ্্রকে অলঙ্কাঁরশাস্ত্রে দীক্ষা দেবার ভার গ্রহণ করলেন। 


গুরু-শিত্ক সংবাদ ১৬৫ 


বর্ধমান জেলায় রায়না থানার অন্তর্গত শাঁকবাড়া ( শাকনাড়া ) গ্রাম 
প্রেমচন্জের জ্মভূমি | বাঘবপাগ্ুবীয় কাব্যের নিজকত টীকার শেষে আত্মপরিচয় 
প্রসঙ্গে প্রেমচজ্জ লিখেছেন : 


যন্তাভবজ্জননভূঃ কিল শাকরাঢ! 

বাড়ান গাঁডগরিমা গুণিনাং নিবাসাৎ। 
, গ্রাম নিকামন্বর্ধনবর্ধমান 

বাষ্টাস্তরালমিলিতঃ সরিতঃ প্রতীচ্যাম্‌ ॥ 


“স্ুখবর্ধন বর্ধমানরাজ্যের মধ্যে দামোদর নদের পশ্চিমে শাকরাঢা গ্রাম ধার 
জন্মভূমি । অনেক গুণী লোকের বাস থাকায় এই গ্রাম বাঢ়দেশের মধ্যে 
বিশেষ গৌরবের স্থান ।” 

প্রেমচন্দ্রের সাহিত্যগ্রীতি ছেলেবেল। থেকেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। ছাত্র- 
জীবনে তিনি গ্রামের কবি ও তর্জাগানের দলে গান বেঁধে দিতেন। একবার 
গ্রামের চাষীদের কবির দলের সঙ্গে অন্য দলের কবি-লড়াই হয় । সেই দলের 
কবিরা বিদ্রপ করে বলে যে চাষীর] হালচাষ করে, ক্ষেতে-মাঠে মজ্জুর খেটে 
খায়, হরিনামের মাহাত্ম্য তারা কি বুঝবে? প্রেমচন্দ্র তখন বালক । অঙুরুদ্ধ 
হয়ে, চাষীর দলের পক্ষে তিনি এই গানটি বেঁধে দিয়ে তাদের সন্মান রক্ষা 
করেন: 


চাষা অতি খাস। জাতি, নিন্দা কি তাহার 
কত দিব্য গুণাধার | 
প্রেমভরে হরিরে ভাকতে চাষার পূর্ণ অধিকার | 
থাকে সত্য মাঠে ঘাটে, বেড়ায় সে স্বভাবের হাটে 
চতুরালি নাহি তাহার। 
কুটিল সমাজ যত্বে করে পরিহার ॥ 
স্বার্থে পরার্থে কাজ, নিজ কাজে নাহি লাজ 
ভাবে ধর্ম এই তাহার । 
প্রাণপণে যোগায় চাষ। জগতের আহার ॥ 
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কি উদদীন চাঁধার অধীন চিরদিন 
বিন! চাষে ছুনিগ্না আধার । 
পেটে ভাভ বিহনে ঘুরিয়ে ঘানি, ফল কি ভাব একটি বার ॥ 
বাল্যকাল থেকে প্রেমচন্দ্র এইভাবে কবির দলে গান বেঁধে দিতেন এবং গ্রাম্য 
কবিগান ও তর্জাগানের প্রতি তার গভীর উৎসাহ ছিল। শোন! যায়, তার 
কাব্যরচার শক্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে, উইলসন সাহেব তাকে সংস্কত কলেজে 
সরাসরি সাহিত্যশ্রেণীতে ভতি হবার অনুমতি দিয়েছিলেন । গ্রামের টোলের 
পাঠ শেষ করে তিনি যখন কলকাতায় সংস্কৃত কলেজে পড়তে আঁসেন, তখন 
ভন্তি করবার আগে উইলসন সাহেব তার সংস্কতজ্ঞান পরীক্ষা করবার জন্য 
শ্লোক রচনা করতে বলেন। প্রেমচন্দ্র তৎক্ষণাৎ উইলসন সাহেবকে নিয়েই 
শ্লোক রচন। করেন : 
ভবান ধন্যঃ শ্রীহোরেস উইলসন সবস্বতি। 
লক্ষ্মীবাণী চিরছন্বং ভবতৈব নিরাকৃতং ॥ 
প্ধন্য তুমি হোরেস উইলসন, সাক্ষাৎ সরস্বতী তুমি। লক্ষমী-সরস্বতী ছুয়ে বার 
মাস শক্রতা বলে জানি, কিন্ত তোমার গুণে তারা একত্রে বসবাস করছেন 1” 
শ্রীসংস্কৃত কলেজস্য ভিত্তিত্বং শ্রীউইলসন 
শ্রীগোপাল নিমাই শল্ভুনাথ শস্তু চতুষ্টয়ম্‌ ॥ 
গঙাঁধর যোগধ্যান হবনাথা ইমেঃ ত্রয়ঃ 
ছাদাঃ স্নিন্মিতা নিত্যং চতুঃ স্তস্তোপরি স্থিতাঃ ॥ 
“সংস্কৃত কলেজের ভিত্তি উইলসন, তাঁর উপর সর্বক্ষণ চাঁরটি স্তত্ত বিরাজমাঁন--- 
শ্রীজয়গোপাল ( তর্কালঙ্কার ), নিমাইচজ্জ (শিরোমণি ), নাথুরাম ( শাস্ত্রী) ও 
শড্ভুচন্দ্র ( বাচস্পতি )। এই চার স্তত্তের উপর তিনটি ছাদের মতন আছেন 
যোগধ্যান (মিশ্র ), হরনাঁথ ( তর্কভূৃষণ ) ও গঙ্গাধর ( তর্কবাগীশ )।, 
কোম্পানেরখিলক্ষমাতলভূতঃ সম্মানিতো৷ বিশ্রুতঃ 
রীযুক্তো৷ জগতীতলে বিজয়তামুইলসনঃ সাহেবঃ। 
যন্তানস্তগুণাবলীবিলসিতং প্রেক্ষাবতাং গ্রীতিদম্‌ 
মন্তে মন্থরতাং ব্রজন্তি ভণিতৃৎ-বাচোহপি বাচম্পতেঃ ॥ 


রু-শিয়া অংবাদ ১৬৯, 


প্দৃষ্ঠমান নিখিল ধরণী যার অধিপতি, সেই ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী দর্ধদা 
উইলসন সাহেবকে সন্মান করেন। তার ওপ অন্ত, বয় বৃহস্পতিও বর্ণনা 
করতে থতমত খেয়ে ধান। আমি আর কি বলব !” 

উইলসন সাহেব এই শ্লোক রচনায় মুগ্ধ হয়ে প্রেমচন্দ্রকে সাহিত্যশ্রেণীতে 
অধ্যয়ন করতে বলেন । সেই সময় পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কবালঙ্কার কাছেই 
উপস্থিত ছিলেন । “আগে কোথায় কোন্‌ অধ্যাপকের কাছে পড়েছ'__ 
জিজ্ঞাসা করাতে প্রেমচন্দ্র চমত্কার উত্তর দেন। গ্রাম্য টোলে তিনি ষে 
অধ্যাপকের কাছে পড়েছিলেন, তার নামও ছিল জয়গোঁপাল । ছুই গোপালের 
বিষয় বর্ণনা করে তিনি একটি শ্লোক রচনা করেন : 


গোঁপালৌ দত জয়ৌ ছে চ দ্বাবেব তর্কমগ্ডনৌ । 
মখুরাধিপ একোহি বুন্দাবনাধিপোঁহপরঃ ॥ 


দু'জনেই গোপাল এবং ছু'জনেই 'জয়*যুক্ত । ছু'জনকেই প্তর্কমণ্ডন' বলে 
জানি। একজন গোপাল আমার মথুরায়, অন্য জন বুন্দাবনে 1” 

তর্কালঙ্কার মশায় শ্লোক পাঠ করে খুশি হন। পরে একবার ঈশ্বরচন্ কেও 
তিনি “গোঁপালায় নমোহস্ত মে” এই চতুর্থ চরণ নির্দিষ্ট করে যখন ঙ্লোক রচনা 
করতে বলেছিলেন, তখন তিনিও তাঁকে কতকটা এইভাবে দুই গোপালের 
কথা বলেছিলেন । 

১৮৩৫-৩৬ সালে মেকলের প্রস্তাব অনুযায়ী যখন সংস্কৃত কলেজ উঠিয়ে 
দেবার প্রশ্ন ওঠে, তখন জয়গোপাঁল তর্কীলঙ্কারের মতন প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশও 
শ্লোক রচনা করে উইলসন সাহেবকে পাঠিয়েছিলেন। জয়গোপালের রচিত 
ক্লোকের কথা আগে বলেছি । প্রেমচন্দ্রের রচিত ঙ্লোকটিরও উত্তর পাঠিয়েছিলেন 
উই্লসন সাহেব । তাঁর শ্লোকটি এই_- 


গোলশ্রীদীঘিকায়! বহুবিটপিতটে কলিকাতানগর্ধ্যাম্‌ 
নিঃসঙ্গে। বর্ততে সংস্কতপঠনগৃহাখ্যঃ কুরজঃ কৃশাঙগ: | 
হস্তং তং ভীতচিত্ং বিধূতখরশরে। মেকলেশব্যাধরাজঃ 
সাশ্রু ক্রতে স ভো৷ ভো! উইলসন-মহাভাগ মাং রক্ষ রক্ষ ॥ 


বিদ্ভাদাগর ও বাঙালী সমাজ ১৬৮ 


“কলিকাতা নগরীতে গোলদীঘির বহুবিটপি-শোঁভিত টে সংস্কৃতপঠন গৃহ 
মামে একটি কশাঙ্গ কুরুজগ নিঃসজতভাবে বর্তমান রয়েছে । সম্প্রতি মেকলে নামে 
ব্যাধরাজ তীক্ষশর ধারণ করে, ভীতচিত্ সেই কুরঙ্গকে হত্যা কযতে উদ্যত 
হয়েছেন! তাই দেখে সেই কুরঙ্গ সাক্র নয়নে বলছে--ভে। ডে মহাভাগ 
উইলসন। আমাকে রক্ষা করুন, বক্ষ করুম ।” 
এর উত্তরে উইলসন সাহেব একটি শ্লোক লিখে পাঠিয়েছিলেন । তিনি 
লিখেছিলেন : 
নিম্পিষ্টাপি পরং পদ্দাহতিশতৈঃ শঙ্বদ্বহপ্রাণিনাম্‌ 
সম্তগ্তাপিকরৈঃ সহশ্রকিরণে নানিষ্ফুলিঙ্গোপমৈ:। 
ছাগাস্ঘৈশ্চ বিচধ্বিতাঁপি সততওং মৃষ্টাপি কুদ্দালকৈ 
দর্ববা ন ভ্রিয়তে কৃশাপি নিতরাং ধাতুর্দায়। ছুর্বধলে ॥ 
“নিরস্তর বহু প্রাণীর পদাঘাতে নিপ্পিষ্ট হয়, হুর্যের অগ্নিক্ফুলিঙ্গসদৃশ কিরণে সন্তপ্ত 
হয়, সতত ছাগাদি পশু দ্বারা চবিত হয়, কোদাল দ্বারা উচ্ছেদিত হয়, তবু 
কুশকায় দূর্বা মরে না। কারণ ছূর্বলের প্রতি বিধাতার ককপাদৃষ্টি থাকে ।”৯ 
পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ঈশ্বরচন্দ্রকে সাহিত্যের রসোপলব্ধিতে দীক্ষা 
দিয়েছিলেন । তাঁর রচনাশক্তির বিকাশেও তিনি কম সাহায্য করেননি। 
কিন্ত প্রেমচন্দ্রের কাছে ঈশ্বরচন্দ্রকে রীতিমত কঠোর শৃঙ্খলার সঙ্গে বচনাশিক্ষ। 
করতে হয়েছিল। নিজে একজন নুদক্ষ রচয়িতা বলে, তিনি তাঁর যোগ্য 
ছাত্রদেরও রচনাকুশলী করতে চাইতেন। ছাত্রজীবনে ঈশ্বরচন্দ্র কিছুতেই 
সংস্কৃত রচনা লিখতে চাইতেন না) তিনি লিখেছেন : “সংস্কৃত রচনায় প্রবৃত্ত 
হইতে আমার, কোঁনও মতে, সাহস হইত না) এজ, এ রচনার সময় উপস্থিত 
হইলে, আমি পলায়ন করিতাম ।,৯০ 
তাব দৃঢ় বিশ্বীম ছিল যে, সংস্কৃত ভাষায় কিছু রচন! করা অত্যন্ত কঠিন, 
এবং তাঁদের মতন ছাদের সে-ক্ষমত। একেবারে নেই। ধারা সংস্কৃত ভাষায় 
কিছু লিখতেন, তাদের সংস্কৃত প্রকৃত সংস্কত নয় বলে তার ধারণ! ছিল। তাই 
তিনি কখন সংস্কৃত ভাষায় কিছু রচনা করতে সম্মত হতেন না । অধ্যাপক 
প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের আগ্রহের জন্যই তার এই জড়তা ও সক্কোচ কেটে ঘায়। 
ছাজ্জজীবনেই সংস্কৃত রচনার ক্ষেত্রে তিনি আশ্চর্য রচনাশক্তির পরিচয় দেন । 


গুরু-শিষ্বা সংবাদ রা ১৬৯" 


১৮৩৮ সাল থেকে নিয়ম ছয় যে, সংস্কৃত কলেজের স্তি, ম্যায় ও বেদান্ত, 
এই তিন উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের বার্ষিক পরীক্ষার সময়, গ্যে ও পছ্যে, সংস্কৃত রচনা 
করতে হবে। যার রচনা সবচেয়ে উতরুষ্ট হবে, সে গগ্যরচনার জন্ব একশ 
টাকা! এবং পদ্যরচমার জন্য একশ টাঁক। পুরস্কার পাবে । একদিনেই ছুপ্রকম 
রচনার পরীক্ষা! হবে, বেল! দশট। থেকে একটা পর্যস্ত গণ্যর্চনা, একটা থেকে 
চাঁষট। পর্যন্ত পদ্যরচনা। প্রথম পরীক্ষার দিন, বেল! দশটার সময় ছাত্ররা 
সকলে পরীক্ষান্থলে উপস্থিত হয়ে লিখতে আবস্ত করেন। কেবল ঈশ্বরচন্দ্র 
আসেননি, তিনি কলেজের অন্য ঘরে চুপ করে বসেছিলেন । প্রেমচন্দ্র 
জানতেন, ঈশ্বর এরকম করতে পারে। তিনি পরীক্ষার ঘরে তাকে খুঁজে না 
পেয়ে বুঝতে পারলেন, তাঁর ছাত্রটির অনুপস্থিতির কারণ কি। ঈশ্বরচন্্র 
তখন কিন্তু স্থৃতিশ্রেণীর ছাত্র, অলঙ্কারশ্রেণীর ছাত্র নন | প্ররেমচন্দ্র তাকে এত 
ন্মেহ করতেন যে, তীর প্রত্যক্ষ ছাত্র না হওয়। সত্বেও, তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে 
অন্থপস্থিত দেখে তীঁকে খুঁজে বার করেন। ঈশ্বরচন্দ্র কিছুতেই পবীক্ষার 
ঘরে যেতে চান না। প্ররেমচন্দ্রের প্রতিজ্ঞাও টলবার নয়। তিনি কলেজের 
অধ্যক্ষ মার্শাল সাঁহেবকে সমস্ত বৃত্তাস্ত বলে চ্যাংদোল! করে ঈশ্বরকে নিয়ে 
গিয়ে পরীক্ষার ঘরে বসিয়ে দেন। রচন। তাঁকে লিখতেই হবে, তর্কবাগীশ 
মহাশয় নাছোড়বান্দা । 

ঈশ্বরচন্দ্র কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়েই বললেন: “আপনি তে৷ জানেন, সংস্কৃত 
ভাষায় কিছু রচনা করতে আমার সাহস হয় না, আমি ইচ্ছুকও নই। 
অতএব, কি জন্তে অনর্থক আপনি আমাকে এখানে এনে বসিয়ে দিলেন ?, 

তর্কবাগীশ বললেন : “যা পার, তাই লেখ। তব না হলে সাহেব খুব 
অসস্তষ্ট হবেন ।, 

সাহেব ন'ন, আসলে অসস্তষ্ট হবেন তিনি নিজে । ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিভার 
কথা! তিনি জানতেন । তীর প্রাণের ইচ্ছা! ছিল, ঈশ্বর রচন। লেখে, এবং তাঁর 
বিশ্বাস ছিল, লিখলেই তার রচন। উৎকৃষ্ট হবে। তাই সাহেবের নাম করে 
তিনি নিজের ইচ্ছাই ব্যক্ত করলেন। 

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন : “সকলে দশটার সময় লিখতে আরম্ভ করেছে। 
এখন এগারট! বেজেছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে কি লিখব বলুন ?” 
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“তোমার ধা ইচ্ছে তাই কর, আমি জানি ন! কিছু'"-বলে ঈশ্বরের 
তর্কাতকিতে বিরক্ত হয়ে প্রেমচন্দ্র ঘর ছেড়ে চলে গেলেন । 

গগারচনার বিষয় ছিল, সত্যকথনের মহিমা । 

তর্কবাগীশ মহাশয় চলে যাঁবার পর ঈশ্বরচন্দ্র এক ঘণ্টা চুপ করে বসে 
রইলেন । বেল! বারোটা বেজে গেল। তিনি কিছুই লিখতে পারলেন না, 
লেখবার চেষ্টাও করলেন না। কিছুক্ষণ পরে তর্কবাগীশ মহাশয় দেখতে এলেন, 
তিনি কি করছেন। চুপ করে বিষণ্ন মুখে তিনি বসে আছেন দেখে, তীর রাগ 
হুল। ঈশ্বরচন্দ্র অজুহাত দিয়ে বললেন, কি লিখব কিছুই স্থির করতে পারছি 
না। প্রেমচন্দ্র বললেন, “সত্যৎ হি নাম” এই বলে আরম্ভ কর। ঈশ্বরচন্দ্র তাই 
দিয়ে আরম্ভ করলেন এবং লিখলেন : * 


সতাং হি নাম মানবানাং সার্ধজনীয়ায়। বিশ্বসনীয়তায়। হেতুঃ । 
তথাবিধায়াশ্চ বিশ্বসনীয়তায়ারঃ ফলমিহ বহুলমুপলভ্যতে | তথাহি 
যদি নাম কশ্চিৎ সত্যবার্দিতয়া বিনিশ্চিতো ভবতি সর্ব এব নিয়তং 
তদ্বচসি সম্যগ্‌ বিশ্বসস্তি। সত্যবাদী হি সততং সঙ্জনসংসদি সাতিশয়ং 
মাননীয়ঃ সবিশেষং প্রশংসনীয়শ্চ ভবতি । 
যে! হি মিথ্যাবাদী ভবতি ন কোইপি কদাচিদপি তন্মিন্‌ বিশ্বসিতি । 
স খলু নিঃসংশয়ং নিরতিশয়ং নিন্দনীয়ো ভবতি ভবতি চ সর্বত্র সর্বথা 
সর্বেষাং জনানামবজ্ঞভাজনম্‌।- ইত্যাদি । 
মাত্র এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র রচনাটি লিখেছিলেন । তিনি ভেবেছিলেন, 
পরীক্ষকরা তাঁর রচন। দেখে নিঃসন্দেহে উপহাস করবেন । কিস্তু আশ্চর্যের বিষয় 
হল, গছ্যরচনায় তিনিই পুরস্কার পেয়েছিলেন । 
পারিতোষিক বিতরণের পর, তর্কবাগীশ মশায় তাঁকে ডেকে বললেন : 
“দেখ, তুমি তো! কিছুতেই রচনার পরীক্ষা দিতে রাজী হচ্ছিলে না। আমিই 
তোমাকে পীড়াপীড়ি করে পরীক্ষা দিতে বসিয়েছিলাম। তাতেই তুমি একশ 


দ সংস্কৃত কলেজের পুরাতন দপ্তরে এই রচনাটির যে পাঠ আছে, তার সঙ্গে “সংস্কৃত রচনা' 
পুস্তকে মুদ্রিত এই পাঠের পার্থকা দেখ! যায় [ ব্রজেন্্রনাথ বন্যোপাধ্যায় : ঈশ্বরচন্জা বিদ্যাসাগর : 
মাহিতাসাধক চরিতমালা, ১৫ পৃষ্টা দষ্টব্য ]। 
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টাক! পুরস্কার পেলে । তোমার বচন! পড়ে সকলেই খুব খুশি হয়েছেন । এবার 
থেকে রচনার বিষয়ে আর কোন জড়তা প্রকাশ করো ন|।, 

এই সব কথ শুনে এবং এই ঘটনার পর থেকে, রচনার ব্যাপারে ঈশ্বর- 
চন্দ্রের সব জড়ত। কেটে যাঁয়। তিনি খুবই উৎসাহিত হন। ছিতীয় বছরে 
“বিস্তার প্রশংসা" ছিল পদ্যরচনার বিষয়। তিনি আটটি শ্লোক “বিদ্যা” সম্বন্ধে 
রচনা করে পুরস্কার পেয়েছিলেন । তার ছু"টি মাত্র উদ্ধৃত করছি :১১ 


বিদ্যা দদাঁতি বিনয় বিপুলঞ্চ বিত্তং 
বিত্তং প্রসাদয়তি জাড্যমপাঁকরোতি । 
সত্যামৃতং বচসি সিঞ্তি কিঞ্চ বিষ্কা 
বিচ্য। নৃণীং স্থরতকর্ধরণীতলস্থঃ ॥ 


বিদ্যা বিকাশয়তি বুদ্ধিবিবেকবীর্ধ্যং 

বিদ্যা বিদেশগমনে স্থহদদ্িতীয়ঃ | 

বিদ্যা হি বূপমতুলং প্রথিতং পৃথিব্যাঁং 

বিচ্য। ধনং ন নিধনং ন চ তশ্ত ভাগঃ ॥ 
অলঙ্কারশ্রেণীতে ঈশ্বরচন্দ্র মাত্র এক বছর পড়েছিলেন। এক বছরের মধোই 
গুরুশিস্তের সম্পর্ক এত মধুর ও গভীর হয়েছিল যে পরবর্তা জীবনে ঈশ্বরচন্দরের 
অধ্যক্ষতাকালেও তা অটুট ছিল। এক বছরের মধ্যে অলঙ্কারশ্রেণীতে 
ঈশ্বরচন্দ্রকে “সাহিত্যদর্পণ “কাবাপ্রকাশ” ও “রসগঙ্গাধর' পড়তে হয়েছিল। 
“সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থের রামচরণকৃত টীকা তখনও মুদ্রিত হয়নি । তর্কবাগীশের 
নিজের একখানি হাঁতেলেখ। পুঁথি ছিল, তাই দেখে তিনি পড়াতেন এবং ছাত্রদের 
ব্যবহীবের জন্য কলেজেই রেখে দিতেন। অধ্যাপনার সময় মধ্যে মধো 
দেখতেন। ছাত্ররা প্রয়োজন মতন পুঁথির এক-একটি পাঁতা খুলে বাড়ী নিয়ে 
যেত। একদিন অধ্যাপনার সময় পুথির পাতা মেলাতে গিয়ে তিনি দেখেন ষে 
পাতা মিলছে না । পির অনেক পাত৷ নেই । ছাত্ররা যে যার দরকার মতন 
খুলে নিয়ে গিয়েছে, ঠিক করে আর রেখে দেয়নি । তখন তিনি পু'থির পাতা 
কেউ বাড়ী নিয়ে ষেতে পাঁরবে ন! বলে সকলকে নিষেধ করে দেন। 

নিষেধাজার কয়েকদিন পরে চমৎকার একটি ঘটন। ঘটে । একদিন অপরাতে 
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নিয়মিত সময়ের কিছু আগে তর্কবাগীশ কলেজ থেকে কোন কাজে বাইরে চলে 
যান। সেই সময় ঈশ্বরচন্দ্র সাহিত্যদর্পণের টাকার পু'খিন্ কম্মেকটি পাত 
নিয়ে বাসায় যাচ্ছিলেন। তাঁর আগে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে ধাওয়ায় 
পথে কাদা হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র পথ চলতে প! পিছলে পড়ে যান এবং তাস 
নিজের কাপড়-চোপড়সহ পুঘির পাতাগুলিও জলে ভিজে যায়। ভাড়াভাড়ি 
ব্যন্ত হয়ে তিনি এক তুজোওয়ালার দৌকানে উত্তপ্ত চুলার পাশে নিজের ভিজে 
চাদরখানা বিছিয়ে, তার উপর পু'থির পাতাগুলো শুকোতে দেন। এমন সময় 
তর্কবাগীশ মশায় সেই পথ দিয়ে বাড়ী ফিরছিলেন। ঈশ্বরকে এই অবস্থায় 
দেখতে পেয়ে তিনি কাছে এসে জিজ্ঞাস! করেন : 

“একি ঈশ্বর? কি হয়েছে তোমার ? ূ 

ঈশ্বরচন্দ্র তাস্থ। এমন কিছুই হয়নি, কিন্ত তবু তিনি যেন এর জস্ত প্রস্তত 
ছিলেন না। অগ্রন্তত হয়ে তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, সমস্ত বৃত্তান্ত 
বললেন। অন্তাঁপ প্রকাঁশ করলেন এই বলে : 

গুরুর আজ্ঞ। পালন করিনি বলে এই দুর্ভোগ তূগতে হল ।, 

তর্কবাগীশ মশায় নিজের গায়ের চাদরখানি ঈশ্বরকে দিয়ে বললেন : “ভিজে 
কাপড়ে রয়েছ। আগে কাপড় বদলাও, তার পর ছুঃথ প্রকাশ করো ।” 

ঈশ্বরচন্দ্র ইতস্তত করছেন দেখে, তিনি একখানি ঘোড়ার গাড়ী ডেকে, 
তাকে সঙ্গে করে নিজের বাসায় নিয়ে গেলেন। 

পুঁথির পাঁত! ঈশ্বরচন্দ্র চুরি করেননি । তিনি ভেবেছিলেন, পাতাগুলি 
ষাড়ী নিয়ে গিয়ে, তাঁর কাঁজ শেষ করে, আবার ঠিকভাবে যথাস্থানে তিনি 
পরদিন রেখে দিতে পারবেন, তর্কবাগীশ মশায় টের পাবেন না । কিন্তু হাতে- 
নাতে যে এইভাবে ধরা পড়বেন, তা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি ।১২ 

প্রেমচন্জ্রের এই ব্যবহারে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর যে উদার সরল চরিত্রের পরিচয় 
পেয়েছিলেন, তা জীবনে কোন দিন তিনি ভূলতে পারেননি । 


ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যকাল থেকে কোনদিনই গোপালের মতন হুবোধ শাস্ত বালক 
ছিলেন না। ছাত্রজীবনেও হুষ্ট'মি বুদ্ধি ভার সব সময় সজাগ থাকত এবং এদিক 
থেকে গোপালের চেয়ে রাখালের সঙ্গেই যে তার সাদৃশ্ঠ ছিল বেশি, সেকথা 
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আগে বলেছি। প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ অধ্যাপনাকালে একজন যোঁগী পুরুষের 
সাহচর্ধে এসে হুঠাঁৎ যোগসাঁধন করতে আর্ত করেন। তার ছাত্ররা অনেকেই 
তাকে ব্বচক্ষে ঘোগসাঁধন করতে দেখেছেন। তিনি নাকি আসন থেকে একটু 

ও উঠতে পারতেন। গুরুর যোগসাধন দেখে শিষ্যদের অনুকরণ করবার 
বাসনা ছল। অহৃকারীদের মধ্যে ঈশ্বরচজ্জও ছিলেন । ঈশ্বরচন্দ্র, শ্রীশ বিভারত্ব 
ও গিরিশ বিষ্ভারত্ব, এই তিন বন্ধু মিলে প্রেমচন্দ্রের যৌগিক ক্রিয়া অন্ধুকক্পণে 
প্রবৃত্ত হলেন। প্রতিদিন তাঁরা একসঙ্গে মিলে ঠনঠনে কাঁলীবাড়ী থেকে 
সংস্কৃত কলেজ পর্যস্ত নিঃশ্বাস বন্ধ করে আসা-যাওয়া অভ্যাস করতে লাগলেন । 
শোনা ঘায়, এইভাবে অভ্যাস করতে করতে পরে তারা ছস্মাসে প্রায় পাঁচ 
মিনিট নিংশ্বাস বন্ধ করতে পারতেন ।১ৎ 

শ্রীশচন্ত্র ও গিরিশচন্দ্র উভয়েই ঈশ্বরচন্দ্রের অনুজতুল্য অনুরাগী বন্ধু ছিলেন । 
স্থতরাং গুরুমশায়ের যোগসাঁধনপ্রণালীর অন্থকরণে দম বন্ধ করে কলেজে 
আসার অভিনব পরিকল্পন! তারই মস্তিষপ্র্থত বলে মনে হয়। তর্কবাগীশ 
মশায়ের সামনে কোনদিন তিনি বা তার বন্ধুবা অশোভন ব্যবহার কিছু 
করেননি । উদ্ধত বা অশিষ্ট আচরণ তার প্ররুতিবিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু পরিহাঁস- 
প্রিয়তা ও নির্দোষ ছুষ্টমি করা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্ততম বৈশিষ্ট্য । দমবন্ধ 
করে বন্ধুদের সঙ্কে কলেজে আসা-যাঁওয়াট সেই বৈশিষ্ট্যেরই প্রকাশ ছাড়। কিছু 
নয়। গোপালের মতন সুবোধ বালকের! গুরুমশায়ের দেখাদেখি ঘোগাভ্যাস 
করবার জন্য কখন ঠন্ঠনে কালীবাড়ী থেকে গোলদীঘি পধস্ত দল বেঁধে দমবন্ধ 
করে আসাঁযাওয়। অভ্যাস করত ন|। 


ছেলেবেলা! থেকে কবির দলে গান বেঁধে প্রেমচজ্জ পগ্ রচনায় বেশ দক্ষ 
হুয়ে উঠেছিলেন । তার কাব্যা্ুরাঁগ সারাজীবন অব্যাহত ছিল। দৈনন্দিন 
জীবনের সমস্যা ও সংগ্রামের ঘাত-প্রতিঘাঁতে কোনদিন তা ম্লান হয়নি । 
কলকাতায় আসার পর এই কাব্যগ্রীতির জন্য কবি ঈশ্বরগুধ্ঠের সঙ্গে তার 
বন্ধুত্ব হয়। তিনি গুপ্তকবির সঙ্বে শহরের নান! জায়গায় কবির লড়াই 
শুনতে ষেতেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হুবাঁর পরেও তিনি নিজের 
বাড়ীতে উৎসব-পার্বণ উপলক্ষে কবির গানের ব্যবস্থা করতেন। সকলে 
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যখন “যাত্রা” “যাত্রা বলে ক্ষেপে উঠত, তখন তিনি গোপনে লোক পাঠিয়ে 
বর্ধমান থেকে কবির দূল আনিয়ে বাড়ীতে আসর জমাবার ব্যবস্থা করতেন। 

রাত্রিতে যখন কবির গান আরম্ভ হত, তখন বাড়ীতে প্রকান্ত স্থানে তাকে 
কেউ খুঁজে পেত না। একটি নির্জন কোণে তিনি বন্ধুদের নিয়ে চুপ করে 
বসতেন এবং ছুই দলের রচয়িতাঁদের ডেকে গান রচনার বিষয়ে আঁলাঁপ- 
আলোচনা করতেন, নিজেও অনেক গান লিখে দিতেন। গান শোনার চেয়ে, 
গাঁন রচনাতেই তিনি আনন্দ পেতেন বেশি । 

মনে হয়, প্রেমচন্দ্রের বাড়ীর উৎসব-পার্বণে ঈশ্বরচন্দ্র এই মব কবিগানের 
আসরেও নতীর্থদের সঙ্গে যোগ দিতেন। কারণ, কবিগানের প্রতি তার 
ছেলেবেল। থেকেই বিশেষ অন্ুবাগ ছিল । ঘাটাল-বীরসিংহ অঞ্চলে, যেখানে 
তিনি বাল্যকালে মানুষ হয়েছেন, সেখানে সব বিখ্যাত কবির দল ছিল এক- 
সময় । কলকাঁতাতেও যখন তিনি লেখাপড়া করতে আসেন, তখন কবি- 
আখড়াই গানই ছিল শহরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান । 
এইসব গানের আসরে ঈশ্বরচন্দ্র মধ্যে মধ্যে যেতেন । পণ্ডিতমশায়দের বাড়ীর 
উৎসব-পার্বণে কলেজের ছাত্রদের এমনিতেই নিমন্ত্রণ হত। যেন জয়গোপাঁল 
তর্কালঙ্কারের বাড়ীর সরম্বতী পৃজাঁয় কলেজের ছাত্ররা নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে 
আমোদ-আহলাদ করত, তেমনি প্রেমচন্দ্রের গৃহের অনুষ্ঠানেও তারা যোগ 
দিত। গুরুমশায়ের যৌগসাধনপ্রণালী অস্থুকরণ করতে যার। অন্তপ্রাণিত হত, 
তারা যে তার কবিতা ও গান রচনার প্রণালী অনুকরণ করবার চেষ্টা করত 
না, এমন কথ] মনে হয় না। 

জয়গোপাল তর্কাঁলঙ্কার মশায় সংস্কৃত কাব্য পড়াতে পড়াতে, কবির বর্ণনা- 
মাধুর্ষে মুগ্ধ হয়ে আহা-আহা করে উঠতেন এবং ভাবের ঘোরে বিভোর হয়ে 
থাকতেন। সেদিন আর পড়ান হত না। তার ছাত্র এবং ঈশ্বরচন্দ্রের 
অলস্কারশান্ত্রের অধ্যাপক প্রেমচন্দ্রও এই ধরনের একজন আত্মভোলা ভাবুক 
ছিলেন । আচার কৃষ্ণচকমল লিখেছেন :১৪ 

অধাঁপনার সময় জয়গোপালের যে ভাবোচ্ছাসের কথ পূর্বের বলিয়াছি, 
তাহার ছাত্র প্রেমচন্ত্র তর্কবাগীশকেও আমি সময়ে সময়ে তদবস্থ 
দেখিয়াছি । তিনি কুমারসম্ভবে যখন পড়িতেন-__ 
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ত্রিভাগশেবাস্ছ নিশাস্ু চ ক্ষণং 
নিমীল্য নেত্রে সহসা ব্যবুধ্যত। 
ক নীলকণ্ঠ ব্রজসীত্যলক্ষ্যবাঁক 
অসত্যকঠাপিতবাহুবন্ধন! ॥ 


তখনই আহা, হা! করিয়! উঠিতেন, তাহার ভাব লাগিয়! যাইত, আমাদেরও 
সেদিনকার মত পাঠ বন্ধ হইত। 


প্রেমচন্দ্র সম্বন্ধে এই কথ। বলে কৃষ্ণচকমল লিখেছেন : 


এ ভাবটি আমিও যে উত্তরাধিকার স্থত্রে আমার শিক্ষা্ডরু প্রেমঠাদের 
নিকট হইতে পাই নাই, এমন কথা জোর করিয়া বলিতে পারি না। 
বায়রণের “চাইন্ড হারজ্ড+ পড়িতে পড়িতে অনেক সময় এমন ভাবোম্মত্ত 
হইতাম যে, আহা হা» করিয়। বইখানি বন্ধ করিতে হইত। 


জয়গোপাল ও প্রেমচন্দ্রের ভাবোন্মত্তা উত্তরাধিকারসুত্রে অনেক ছাত্রও 
পেয়েছিলেন এবং পরবর্তী জীবনে অধ্যাপনাঁকাঁলে তারাও এরকম বিভোর হয়ে 
যেতেন। ঈশ্বরচন্দ্র কেবল উচ্ছ্বাসটুকু ছাড়া আর সবটাই তার এই গুরুদের 
কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। জয়গোঁপাঁল ও প্রেমচন্দ্র উভয়েই প্রকৃত 
সাহিত্যরসিক ছিলেন। উভয়েই সংস্কৃত ও বাংল! রচনায় বিশেষ পারদর্শী 
ছিলেন। রচনার কৌশল ঈশ্বরচন্দ্র তীর এই গুরুদের কাছ থেকেই শিক্ষা 
করেছিলেন। এই ছুই ব্রাক্মণপণ্ডিতের সংযত সৌম্যমুত্তির অন্তরালে একজন 
ভাবুক কবি বিরাজ করতেন। সেই কবিচিত্ের সংস্পর্শে এসে ঈশ্বরচন্দ্র ছাত্র- 
জীবনে যথেষ্ট লাভবান হয়েছিলেন । 

প্রেমচন্দ্র ৩১ বছর ৯ মাস কাল সংস্কৃত কলেজে অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপনা 
করেন । ষে ঈশ্বরচন্দ্রকে তিনি জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে একদিন পরীক্ষার 
ঘরে রচনা লিখতে বসিয়ে দিয়েছিলেন, সেই ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলেজের অধ্যক্ষ 
হন, তখনও তিনি অধ্যাপনা করেছেন এবং তার পরেও দীর্ঘকাঁল কাজ করে 
১৮৬৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের অধ্যক্ষতাকালেও গুরুশিষ্কের 
মধুর শ্রদ্ধার সম্পর্ক কোনদিন ক্ষুগ্ন হয়নি । প্রেমচন্ত্র সম্পর্কে এই সময়কার 
একটি ছোট্ট কাহিনী উল্লেখ করছি।১৭ 
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ঈশ্বরচন্দ্র বন্ধু গিরিশ বিভারত্বের পুত্র হরিশচন্দ্র কবিরত্বও প্রেমচন্দ্ের 
ছাত্র ছিলেন। ক্লাসে একবার অলঙ্কারের কোন প্রশ্নের উত্তরে হবিশচন্জ্ 
লেখেন “কাশীশ্থিতগবাম্‌।, তর্কবাগীশ মশায় খুব ক্রুহ্ধ হয়ে তাঁকে তিরস্কার 
করবেন এবং বিষ্ভাসাগর মশায়ের কাছে গিয়ে (তখন কলেজের অধ্যক্ষ ) 
অভিযোগ করেন-_-ঈশ্বর, তুমি বাপু এই সব ছেলেপিলের মাথা খাচ্ছ। 
বাংলায় সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা লিখে যেকি সর্বনাশ করেছ, তা বুঝবে 
না। এরা কিছুই শিখছে ন1।, 

বিষ্ভাসাগর মশায় গুরুকে শাস্ত করে, হাসতে হাসতে বলেন : “আর ভাবনা 
নেই, পণ্ডিত মশাই ! আমি এবার ব্যাকরণকৌমুদী লিখেছি, দেখবেন সব ঠিক 
হয়ে যাবে । 

প্রেমচন্দ্র ছাই হবে? বলে সেদিন চলে গিয়েছিলেন। বিস্তানাগর একটুও 
বিরক্ত হননি। তিনি জানতেন, বিষ্াশিক্ষার ব্যাপারে সেকালের পণ্তিত- 
মশায়দের এই গৌঁড়ামিটুকু সহনীয় । আসলে, এটা ঠিক গৌড়ামিও নয়, 
শিক্ষাপ্রণাঁলী সম্বন্ধে কঠোরতা । 

ব্যাকরণ-অশ্ুদ্ধ কিছু বললে বা লিখলে যে-প্রেমচন্দ্রের মুহূর্তের মধ্যে 
ধৈর্ধচ্যুত্ি ঘটত, কারও মধ্যে কবিত্বশক্তির আভাস পেলে সেই প্রেমচন্দ্রই 
আবার আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেতেন। হরিশচন্দ্রের জীবনেই তাঁর প্রমাণ 
আছে। হরিশচন্দ্রের “কবিরত্ব উপাধি প্রেমচন্দ্রই খুশি হয়ে দিয়েছিলেন, অথচ 
হরিশচন্দ্রকে নিয়েই একদিন তিনি বিদ্যাসাগরের কাছে গিয়ে অভিযোগ 
করেছিলেন। জয়গোপালের মতন প্রেমচন্্রও ছাত্রদের “সমস্যা” পূরণ করতে 
দিতেন। একবার তিনি “কথমুছ্যমন্তে' বলে একটি সমস্তা। দেন। শনিবারে 
সমশ্যা দিতেন, সোমবারে পূরণ করে এনে দিতে হত। যে শনিবারে তিনি 
এই সমস্যাটি দেন, সেই শনিবাঁরে সন্ধ্যার সময়, হরিশচন্দ্রের বাসার কাছে 
একটি বড় লিচুবাগানে (এখন যেখানে মৃক ও বধির বিষ্ভালয় স্থাপিত ) 
অনেক জোনাকি পোক1 উড়ছিল। তাই দেখে হরিশচজ্ সমস্তাটি পুরণ করার 
প্রেরণ পান এবং লেখেন : 

খগ্যোত ভে ছ্যুতিরিয়ং তিমিবরে প্রগানে, 
যদ্দ্যোততে তদপি তে বন্মাননীয়্ম্‌। 


গুরু-শিষা সংবাদ - ১৭৭ 


মার্তগুচগ্ডকিরণপ্রতিসারণীয় 
ঘোরান্ধকারদমনে কথমুদ্যামন্তে ॥ 
হরিশচন্দ্র তখন বারো! বছরের বালক । তাঁর এই রচনাটি পাঠ করে প্রেমচন্ত 
এত খুশি হন যে তিনি তাঁকে “কবিরত্ব* উপাধি দেন। উল্লেখযোগ্য হল, 
হরিশচন্দ্র সারাজীবন এই কবিরত্ব উপাধিই ব্যবহার করেছেন, সংস্কৃত কলেজের 
উপাঁধি বিশেষ ব্যবহার করেননি । 
১৮৬৭ সালে প্রেমচন্দ্রের কাশীতে মৃত্যু হয়। হবরিশচন্দ্র তার মৃত্যুতে 
পবিলাপ-যটুকম” রচনা! করেন । তার প্রথম ক্লোকটি হল-_ 
পীতং যস্য সদা মুখাদ্বিগলিতং প্রৌন্মীলনং চেতসাং 
সানন্দং কবিতামৃতং নবরসোল্লাসৈকসারং পুরা । 
পাদা যন্ত চ সেবিতা দ্বিজকুলৈরস্তেবসস্তিগগতিঃ 
মোহয়ং প্রেমস্্ধানিধিবিধিবশাদস্তৎ প্রচেতোদিশি ॥ 


মুখবিগলিত ধার কবিতা-অম্ৃত-ধার 


প্রেমচন্দ্রের ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই সেকালে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে খ্যাতি ও 
প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন । বিষ্ায় ও পাঙ্িত্যে তাদের সমতুল্য ব্যক্তি তখন 





* হুরিশচন্দ্র কবিরত্ব বলেছিলেন যে, পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিস্াভুষণ ( বিগ্ভাসাগরের বন্ধু, শিবনাথ 
শান্্ীর মাতুল, প্রেমচন্দ্রের ছাত্র ) 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় ছাপাবার সময় শ্বয়ং এই বিলাপ-যটকের 
বঙ্গা্বাদ করেন। (রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় : প্রেমচন্ত্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত ও কবিতাঁবলী, ৫ম 
সং, পরিশিষ্ট )। 

১ 


বিগ্যাসাগর ও বাঙালী শমাজ . ১৭৮ 


খুব বেশি ছিলেন না। তাদের সকলের মধ্যে উজ্জ্বলতম বত্ব ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর তাঁর এই শিক্ষার্তরুর কাছ থেকে তিনি যে শুধু সাহিত্য, 
অলঙ্কার ও রচন! শিক্ষা করেছিলেন, তা৷ নয়। শিক্ষকের চরিত্রের অনেক মহৎ 
গুণও তিনি উত্তরাধিকারস্যত্রে পেয়েছিলেন এবং তার গভীর দেহ থেকে তিনি 
ছাত্রজীবনের পরেও কোনদিন বঞ্চিত হননি । 


১৮৩৬ সালের গোড়ার দিকেই ঈশ্বরচন্দ্রের অলঙ্কারপাঠ শেষ হয়ে যায়। 
বাঁধষিক পরীক্ষায় ( ১৮৩৫-৩৬ সালের ) সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে তিনি 
রঘুবংশ, সাহিত্যদর্পণ, কাব্যপ্রকাশ, রত্বাবলী, মালতীমাঁধব, উত্তররামচরিত, 
মুদ্রারাক্ষস, বিক্রমোর্ধশী ও মৃচ্ছকটিক পাঁরিতোধষিক পান। ১৮৩৬ সালের মে 
মাস থেকে ১৮৩৮ সালের প্রথম ভাগ পর্বস্ত, দু'বছর তিনি পণ্ডিত শল্তৃচন্দ্ 
বাচস্পতির কাছে বেদাস্তশ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। 

বরিশাল জেলার উজীরপুর গ্রামে শড়ূচন্দ্রের বাস ছিল। কলকাতায় এসে 
চতুষ্পাঠী খুলে তিনি অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। 'টালার বাগানে তাঁর নিজের 
চতুষ্পাঠী ছিল। সংস্কৃত কলেজে নিযুক্ত হবার আগে তিনি প্রায় তিন বছর 
উইলসন সাহেবের পণ্তিত ছিলেন । কেবল বেদাস্তে নয়, স্বতিশাস্ত্রেও তাঁর 
অগাধ পাণ্ডতিত্য ছিল। বেদাস্তশ্রেণীতে ছাত্রের সংখ্য। খুব বেশি ছিল না বলে, 
তিনি মধ্যে মধ্যে স্থৃতিশাস্ত্রেরও অধ্যাপনা করতেন। ঈশ্বরচন্দ্র প্রায় দু'বছর 
শড়ুচন্দ্রের ছাত্র ছিলেন। বেদাস্তশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ ছাত্র হিসেবে তিনি যে তাঁর 
বিশেষ ন্লেহভাজন ছিলেন, তা! বলাই বাহুল্য । শঙ্তুচন্দের প্রগাঁ পাপ্ডিত্যের 
প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যলাভও সৌভাগ্যের কথা । ছু*বছর তার কাছে অধ্যয়ন করে 
ঈশ্বরচন্দ্র বাধধিক পরীক্ষায় ( ১৮৩৭-৩৮ সালের ) প্রথম স্থান অধিকাঁর করেন 
এবং মন্রসংহিতা, প্রবোধচন্দ্রোদয়, অষ্টাবিংশতিতত্ব, দত্তকচক্দ্রিকা ও দত্তক- 
মীমাংস! পুরস্কার পাঁন। | 

১৮৩৮ সালের প্রথম ভাগে তিনি স্থবতিশ্রেণীতে প্রবেশ করেন। পণ্ডিত 
হরনাথ তর্কভূষণ তখন স্থতিশাস্ত্রের অধ্যাপক । এই শ্রেণীতে তীকে মন্ুংহিতা, 
মিতাক্ষরা, দায়ভাগ, দত্তকমীমাংসা ও দতকচন্দ্রিকা, দায়তত্ব, দায়ক্রমসংগ্রহ ও 
ব্যবহারতত্ব পড়তে হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র একবছর স্থতিশ্রেণীতে অধ্যয়ন 


গুকু-শিষ্ক সংবাদ ১৭৯ 


করেন এবং মাসিক বৃত্তিও পান। তার সহোদর শল্ৃচন্ত্র লিখেছেন যে পণ্ডিত 
হরচন্দ্র তর্কভূষণ দর্শনশস্ত্ে পারদর্শী ছিলেন বটে, কিন্তু প্রাচীন স্বতিশান্ে 
তার বিশেষ দৃষ্টি ছিল না। স্মতির ব্যবহারাধ্যায়ে তিমি ভালভাবে ব্যবস্থা 
স্থির করতে পারতেন না। ঈশ্বরচন্দ্র তাই মধ্যে মধ্যে তার তৃপ্তির জন্ত, 
গ্অহ্বিতীয় পণ্ডিত হরচন্দ্র ভট্টাচার্ধের কাছে স্মৃতি অধ্যয়ন করতে যেতেন । 
স্বতিশান্ত্র অধ্যয়ন করে তিনি হিন্দু ল কমিটির পৰীক্ষা দেবার সঙ্ল্প 
করেন। এই পরীক্ষায় পাশ করলে তখনকার দিনে আদালতের জজ-পণ্ডিতের 
চাকরি পাওয়া যেত। ১৮৩৯ সালের এপ্রিল মাসে ঈশ্বরচন্দ্র পরীক্ষা দিয়ে 
কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। এই সময় তাঁকে যে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়, 
তাতে লেখা হয়__ 
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১৮৩৯ সালের মে মাসের এই প্রশংসাপত্র দেখা যায়, তার নামের শেষে 
“বিদ্যাসাগর” উপাধিটি ব্যবহার কর! হয়েছে । স্থৃতরাঁং ১৮৪১ সালে কলেজের 
পাঠ শেষ হবার পর, অধ্যাঁপকর! মিলিত হয়ে তাঁকে “বিগ্ঠাসাগর+ উপাধি 
দিয়েছিলেন, এ-ধারণা প্রচলিত হলেও ঠিক নয়। “বিদ্যাসাগর” উপাধি 
কলেজের অধ্যয়ন শেষ হবার অনেক আগেই তিনি পেয়েছিলেন অস্তত 
১৮৩৯ সালের মে মাসের আগে পেয়েছিলেন । 


১৮৩৯ সালের গোড়ার দিকে ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়শ্রেণীতে প্রবেশ করেন । 
কাচবাপাড়া নিবাসী নৈয়াস্মিকশ্রেষ্ঠ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নিমাইচন্দ্র শিরোমণি 
হ্ায়শান্ত্ের অধ্যাপক ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র কিছুদিন তার কাছে ন্যায়শাক্স 
অধ্যয়ন করার সুযোগ পান। ১৮৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শিক্োমণির 
মৃত্যু হয়। তার স্থানে পণ্ডিত সর্বানন্দ ন্যায়বাগীশ কয়েকমাস অধ্যাপনা 
করেন। অগস্ট মাসে স্ুপ্রসিহ্ধ পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন স্ায়শান্ত্রের 


বিদ্ভাপাগর ও বাঙালী সমাজ ১৮০ 


স্থায়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ন্থায়শ্রেণীর দ্বিতীয় বছরে ঈশ্বরচন্দ্র প্রধানত 
জয়নারায়ণেরই ছাত্র ছিলেন। জয়নারাঁয়ণের মতন উদারচরিত্র মহাপগ্ডিতের 
কাছে শাস্ত্াধ্যয়নের সুযোগ পাওয়াও তখন সৌভাগ্যের কথা ছিল। 

কলকাতা৷ শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে বড়িশার ( বেহালা-বড়িশ1) জমিদার 
সাবর্ণ চৌধুরীদের পোঁষকতায় জয়নারায়ণের পশ্ডিতপরিবার দীর্ঘকাল ধনে 
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তার সম্পাদিত শঙ্করবিজয়ঃ? গ্রস্থের মুখবন্ধে বিভ্যাশিক্ষা 
প্রসঙ্গে জয়নারায়ণ লিখেছেন : 


যেনালঙ্কারশাস্ত্রাণি প্রাপ্তানি রামতোষণাৎ। 
বিদ্ভালঙ্কারবিখ্যাতাদাগমগ্রস্থকারকাৎ ॥ 
কলিকাতাঁনগরাদারাৎ শালিকা গ্রীমউত্তমঃ | 
গঙ্গাপশ্চিমকুলস্থম্তজাসীদ্‌ গোতমোপমঃ ॥ 
তর্কসিদ্ধান্তোপনাম! জগন্মোহন নামধূক্‌। 
তম্মা্দতিস্বিখ্যাতাদধীতং যেন যত্বতঃ ॥ 
তর্কশান্ত্রং তত্বচিস্তামণিপ্রভৃতি বিস্তৃতং । 
দীধিতি প্রমুখধশপি গাদাধধ্যাদিকস্তথা | 
যেন গর্জরদেশীয়ান্নাথুরামাখ্যশান্িণঃ 
বেদাস্তাদীন্যধীতানি বাগ্দেব্যাঃ পৌরুষাকৃতেঃ ॥ 
(১৬-২০ শ্লোক ) 


আগগগ্রস্থপ্রণেতা রামতোষণ বিগ্ঠালঙ্কারের কাছে জয়নারায়ণ অলঙ্কারশাস্ত্ 
অধ্যয়ন করেন। কলকাতা শহরের কাছে,. গঙ্গার পশ্চিমকূলে শালিক, 
নামক গ্রামে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, গোতমসদৃশ স্বভাব জগন্মোহন তর্কসিদ্ধাত্ত বাঁ 
করতেন । তাঁর কাছে জয়নারায়ণ তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। গুজরাটদেশীয় 
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত নাখুরাম শাস্ত্রীর কাছে বেদাস্ত প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। 
নাখুরাম শাস্ত্রীর কাছে জয়নারায়ণ ও তারানাথ তর্কবাচস্পতি উভয়েই অধ্যয়ন 
করেছেন। তাবানাথ ছাত্রজীবনে খুব চঞ্চলপ্ররতির ছিলেন বলে, নাখুরাম 
তাকে বলতেন-_-“তারা তু পবন এব ।' 

সালখের নুবিখ্যাত পণ্ডিত (জয়নারাঁয়ণের অধ্যাপক ) জগন্মোহন 
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তর্কসিদ্ধান্তের মৃত্যুর পর জয়নারায়ণ সেখানেই চতুষ্পাঁঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা 
করতে আরম্ভ করেন। ভিনি ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (পরে তাব ছাত্র ) 
একই বছরে হিন্দু ল' কমিটির পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হন (১৮৩৯ সালে )। 
তারপর ১৮৪০ সালে সংস্কৃত কলেজে তিনি শিরোমণির শৃত্যস্থানে স্যায়ের স্থায়ী 
অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তখন তিনি নারকেলডাঙ্গা অঞ্চলে এসে বাস করতে 
থাকেন, 


ঘে। নারিকেলডাঙ্গাখ্যগ্রামে লোহাঁধ্বসন্নিধৌ । 
নিবসন্‌ সুধিয়ঃ শিষ্যানধ্যাপয়তি সাম্প্রতং ॥ 


“যিনি নারিকেলভাকঙ্গা গ্রামে লোহাপথের ( অথবা লোহাপট্টি ) কাছে বাস 
করছেন এবং সম্প্রতি বুদ্ধিমান ছাত্রদের শাস্ত্র পড়াচ্ছেন।” 
জয়নারায়ণের মতন সুমিষ্ট সরলম্বভাব স্থপত্ডিত, শুধু সেকালে বা আমাদের 
দেশে নয়, সর্বদেশে সর্ককালে বিরল । তার সমান নৈয়ায়িক সে-সময়ে বাংলা- 
দেশে খুব অল্লই ছিলেন বলা চলে । নব্যন্তায়ের দেশে ন্যায়চর্চা তখন প্রায় শেষ 
হয়ে এসেছে । ছু'চার জন পণ্ডিত ধার! ন্যায়শাস্ত্রের অন্থশীলন করতেন, 
তাদের মধ্যে জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন উজ্জল জ্যোতিষ্ষের মতন ছিলেন। 
হ্যায়চর্চা ও নৈয়ায়িকদের ক্রমে এমন শোচনীয় অবনতি হয়েছিল যে তারা 
চলনসই ছু*-একখানি গ্রস্থপাঠ করে, ছু'চাঁরটে চমক-লাগানো। ফাকি শিক্ষা 
করে, ঘত্রতত্র টিকি নেড়ে “অবেচ্ছদাবচ্ছেদক' করে বেড়াতেন। তাই তারা 
সাধারণের চক্ষে বিদ্রপের ও পরিহাসের পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। জয়নারায়ণ 
এই শ্রেণীর পল্পবগ্রাহী পণ্ডিতদের মতন ছিলেন না। ন্যায়শান্ত্রে তার গভীর 
পাশ্তিত্য ছিল। তার মতন একজন প্ররূত পণ্ডিতের কাছে ঈশ্বরচন্্র ম্তায়শান্ 
অধ্যয়নের সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন । 
পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ছিল তার চারিত্রিক সরলতা, মুদছুতা ও স্থিরতার 
আকর্ষণ। অত বড় পণ্ডিত হয়েও তিনি ঠিক শিশুর মতন সরলস্বভাব . 
ছিলেন। নারকেলভাঙ্গায় তাঁর একটি দোতলা! কোঠা ও ছু'খানি লম্বা 
খোঁড়ো ঘর ছিল। কোঠাতে তিনি সপরিবারে বাল করতেন, একটি খোড়ো 
ঘরে তীর চণ্ীমগ্ডপের কাজ চলত, আর একখাঁনিতে তীর ছাত্রর! বাস 
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করতেন । মহেশ ন্যায়বত্ধ তাঁর টৌলে পড়তেন। সংস্কৃত কলেজে যে সব 
ন্যায়ের বই পড়ানো হত, তার টোলে তার চেয়ে অনেক বেশি বই পড়ানে। , 
হত। তীর স্থপরিচিত “সর্বদর্শন-সংগ্রহছ" নামক গ্রন্থের বঙ্গাঙ্ছবাদের বিজ্ঞাপনে 
তিনি মহেশ ন্তায়রত্রকে যে সব বই পড়িয়েছিলেন, তার একটি তালিকা 
দিয়েছেন । তালিকা দেখলে যে-কোন পণ্ডিত অবাক হয়ে যাবেন। অনেক 
ছাত্র, কলেজ ছাড়াও, তাঁর বাড়ীতে পড়তে যেত। এখন তাঁর নামে 
'্জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন বোড” আছে, কিন্তু খোড়ো ঘরে সেই চণ্তীমণ্ডপ ব! 
টোল কিছুই নেই। তাঁর পরে নারকেলভাঙ্গার লোহাঁপথের অনেক পরিবর্তন 
হয়ে গিয়েছে । 

একবছরের মধ্যেই জয়নারায়ণ মুক্তীবলী সমেত ভাষাপরিচ্ছেদ, গোঁতমস্থত্র 
ও নৈষধপূর্বভাঁগ শেষ করে দিতেন। ন্তায়শ্রেণীতে ঈশ্বরচন্ত্র তার কাছে এই 
সব গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন । সাধারণত ক্লাসে পড়াঁবার সময় তিনি কখনও কোন 
পুঁথি বা বই স্পর্শ করতেন না। সবই প্রীয় তার মুখস্থ ছিল। এরকম স্মৃতিশক্তি 
সচরাচর দেখা যেত না। পাঠ আরম্ভ করবার আগে ছাত্ররা পূর্বপাঠের 
শেষটুকু বলে দিত, অথবা নতুন পাঁঠের গোঁড়ার লাইন। তাঁর পর আর কিছুই 
বলবার দরকার হত না। তিনি যেমন স্থুলাকার, তেমনি দীর্ঘাকৃতি পুরুষ 
ছিলেন। পড়াবার সময় বাঁহাঁতের তেলে! মাথার টাকের উপর বুলোতে 
বুলোতে অনর্গল পাঠ্য আবৃত্তি করতেন। ঈশ্বরচন্দ্র ও অন্যান্য ছাত্ররা হতবাক 
হয়ে শুনতেন। 

কেবল পড়াঁবার ভঙ্গি নয়, তীর চলাফেরা, কথাবার্তা, সবরকম ব্যবহারের 
একটা স্বতন্ত্র ভঙ্গি ছিল। অন্যান্য পণ্ডিতমশায়রা কাঁল কাপড়ের ছাতি 
মাথায় দিয়ে কলেজে আসতেন । তর্কপঞ্চানন মশায় কাপড়ের বিলেতি ছাতি 
ব্যবহার করতেন না। তাঁর একটি প্রকাণ্ড তাঁলপাঁতার ছাতি ছিল, সেইটি 
মাথায় দিয়ে তিনি সংস্কৃত কলেজে আসতেন । ছাতির ঘেরাটে'পের পরিধি 
প্রায় দশ-বাঁরো হাতি ছিল এবং দণ্ডটি (বাঁশের) ছিল প্রায় আট-ন* হাত। 
তিনি নিজ হাতে ছাতি ধরে আসতেন না, আসতে পারতেনও ন!। একজন 
ভৃত্য সেই স্থবৃহৎ তালপাতার ছাতাটি কাধে করে আসত এবং তর্কপঞ্চানন মশায় 
বিপুল দেহ নিয়ে, একটি লাঠি ঠুঁকতে ঠুঁকতে, তার ছায়ায় থপ-থপ করে 
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চলতেন। এইভাবে নিয়মিত তিনি গোঁলদীঘির সংস্কৃত কলেজে আসতেন । 
ছাত্রদের কাছে ভার এই গমনাগমন নিশ্চয় খুব উপভোগ্য দৃশ্ত ছিল। 

তার স্বভাবের মিষ্টতায় ছাত্রব। মন্্রমুক্জের মতন ভাব প্রতি আরুষ্ট হত। কটু 
কথা বা রূঢ় কথ! তার মুখ দিয়ে বেরুত না। তার সরলতা ও জেহাস্বারাঁর 
জন্য, ছাত্রর1 মধ্যে মধ্যে তাঁকে বিরক্ত করতে সাহস পেত, কিন্ত তিনি কখনও 
তাদের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করতেন না। স্থুলদেহের জন্য শেষদিকে তিনি 
প্রায় অথর্ব হয়ে পড়েছিলেন । স্ৃতরাং একখাঁনি তৃতীয় শ্রেণীর ছ্যাকরা 
গাড়ীতে করে তখন কলেজে যাতায়াত করতেন। মধ্যে মধ্যে ছাত্ররা তার 
গাড়ীর পিছনের চাকা ধরে টানতে থাকত, গাড়ী চলতে পারত না, গাড়োয়ান 
মহারাগে বকাবকি করত। তর্কপঞ্চানন মশা সম্পূর্ণ নিবিকারভাবে গাড়ীর 
ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে, হাঁসতে হাঁসতে বলতেন : 

“ও বাবারা, শুনছ বাবারা, শোন না বলি_তোমরা এরকম করে চাকা 
ধরে টানলে ঘোঁড়1! কেমন করে যাঁবে বল? 

ছেলেরা আরও উৎসাহিত হয়ে টানাটানি করত। তর্কপঞ্ধানন মশায় চুপ 
করে শাস্তভাবে গাড়ীর মধ্যে উঠে বসে থাকতেন, গাড়ী দাড়িয়ে থাকত, 
ঘোড়াও চলতে পারত না। মধ্যে মধ্যে মুখ বাড়িয়ে, গাড়ীর ভিতর থেকে, 
অসহায় শিশুর মতন তিনি বলতেন-_“ও বাবার! শুনছ, ও বাবারা 

বাবারা” কোন কথায় কর্ণপাত করত না। গোলদীঘির পথের উপর 
ছ্যাকর। গাড়ী দীড়িয়ে থাকত । অবশেষে কলেজের অন্য এক দল ছেলে এসে 
তার গাড়ীটিকে উদ্ধার করে চালু করে দিত। লক্ষ্মী বাবারা আমার" ধলে 
তর্কপঞ্চানন মশীয় নারকেলডাঙ্গামুখো৷ রওয়ানা হতেন। 

চাঁকা ধরে টানাটানির ব্যাপারে ন! হলেও, পণ্ডিতমশায়ের ছ্যাকর! গাড়ী 
উদ্ধারের কাঁজে ঈশ্বরচন্দ্রকে মধ্যে মধ্যে বোধ হয় যোগ দিতে হত। কারণ 
বিদ্যালয়ের গোপালদের মতন কোন ব্যাপারেই কখন তিনি উদ্বাসীন বা 
নিরপেক্ষ থাকা পছন্দ করতেন না। 


তালপাঁতার ছাতি মাথায় দিয়ে যিনি কলকাতা শহরের গোলদীঘি পধস্ত 
প্রত্যহ আসতেন, তিনি যে বীতিমত গৌড়া পণ্ডিতমশায় ছিলেন, তা বলাই 
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বাহুল্য । কিন্ত জয়নারায়ণের গৌঁড়ামি ছিল চারিত্রিক দৃঢ়তা, নিষ্ট! ও সংযমের 
নিদর্শন । মানসিক সন্বীর্ণতা প্রন্থত যে গৌঁড়ামি, তা তার একেবারেই ছিল 
ন1। হিন্দুধর্ম ও হিন্দুশান্ত্রে তার প্রগাঁট পা্ডিতা ও শ্রদ্ধা থাক। সম্বেও, 
তিনি এত উদার ছিলেন যে, ইংরেজী গ্রন্থ থেকে কেউ ভাল ভাল মত বা কথ! 
উদ্ধৃত করে বললে, তিনি অত্যন্ত খুশি হতেন এবং ইংরেজীবিষ্ভার প্রতি অকুঠ 
শ্রদ্ধ। প্রকাশ করতেন। একবান ন্যায়শ্রেণীতে পড়াঁবার সময়, “বায়ুর ভার 
নেই এই কথা বলতে, একজন ছাত্র উঠে বলে- বায়ুর ভার আছে, পণ্ডিত- 
মশাই 1 তিনি কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞাসা! করেন-_-“কেমন করে জানলে বাবা ? 
ছাত্রটি ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের কথা৷ বলে, যে উপায়ে ভাবা প্রমাণ কষেছেন, 
বুঝিয়ে দিল। তর্কপঞ্চানন মশায় পাঁচসাত মিনিট চুপ করে বসে রইলেন এবং 
বাঁহাতের তেলোটি টাকের উপর ঘষতে লাগলেন। তার পর খুশি হয়ে 
বললেন-_প্াখো! দেখি বাঁবা, এই উপায়টি না জানীর জন্য আমাদের পূর্বপুরুষরা 
এমন চমৎকার সত্যটি জানতে পারেননি 1, 


জয়নারায়ণের মতন গুণগ্রাহীও সচরাচর দেখা যেত না । কোন বুদ্ধিমান 
ও পরিশ্রমী ছাত্র দেখলে, তিনি তার জন্য কি করবেন দিশ! পেতেন ন1। 
ছাত্রদের সঙ্গে তিনি বন্ধুর মতন ব্যবহার করতেন সব সময়। তার ম্বভাবের 
মধ্যে কোথাও পাগ্ডিত্যের অভিমানের কোন চিহুও ছিল না। এমন অনেক 
দিন হয়েছে, তিনি নিজের লেখা! কবিত! ছাত্রদের দেখতে দিয়ে বলেছেন-_ 
বাবারা, তোমরা একবার পড়ে দেখে, কেটে-কুটে ঠিক করে দাঁও দেখি । এসব 
তোমরা আমাদের চেয়ে বোঝ ভাল ।+১* 

একালের আধুনিক “পত্তিতদের” মধ্যেও এরকম নিরভিমান প্রক্কৃত পণ্ডিত 
অত্যন্ত বিরল। 


পত্তিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননকে আচার্য কৃষ্ণকমল তাঁর “পুরাতন প্রস্গে”র 
মধ্যে 1201001590+ পর্বস্ত বলতে কুষ্টিত হননি । তিনি লিখেছেন : 

পণ্ডিত জয়নারায়ণ সম্পূর্ণ 5[21081580 ছিলেন। কেশব সেনকে 

লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতেন--“কেশব কেন ঈশ্বর ঈশ্বর করে বেড়ায়? 
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ওসব এদেশে ঢের হয়ে গেছে । যদি বিলাতি কলকজ। এখানে করাবার 
চেষ্টা করে, তা হোলে উপকার হতে পারে ।, 


কেশব সেন হয়ত পণ্ডিত জয়নারায়ণের ষন্তব্য শোনেননি । আর কোন ছাক্র 
তাঁর এই কথার মর্ম সেদিন, অথবা পরবর্তাকালে বুঝেছিলেন কি না, জানি না । 
জয়নারায়ণের একজন ছাত্র অস্তত গুরুর এই কথার সারমর্ম বুঝেছিলেন-_ 
কেশব, কেন ঈশ্বর ঈশ্বর করে বেড়ায়? ওসব এদেশে ঢের হয়ে গেছে ।, 
তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | 
ঈশ্বরচন্দ্র কেন তার সমসাময়িক আরও অনেক খ্যাতনাম। ব্যক্তিদের মতন 

ঈশ্বর ঈশ্বর করে বেড়াননি, তার উত্তর তিনি নিজে কখন দেবার প্রয়োজন- 
বোধ না করলেও, তাঁর পরমপুজনীয় গুরু জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন তার উত্তর 
দিয়ে গিয়েছেন । বিগ্ভাসাগর তার ছাত্র ছিলেন বলে তিনি গর্ববোধ করতেন 
এবং শিক্ষরবিজয়ঃ১ গ্রন্থের ভূমিকায় সেকথা সানন্দে তাই তিনি উল্লেখ 
করেছেন : 

শ্ীযুক্েশ্বরচন্দ্াখ্যে। বিদ্যাসাগরসঙগিতঃ। 

যন্মান্ন্যায়াদিশাস্ত্রীণি বিখ্যাতোইধীতবান্‌ ॥ (২২ গ্লোক) 


“সেই জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের কাছে বিখ্যাত শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর স্যায়াদিশীস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন ।, 

যেমন গুরু, তেমনি তার শিষ্য । উভয়েই গর্ব করার মতন মানুষ ছিলেন । 
এরকম একজন “এপিকিউরিয়ান” সংস্কারমুক্ত নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণপপ্ডিতের ছাত্রদের 
মধ্যে অস্তত একজন যে বাংলাদেশের বিদ্যাসাগর হবেন, তাতে আর বিম্ময়ের 
কি আছে! 


১৮৪১ সালেও ঈশ্বরচন্দ্র ন্ায়শান্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন, জয়নারায়ণের 
কাছে। মধ্যে কিছুদিন জ্যোতিষশ্রেণীতে হয়ত তিনি পণ্ডিত যোগাধ্যান 
মিশরের কাছে অধ্যয়ন করেছিলেন। কারণ তার প্রশংসাপত্রে জ্যোতিষের 
অধ্যাপকেরও স্বাক্ষর দেখ] যায়। 

বারো বছর পাঁচ মাস অধ্যয়নের পর ঈশ্বরচন্দ্র টির 
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তাব্বিখে সংস্কৃত কলেজের প্রশংসাপত্র, পান। কলেজের অধ্যাপকরা৷ মকলে মিলে 
দেবনাগর অক্ষরে লিখে তাকে একটি স্বতত্ত্র প্রশংসাপত্র দেন। পত্রখাঁনি এই : 


অন্মাভিঃ শ্রীঈশ্বর্চ্ত্র বিস্যাসাগরায় প্রশংসাপত্রং দীয়তে। অসৌ 
কলিকাতায়াং শ্রীযুত কোম্পানিসংস্থাপিতবিদ্ধামন্বিরে ১২ দ্বাদশ বৎসরান্‌ 
৫ পঞ্চ মাসাংশ্চোপস্থায়াধোলিখিতশান্ত্রাণ্যধীতবান। 


১৮৪১ সালে ঈশ্বরচন্ত্রের ছাত্রজীবনের অধ্যয়নের কাঁজ শেষ হয়ে ঘায়। সামনে 
বিশাল কর্মময় জীবন-সমুদ্রের আহ্বান। গোলদীঘির কোম্পানী-সংস্থাপিত 
বিদ্যামন্দিরের বাইরের বৃহত্তর সমাঁজ তখন প্রবল বঞ্ধান্থুন্ সমুদ্রের মতন তর্জন- 
গর্জন করে কিছুটা ক্লাস্ত ও শাস্ত হয়েছে। 

এ-শাস্তি সাময়িক। রণীঙ্গনের ক্ষণস্থায়ী বিরতির মতন অন্বস্তিকর। 
বিরতিটুকু যেন ঈশ্বরচন্দ্রের আবিতাঁব প্রত্যাশা করে বিরাজমান। প্রচণ্ড 
কলরবের পর, ১৮৪২ সালে যেন থম্থম করছিল বাংলার সামাজিক পরিবেশ, 
আরও প্রচণ্ড কোলাহলের প্রতীক্ষায়। এমন সময় বিষ্ভাসাগর গোলদীঘির 
বিষ্ামন্দির ছেড়ে বাইরের সমাজে কর্মক্ষেত্রে এলেন । 


১০ | ছাত্রজীবনের সমাজচিত্র ১৮২৯-১৮৪১ 


দীর্ঘ বারে৷ বছর পাঁচ মাস-কাল গোলদীঘির সংস্কৃত বিদ্যালয়ে বন্দী হয়ে 
ছিলেন বিষ্যাঁাগর। নির্বাসিতের মতন জীবন কাটিয়েছিলেন বলা চলে। 
ছাত্রজীবনের একমাত্র তপস্তা হল অধ্যয়ন । আশ্রম ও তপৌবনের মতন 
নিস্তব, নিস্তবঙ্গ সামাজিক জীবন ছিল যখন, তখন ধ্যানমগ্র তপস্থীর আদর্শ 
অনুসরণ করাই ছিল ছাত্রদের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। গ্ুক্গৃহের সমাজবিচ্ছিন নির্জন 
পরিবেশে এ-কর্তব্য পালন করা আদৌ কঠিন ছিল না। কিন্তু গুরুগৃহ থেকে 
গোলদীঘি পর্যন্ত অনেক যুগের পথ এগিয়ে গেছে লমাজ। পরিবেশেরও অনেক 
পরিবর্তন হয়েছে। নিম্তরঙ্গ জীবনে তরঙ্গের সঞ্চার হয়েছে। নতুন যুগের 
কলকল্পোলে উচ্দিত হয়ে উঠেছে অসাড় মানুষ। 

গোলদীঘির বিষ্ভালয়গৃহে আর বন্দী হয়ে থাকা সম্ভব নয়। ছাত্র বা 
শিক্ষক কারও পক্ষে আর নির্বঞাটে বসে জ্ঞানবিষ্ভার তপন্ত। করাও সম্ভব নয়। 
গোলদীঘির পরিপার্খ তপন্তার প্রতিকূল। তবু অধিকাংশ ছাত্রের কাছে 
অধ্যয়ন তখন তপস্যার মতনই ছিল। ত] সত্বেও, ১৮২৯ থেকে ১৮৪১ সালের 
মধ্যে, নবযুগের আদর্শমংঘাতে, কলকাতার জনসমাঁজে এমন গ্রবল আলোড়ন 
ও তরঙগবিক্ষোতের স্ৃষটি হয়েছিল ষে, সংস্কৃত বিদ্যালয় তো দূরের কথা, শহরের 
টোল-চতুম্পাঠী-গুরুগৃহও তার ঘাত-প্রতিঘাত থেকে আত্মরক্ষা! করতে পারেনি । 
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১৮২৯ থেকে ১৮৪১ সাল পর্যস্ত ঈশ্বরচন্জ্রের ছাত্রজীবনকে নিঃসন্দেহে 
আধুনিক ব্বাংলার এঁতিহানিক যুগসদ্ধিক্ষণ বল! যাঁয়। এই বারো! বছরে 
ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যকাল থেকে কৈশোর উতীর্ণ হয়ে, যৌবনে পদার্পণ করেছেন। 
আট-নয় বছর বয়সের বালক থেকে তিনি একুশ-বাইশ বছরের যুবক হয়েছেন। 
তাঁর কৈশোৌর-যৌবনের এই অভিষেককাঁলেই নব্যবঙ্গের এতিহাসিক অভিষেক 
হয়েছে। দৃষ্টির অন্তরালে হয়নি, সামনে হয়েছে । 


দিনের পর দিন ঈশ্বরচন্দ্র এই সময় দেখেছেন, প্রাচীন ও নবীনের সংঘাত- 
মুখর সামাজিক আন্দোলনের উখ্বাম-পতন । গোঁলদীঘির বিদ্যামন্দিরের প্রাণে 
দাড়িয়ে দেখেছেন । গোলদীঘি থেকে দয়েহাটায় যাতায়াতের পথে দেখেছেন । 
ঘুর থেকে দেখেননি, খুব কাছাকাছি থেকে দেখেছেন। কারণ যে সংস্কৃত 
কলেজে তিনি অধ্যয়ন করতেন, যেখানে তীর ছাজ্রজীবনের বারে। বছরের 
অধিকাংশ সময় কেটেছে, সেই সংস্কৃত কলেজের সংলগ্ন গৃহেই ছিল হিন্দু-কলেজ। 
একই পথ ও প্রাঙ্গণ দিয়ে উভয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের যাতায়াত 
করতে হত : 


১১০06 092101785 21080160 1০ 07৩ 12170090 (০011585 876 
0০030160 25 01109/9 :__711)6 ০917016 00121 10012260 17056 0% 
15 98105011 0011985,. 175 ৮৮০ ৬/11785 10/01 10০1)0৫ 1)00369 
95 605 1310000 €:011555. 


হিন্ু-কলেজ ছিল ঝটিকাকেন্দ্র। ছু'দিকের ঝড়ের ঝাপটা থেকে সংস্কৃত 
কলেজের পক্ষে পরম নিশ্চিন্তে নিরপেক্ষতার নীড়ে ডান! গুটিয়ে বসে থাকা 
সম্ভব ছিল না। 

ঝড় ওঠে ঈশ্বরচন্ত্রের ছাত্রজীবনে । প্রবল ঝড়। রক্ষণশীল বাংলার 
সমাজের ভিত পর্যস্ত কেপে ওঠে । বয়ঃসন্ধিকালে বিদ্যাসাগর বাংলার যুগসদ্ধি- 
ক্ষণের ঘৃধিবাত্যার এই প্রচণ্ড দাপট স্বচক্ষে দেখবার সৃযোগ পান। 

তাঁর কর্মজীবনের দুর্গম পথটি ছাত্রজীবনেই তিনি মনে-মনে রচন। করেন। 
বচন! করা কঠিন। কিস্ত মোটামুটি একটি পরিকল্পন। খসড়া করা অসম্ভব নয় । 


ছাত্রজীবনের সমাজচিত্র ১৮৯ 


রক্ষণীল ও প্রগতিগীল, ছুই দলের উদচ্ছাস-আবেগ, উত্তাপ-উদ্গিরণ দেখে 
তিনি স্থিরচিত্তে সত্যকার উদারতার প্রশস্ত রাজপথটি বেছে নিয়েছিলেন । 

সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজ একই প্রাঙ্গণে ও পরিবেশে অবস্থিত হলেও, 
ছুই বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে সামাজিক স্তরভেদ ও দৃ্িভঙ্গির পার্থক্য 
ছিল যথেষ্ট । সংস্কৃত কলেজে কেবল দরিদ্র ত্রাঙ্মণ-বৈচ্যের সম্তানরা পড়ত 
যে তা নয়, সঙ্গতিপন্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরাও পড়ত । কিন্তু তাদের সংখ্যা 
খুব অল্প। হিন্দু কলেজে পড়ত ধনিক বাঙালী রাজামহারাজের বংশধররা, 
নতুন বেনিয়ান ও বণিক ব্যবসায়ীদের দুলালরা। সেখানে জাতিভেদ ছিল না 
এবং কুলকৌলীন্যের মানদণ্ড দিয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষাধিকার স্বীকৃত হত না। 

ছুই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে স্বভাঁবত:ই তাই চালচলনে, কথাবার্তায়, 
আলাপ-আলোচনায় পার্থক্য ও বিরোধ ফুটে উঠত। মধ্যে মধ্যে সেই বিবোধ 
উভয় বিদ্যাঁলয়ের ছাত্রদের মনোমালিন্তে, এমন কি মারামারির মধ্যেও প্রকাশ 
পেত। 

কেবল ছাত্রদের মধ্যে নয়, ছুই বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যেও কোন 
সামাজিক বা! গ্রীতির সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয় না। সংস্কৃত কলেজের 
পণ্ডিতমশায়রা হিন্দু কলেজের পাশ্চাত্যভাবাপন্ন শিক্ষকদের বিশেষ স্থনজরে 
দেখতেন না। আর হিন্দু কলেজের শিক্ষকরা যে সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতদের 
সম্বন্ধে বিশেষ উচ্চধারণা পোষণ করতেন না, তা বলাই বাহুল্য । আধুনিক 
ইংরেজী শিক্ষার অহঙ্কারে মনে-মনে হয়ত তাঁরা পণ্ডিতমশায়দের সম্পর্কে একট! 
তাচ্ছিল্যের ভাব পোষণ করতেন । 

সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিতদের জ্ঞানবিষ্া। সম্বন্ধে হিন্দু কলেজের শিক্ষকদের কি রকম 
ধারণা ছিল, সে সম্পর্কে একটি কাহিনী উদ্ধৃত করছি। কাহিনীটি তূদেব 
মুখোপাধ্যায় একখানি চিঠিতে তীর ছাত্রজীবনের ঘটনাবলী বর্ণনাপ্রসজে 
উল্লেখ করেছেন। ভূদেববাবু প্রথমে সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি 
ঈশ্বরচন্দ্রের চেয়ে বয়সে প্রায় পাঁচ বছরের ছোট । সংস্কৃত কলেজ ছেড়ে প্রায় 
তিন বছর তিনি তিনটি ক্লে কিছু-কিছু ইংরেজী শিক্ষা করেন। অবশেষে 
চোদ্দ বছর বয়সে হিন্দু কলেজের অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন। ঈশ্বরচন্দ্র তখন 
সংস্কত কলেজে ন্তায়শ্রেণীর ছাত্র । মাইকেল মধুস্দন দত্ব হিন্দু কলেজে 


বিষ্কাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১৯৩ 


ভূন্নেববাবুর সহপাঠী ছিলেন। ১৮৩৯ সালের কথা । এই সময়কার একটি 

'ঘটন] সম্পর্কে ভূদেববাবু লিখেছেন : * * 
রামচন্দ্র মিত্র নামক. জনৈক শিক্ষক আমাদিগকে পড়াইতেন। আমি 
যেদিন প্রথম ভণ্তি হইলাম, সেই দিন রামচন্দ্রবাবু পৃথিবীর গোলত্বের 
বিষয় আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন। ইংরাজীওয়াল। মান্রেই, বিশেষতঃ 
ইংরাজী শিক্ষকেরা, ত্রাঙ্ণ পণ্ডিত ও ম্বদেশীয় শাস্ত্রের প্রতি গ্লেষ বাক্য 
প্রয়োগ করিতে বড়ই ভালবাসেন । আমার পিতা যে একজন ব্রাঙ্মণ 
পণ্ডিত ছিলেন, রামচন্দ্রবাবু তাহা জানিতেন এবং সেই কারণেই 
পড়াইতে পড়াইতে আমার দিকে চাহিয়া [বলিলেন_-পৃথিবীর আকার 
কমলা লেবুর মত গোল । কিন্তু ভূদেব, তোমার বাঁবা একথা স্বীকার 
করিবেন ন1। আমি কোন কথা কহিলাম না» চুপ করিয়া রহিলাম। 
স্কুলের ছুটির পর বাড়ী আসিলাম। কাপড়চোপড় ছাড়িতে দেরি 
সহিল না, একেবারে বাবার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম--“বাবা, 
পৃথিবীর আকার কি রকম? তিনি বলিলেন, “কেন বাবা, পৃথিবীর 
আকার গোৌল।” এই কথা বলিয়াই আমাকে একখানি পুথি দেখাইয়া 
দিলেন, বলিলেন, “এ গোলাধ্যায় পুথিখানির অমুক স্থানটি দেখ 
দেখি। আমি সেই স্থানটি বাহির করিয়া দেখিলাম তথায় লেখা 
রহিয়াছে : 

কিরতল কলিতামলকবদমলং বিদস্তি যে গোঁলং” । 

বচনটি পাঠ করিয়! মনে একটু বলের সঞ্চার হইল । একখাঁনি কাগজে 
এঁটি ট্রকিয়া লইলাম। পরদিন স্কুলে আসিয়া রামচন্দ্রবাবুকে বলিলাম, 
“আপনি বলিয়াছিলেন, আমার বাবা পৃথিবীর গোলত্ব স্বীকার করিবেন 
না। কেন, বাবা ত পৃথিবী গোৌলই বলিয়াছেন, এই দেখুন তিনি বরং 
এই শ্লোকটি আমাকে পুথির মধ্যে দেখাইয়া দিয়াছেন ।” রামচন্দ্রবাবু 
সমস্ত দেখিয়া ও শুনিয়৷ বলিলেন, “কথাটা বলায় আমার একটু দোষ 
হইম্াছিল; তা তোমার বাবা বলবেন বৈ কি। তবে অনেক ত্রাক্মণ 
পণ্ডিত এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ ।, 


ছাঅজীবনের সমাজচিত্র : ৬৯১ 


ক্লামচজবাবুর স্বীকারোক্তির মধ্যেও ব্রাক্মণ পশ্ডিতদের প্রতি অবজ্ঞা ভাব 
প্রকাশ পেয়েছে । ইংরেজী বিদ্যালয়ের নব্যশিক্ষিত শিক্ষকদের ধারণ! ছিল 
ষে ব্রাহ্মণ পপ্তিতরা! কোন বিদ্যাতেই তাদের সমকক্ষ নন, সংস্কৃত ছাড়া ধার! 
ইংরেজী জানেন না, তাঁরা প্রকৃত বিদ্বান নন। অনেকের মনেই তখন এই 
মনোভাব প্রবল হয়ে উঠেছিল । 

ভূদদেববাবুর পিতার উত্তর শুনে বামচন্্রবাবু লঙ্জিত হলেও তিনি পণ্ডিতদের 
সম্বপ্ধে তার ধাঁরণ। পরিবর্তন করেননি । ক্লাসের মধ্যে যখন শিক্ষক রামচন্দ্র- 
বাবুর সঙ্গে ছাত্র ভূদেবের কথাবার্তী হচ্ছিল, তখন আর একজন ছাত্র একপুষ্টে 
ভূদেবের দিকে চেয়ে ছিলেন। ছুটির পর সেই ছাত্রটি সোজ। ভূদেবের কাছে 
এসে 'সেকহাগু” করে জিজ্ঞাসা কবেন, "ভাই তোমার নাম কি? তোমার বাড়ী 
কোথায়? ছাত্রটির নাম ( মাইকেল ) মধুস্থদন দত্ত । মধুস্ুদনের সঙ্গে ভূদেবের 
এই প্রথম পরিচয় । 

আরও একজন ছাত্র যদি এ ক্লাসে উপস্থিত থাকতেন, তাহলে নিশ্চয় 
ভূদেবের সৎসাঁহসের তারিফ করতেন মুক্তকষ্ঠে। কিন্ত তিনি তখন হিন্দু 
কলেজের সংলগ্ন গৃহে পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপথশননের কাছে ন্তায়শাস্ত 
অধ্যয়ন করছেন । তাঁর নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | ক্রাহ্গণ পণ্ডিতদের প্রতি 
অন্ধ ভক্তি তার ছিল না যেমন, ইংরেজীনবীশদের প্রতিও তেমনি কোন 
অন্ধ অনুরাগ ছিল না। ত্রাক্ষণ পণ্ডিতদের গৌড়ামি, অথব! প্রগতির নামে 
ইৎরেজীবিদদের অত্যুগ্র আধুনিকতা, কৌনটাই তিনি অনুমোদন করতেন না। 

ছাত্রজীবনে তিনি দীর্ঘ বারো বছর ধরে, রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল দলের 
আন্দোলনের মধ্যে, ইংরেজী শিক্ষার পদ্ধতি ও ধারার মধ্যে, একদিকে এই অন্ধ 
পৌঁড়ামি, আর একদিকে প্রগতির নামে অবাধ উচ্ছ.জ্বলতার তাণ্ডব দেখেছিলেন। 
তাই ছুই পথের কোনটিই তিনি কর্মজীবনে চলার জন্য বেছে নেননি । 


ঈশ্বরচন্ত্র সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন ১৮২৯ সালের জুন মাসে । ছ'মাসের 
মধ্যে, ১৮২৯ সালের ডিসেম্বরে, বেটিঙ্ক সতীদাহ ও সহমরণপ্রথা অবৈধ বলে 
ঘোষ্‌্গা। করেন । 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ | ১৯৪ 


ঘোষণার নঙ্গে লক্ষে রক্ষণশীল হিন্দুসমাঁজের সশ্মিলিত গ্রতিবাদ ধ্বনিত হয়, 
রব ওঠে যে বিধর্মীরা এদেশী ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ করছেন । আইন পাশ কনে 
এইভাবে প্রচলিত ধর্মকর্ম ও প্রথা রহিত করবার কোন অধিকাকস বিধর্মী 
বিদেশীদের নেই। এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্ত ১৮৩০ সালের 
১৭ জানুয়ারী 'ধর্মসভা” স্থাপিত হয়। ১৪ জানুয়ারী বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করে ছ'টি আবেদনপত্র পেশ করা হয়। সাক্ষাঁৎকারীদের মধ্যে প্ডিত 
নিম্বাইচরণ শিরোমণি, হরনাথ তর্কভূষণ, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যা্। গোগী” 
মোহন দেব, বাধাকাস্ত দেব, মহারাজা কাঁলীরুষ্ বাহাদুর, নীলমণি দে, 
ভবানীচরণ মিত্র, গোকুলনাথ মল্পিক ও বামগোপাল মল্পিকের নাম উল্লেখ- 
যোগ্য । দুটি আবেদনপত্রের মধ্যে একটিতে কলকাতার ৬২৫ জন সন্ত্রস্ত 
ব্যক্তি এবং ১২০ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত স্বাক্ষর করেন। দ্বিতীয় পত্রাটতে 
কলকাতার পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলের ৩৪৬ জন সন্ভাস্ত ব্যক্তি এবং ২৮ জন 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্বাক্ষর দেওয়া হয়। আবেদনপত্র ছু"ট অগ্রাহ্য করেন বড়লাট 
সাহেব। তার তিন দিন পরে, ১৭ জাঙ্গুয়ারী ধর্মসভা স্থাপিত হয়।* ১৭ 
এপ্রিল তারিখে, বটতলার গলিতে কাশীনাথ মল্লিকের বাড়ীতে ধর্মসভার 
ঘে বৈঠক হয়, তাতে দেখা ঘাঁয় যে, কলকাতার পণ্ডিতদের মধ্যে হরনাথ 
তর্কভূষণ, নীলমণি ন্যায়ালক্কার, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, রামজয় তর্কালঙ্কার, 
শ়ৃচন্দ্র বাচস্পতি, নিমাইঠাদ শিরোমণি, জয়নারায়ণ তর্কপধ্ধনন, নাথুরাম 
শাস্ত্রী প্রমুখ পঙ্ডিতেরা! সভার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।£ 

এই পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করতেন এবং 
ঈশ্বরচন্দ্রের শিক্ষক ছিলেন । 

সমস্যার ঘাত-প্রতিঘাতে বাইরের সামাজিক জীবন. খন আলোড়িত হয়ে 
ওঠে, তখন দেবগৃহে বন্দী পাষাণ দেবতাও চঞ্চল হয়ে ওঠেন। গৌড়! ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতরাঁও তাই তাঁদের টৌল-চতুষ্পাঠী ও বিদ্যামন্দিরে গাঁঢাকা দিয়ে 
আত্মরক্ষা করতে পারেননি । সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকর প্রকাঙ্ঠভাবে 
সামাজিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন । 

নবযুগের এই সামাজিক আন্দোলনের এঁতিহাসিক বৈশিষ্ট্য হল, সভাসমিতি 
স্থাপন করে সম্মিলিতভাবে আলাপ-আলোচনা! ও বাদ-প্রতিবাদ কবা। এ 
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বৈপিষ্টয' পূর্বের সমাজ-জীবনে কোন কাছে ছিল না। পূর্বে পণ্ডিতষশারয! 
রাঙা বাজড়াদের, অথবা উপদেশপ্রার্থাদের কোন বিষয়ে মতামত দিতেন, বিচার 
করে বলে দিতেন, কোন্টা শান্্সন্মত, কোন্টা নয়। সকলে মিলে ধর্মলভা” 
বা অন্ত কোন সভা স্থাপন করে মতামত ব্যক্ত করার কোন বীতি ব। অধিকার 
আগে ছিল না। 

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতযাঁও ধর্মসভায় যোগ দিয়েছিলেন, স্বাধিকার সম্বন্ধে সচেতন 
হক়্ে। এই শ্বাধিকারবোধ সম্বন্ধে সংস্কত কলেজের পণ্ডিতরাঁও বিশেষভাবে 
সজাগ ছিলেন । বাইরের সমাজ-জীবনের সমস্তাকে তাঁরা বিদ্যামন্দিরের সীমান। 
থেকে দূরে ঠেলে দেননি । অধ্যাপকের কর্তব্য করেও, তাঁর সামাজিক 
জীবের কর্তব্য পালনে ক্রটা করেননি । নিজেদের বিশ্বাস ও স্বাধীন মতামত 
নিষ্বে ভার! প্রকাশ্টে সেদিনকার সামাজিক সমস্তাঁর সম্মুখীন হয়েছিলেন। 
সরকারীভাবে বেআইনী বলে য। ঘোষিত হয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে তারা নির্ভয়ে 
প্রতিবাদ করেছেন । 

ঈশ্বরচন্দ্র সর্বপ্রথম এই চারিত্রিক নির্ভীকতা শিক্ষা করেছেন তার শিক্ষকদের 
কাছ থেকে । দশ-এগারে! বছরের বাঁলক যখন তিনি, সতীদাহ ও সহমরণ প্রথা 
নিয়ে তখন সরকারী আইনের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হয়। 
ব্যাকরণশ্রেণীতে তখন তিনি পডছেন। বয়স ও বিদ্যা, কোনদিক থেকেই 
তার বিরুদ্ধে বা সপক্ষে মতামত গঠন করবার মৃতন সময় তখনও হয়নি । তবুঃ 
বাইরের এই প্রবল আন্দোলনের ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁর কিশোরচিত্বে কোন 
তরঙ্গেরই স্ষ্টি হয়নি, এমন কথা বল! যাঁয় না । বিশেষ করে, সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যাপকরাই ষখন প্রত্যক্ষভাবে সেই আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন তখন 
ভাঁদের প্রিয় ছাত্র যে কেবল গৃহবন্দী হয়ে পু'িপাঠি করেছিলেন, তা মনে 
হয় না। 


বাইরেয় আন্দোলন ক্রমেই ঘোরাল ও জোরাল হয়ে ওঠে । নতুন নতুন 
সমস্তার আঘাতে আরও প্রবল ঘৃণির স্যটি হতে থাকে । সহমরণের পক্ষে ও 
বিপক্ষের আন্দোলন সমাজ-জীবনের অন্যান্ স্তরে ও ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে । 

ধেষন সব আন্দোলনের সময় হয়, মোটামুটি ছুটি দলে বিভক্ত হয়ে যায় 


১৩ 
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সমাজ। ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কাল্মের পক্ষে, প্রগতিশীল ভাবধায়ার সমর্থকদের 
অপ্রতিহন্ী নেতা ছিলেন তখন রামমোহন বায়। বিপক্ষে বক্ষণশীল দলের 
নেতা ছিলেন শোভাবাঁজারের বাঁজবাড়ীর গোঁপীমোহন ও বাধাকান্ত দেব। 
বিপক্ষদল ইংরেজী শিক্ষা বা স্ত্রীশিক্ষার সমর্থন করলেও, তাঁর মধ্যে ব্যাপক 
সংস্কারের মনোভাব প্রবল ছিল না। নতুন ইংরেজ বাজাদের কাছে ইংরেজী 
শিক্ষা ভিন্ন তখন পদমর্ধাদ! লাঁভ করা৷ এবং তাদের অর্ধীনে চাকুরী পাওয়। সম্ভব 
হত না। সেই কারণেও রক্ষণশীলদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ অনেক 
ক্ষেত্রে প্রগতিশীলদের তুলনায় বেশি দেখ! যেত। স্তরাং এই আগ্রহ দিয়ে 
সেই সময়কার সামাজিক মতামতের বা দৃষ্টিতঙ্গির বিচার করা সমীচীন নয় । 

একদিকে রামমোহন রায়ের দল, আর একদিকে রাধাকাস্ত দেবের দল-_ 
কলকাতার সমাজ তখন এই ছুটি প্রধান দলে বিভক্ত ছিল। ছুই দলেই নতুন 
যুগের বাঙালী ধনিক ও সন্ত্রস্ত ব্যক্তিরা নেতৃত্ব করতেন। ব্রাঙ্ষণ পণ্ডিতরাও 
দুই দলের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। তাঁরা সকলেই যে রক্ষণশীলতাঁর সমর্থক 
ছিলেন তা নয়, অনেকে প্রগতিশীল মতবাঁদও পোঁষণ করতেন । 

বাযমোহন বায় আত্মীয় সভা (১৮১৫ ) ও ইউনিটেরিয়ান কমিটি নামে 
(১৮২১) ছু'টি সভা আগে স্থাপন করেছিলেন । প্রধানত ধর্মতত্ব নিয়ে 
আলোচনার জন্য গঠিত হলেও, এই সভায় সামাজিক সমস্যা নিয়েও আলোচনা 
হুত। পরে ১৮২৮ সালে 'ব্রাহ্মপমাজ' স্থাপিত হয়। ক্রাহ্মলমাজ ও ধর্মসভা, 
যথাক্রমে প্রগতিশীল ও বক্ষণশীল দলের প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে । 

সাধারণ লোকে ত্রাঙ্ষসমাজকে বলতেন “শীতলসভা" এবং ধর্মসভাকে 
বলতেন “শুড়,মসভা” ৷ স্থির ধীর শাস্তভাবে, বিচাঁর-বিশ্লেষণ করে, যুক্তির 
কষ্টিতে যাচাই করে, প্রত্যেকটি সাঁমাঁজিক প্রথাকে গ্রহণ ও বর্জন করার 
জন্য ব্রাহ্ষমমাজ আবেদন-নিবেদন করত বলে, তার নাম দেওয়া হয়েছিল 
'শীতলসভা”। আর ধর্ম গেল, শাম্ত্র গেল বলে ধর্মসভা তারন্বরে প্রতিবাদ 
করত এবং কটুবাক্যের তোপধ্বনি করত বলে, তার নাম ,দেওয়। হয় 
গুড় সভা; | 

এই শীতলসভা! ও গুড়,মসভ| সমাজ-সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হল সহমবণ- 
নিবারণ বিধান লক্ষ্য করে। ১৮২৯-৩০ সালে ঈশ্বরচন্দ্রের সংস্কৃত কলেজে 


ছাত্রজীবনেরস্সমাজচিত্র ১৯৫ 


পাঠারস্তের প্রথম দ্রিকেই এই বাকযুদ্ধ ও আরজি-আবেদন-সঙ্থলিত সামাজিক 
আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠল । 

রামমোহন রায় সহমরণণনিবারণের জন্য দশ-বারো বছর আগে থেকেই 
আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন । ১৮১৮ সালে তার 'পহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও 
'নিবর্তকের সন্ধাদ+ প্রকাশিত হয়। তার আগে ১৮১৭ সালে, পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় 
বিদ্যালঙ্কার সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতির অনুরোধে শাস্তগ্রস্থ 
মস্থন করে, সহমরণের বিরুদ্ধে অভিমত জানান । কিন্তু তার এই ব্যক্তিগত 
মতামত নিয়ে কোন আলোচনা ব। আন্দোলনের সুত্রপাত হয়নি । তাঁর মতন 
আরও অনেক পণ্ডিত হয়ত ব্যক্তিগত মতামত এইভাবে ব্যক্ত করতেন, ঘদ্দি 
তাদের মতামত জিজ্ঞাসা কর! হত। সহমরণ বিষয়টিকে ব্যক্তিগত মতামতের 
ক্ষেত্র থেকে প্রকাশ্য আলোচনা ও আন্দোলনের ক্ষেত্রে নিয়ে আসেন রামমোহন 
বায়। ১৮১৮ সালে তার প্রথম পুস্তিক! প্রকাশিত হবার পর, তার উত্তরে 
কালাটাদ বসুর আদেশে পণ্ডিত কাশীনাথ তর্কবাগীশ ১৮১৯ সালে বিধায়ক 
নিষেধকের সন্বাদ” নামে পুস্তিক! প্রচার করেন। তারপর রামমোহন আবার 
“মহমরণ বিষয় প্রবর্তক নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ* ১৮১৯ সালে প্রকাশ করেন । 
বাদান্ছবাদের ভিতর দিয়ে ক্রমেই বিষয়টি এইভাবে সামাজিক আন্দৌলনের 
ইন্ধন যোগাতে থাকে | 

১৮২৯ সালেও সহমরণ বিষয় নামে বামমোহন একটি পুস্তিক! লেখেন। 
ধর্মসভাব প্রতিবাদে, আরজি-আবেদনে, আন্দোলন যখন দানা বাধতে থাকে, 
তখন ১৮৩০ সালের নভেম্বরে রামমোহন বিলাঁতষাত্র! করেন । 

ধর্মসভাপস্থীরা! বিলাঁতে যে আবেদন পাঠান, তা মঞ্জুর হয় না। তাই নিয়ে 
রক্ষণশীল মহলের বিক্ষোভ আরও বেশি প্রকাশ পেত থাকে । প্রগতিশীলদের 
পক্ষে, রামমোহনের অনুপস্থিতিতে, তার পুত্র রাধাপ্রপা্দ রায় এবং রমানাথ 
ঠাকুর ও বেকুষ্ঠনাঁথ বায়, ব্রাক্ষসমাজের ট্রান্টিরপে আন্দোলন চালাতে থাকেন। 


টু ও 

সহমরণ-নিবারণ আইন নিয়ে আন্দোলন আঁরভ্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে আর 
একটি সমস্যা সমগ্র সমাজকে গ্রবলভাঁবে আলোড়িত করে তোলে । ধর্মাস্তরের 
সমস্যা । পাঁত্রি সাহেবরা এদেশে অনেক আগে থেকেই ধর্মপ্রচার করছিলেন। 


বিষ্তাসাগর ও বাঙালী সমাজ ১৪৬ 


ব্যাপটিস্ট মিশনের কেরী, মাশম্যান, ওয়ার্ড প্রমুখ পাদদিদের প্রচেষ্টায় হরীস্টধর্মের 
প্রচারের ক্ষেত্র ক্রমেই বিস্তীর্ণ হচ্ছিল। কেবীর বাঙালী মুন্নী রামরাঁম বস্ছ 
রা রি রেহিিরি রনির 
০১ 


হে থুষ্ট যিশু মুকতিদ 

পাপির পাঁপ কারাগারে হে খৃষ্ট যিশু । 
হেদে থৃষ্ট যিশু মুকতিদ । 

যিশ্ত খৃষ্ট মুক্তিদাতা৷ হে। 
হেদে পাপের প্রায়শ্চিত্য। 

সেই সেই জগৎ করতা হে খুষ্ট যিশু। 


বামরাম বন্থ পাত্রি সাহেবদের অনুরোধে "থুষ্টবিবরণামৃতং, নামে কবিতায় 
একখানি শ্রীস্টচবিতও লিখেছিলেন | 

খ্ীস্টধর্মের প্রচার আন্দোলন অব্যাহত ধারায় চলেছিল, কিন্তু উনিশ 
শতকের প্রথম পাদ পর্যস্ত পারি সাঁহেবরা সমাজের উচ্চস্তরে বা শিক্ষিত স্তরের 
মধ্যে খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি । সাধারণত হিন্দু-মুসলমান 
উভয় সম্প্রদায়ের উপেক্ষিত ও দরিদ্রদের দিকেই তাদের প্রখর দৃষ্টি ছিল এবং ' 
তার ভিতর থেকে কিছু লোককে তাঁরা ধর্মাস্তরিতও করেছিলেন । উপেক্ষিত 
সমাজকোণে এই ধর্শীন্তরের ব্যাপার প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল বলে, সাধারণ 
লোকসমাঁজে তার বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া দেখ। দেয়নি । ১৮৩০ সালের পর 
থেকে ধর্মীস্তবের সমস্য1 সম্পূর্ণ নতুনরূপে দেখা দিল । 

মনে হয় যেন সামাজিক সমস্তাগুলি ঈশ্বরচন্দ্রের কলকাতায় আগমন ও 
সংস্কৃত বিদ্যালয়ে প্রবেশকাল পর্যস্ত প্রতীক্ষা করছিল। তারপর ধীরে ধীরে, 
১৮২৯-৩* থেকে ১৮৪০-৪১ সালের মধ্যে, সমস্তাগুলি প্রবল সামাজিক 
আলোড়নের স্ষ্টি করে, ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবনে । সমাঁজ-রণাঙ্গনের ভবিষ্যৎ 
ফেনাপতি প্রথম সংগ্রামের সম্পূর্ণ রূপ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন । 

১৮৩* সালে ঘখন উভয় পক্ষের সমস্ত শক্তি নিয়ে, শীতলসভা' ও 
গুড়'মসভা” সংগ্রামে অবতীর্ণ হল, সেই সময় পাদ্রি আলেকজাগার ডাফ 


ছাজজীবনের সমাজচিজ্ম ১৯৭ 


সন্্রীক কলকাতায় এসে পৌছলেন। রামমোহন রায় তখনও বিলাত ঘাত্র! 
করেননি । ভাফ সাহেব তাঁর সঙ্গে দেখা করে একটি বিষ্ঠালয় প্রতিষ্ঠার 
পরিকল্পনার কথ! জানালেন । চিৎপুর রোডে ফিরিজগী কমল বহর যে-বাড়ীর 
বাইরের ঘর ছু'খানিতে ব্রাক্ষঘভার অধিবেশন হত, রামমোৌহনের সাহায্যে 
সেই ঘর ছু"খাঁনি ভাঁড় নিয়ে ডাফ কলকাতায় আসার ছৃ'মাসের মধ্যে 
“জেনারেল আযসেমবলিজ ইনগ্রিটিউশন” প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠাই ভাফ সাহেবের আসল উদ্দেস্ত ছিল না। তার প্রধান লক্ষ্য ছিল 
শ্বীস্টধর্ম প্রচার । 

প্রচারের ক্ষেত্রও তথন প্রস্তত ছিল! বারে! বছর হয়ে গেছে, হিন্দু কলেজ 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হিন্দু কলেজে শিক্ষিত যুবকের দল আধুনিক পাশ্চাত্য ভাব- 
ধারা প্রচারে উদ্যোগী হয়েছেন । প্রচলিত কুসংস্কার ও গৌড়ামির বন্ধন থেকে 
তাদের মন মুক্ত । বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে প্রত্যেক প্রশ্ন ও সমন্তাকে বিচার করে 
তারা গ্রহণ ও বর্জন করতে শিখেছেন । তাদের কাছে শ্রীস্টধর্মের মাহাত্য্যের 
কথ! প্রচার করলে, তার ফলাফল ভাল ছাড় মন্দ হবে না। ডাফ সাহেব 
বুদ্ধিমান ও দুরদর্শী। শহর ছেড়ে গ্রামে ধর্মপ্রচার করতে তিনি গেলেন না। 
তিনি ভাবলেন, কলকাতা! শহরের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যদি খ্রীস্টধর্মেব প্রচার 
কর! যায় এবং তার প্রভাব বিস্তার করা যাঁয়, তাহলে তাঁর ফল অনেক বেশি' 
নুদুরপ্রসারী হবে। গ্রামের একশত অশিক্ষিত উপেক্ষিত লৌককে শ্রীস্টধর্মে 
দীক্ষা দেওয়ার চেয়ে শহরের একজন শিক্ষিত ভদ্র যুবককে দীক্ষা দেবার চেষ্টা 
করা৷ অনেক ভাঁল। তাতে শতগুণ বেশি সামাজিক প্রতিক্রিয়া দেখ। দেবে 
এবং গ্রীস্টধর্মের প্রভাবও অনেক বেশি বাড়বে । 

খ্রীস্টধর্ম সম্বদ্ধে বক্তৃতার ব্যবস্থা করলেন ডাঁফ সাহেব। কয়েকজন পানি 
সাহেব মিলে কয়েকটি বক্তৃত৷ দেবেন, শ্রীস্টধর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা 
করবেন । বুদ্ধিমানের মতন ভাফ এ কথাঁও প্রচার করে দ্বিলেন যে, বক্তৃতার 
পর শ্রোতার! শ্বাধীনভাবে তার লমালোচনা করতে পারবেন । তার নিজের 
বাসগৃহের ( হেছুয়ায়) একতলার হলঘরে বক্তৃতার ব্যবস্থা হল। অগস্ট 
মাসের গোড়ার দিকে (১৮৩ সালেই ) পারি হিল নাহেব প্রথম বক্তৃতা 
দিলেন । 


বিষ্ভানাগর ও বাঙালী সমাজ ১৯৮ 


ব্রাঙ্মদভ! ও ধর্মসভার বাদাচ্বাদে এমনিতেই উত্তপ্র ছয়ে ছিল কলকাতার 
হিন্দু সমাজ। হিল সাহেবের বক্তৃতার পর যেন বিস্ফোরণ হল। প্রচণ্ড 
প্রতিবাদের বিল্ফোরণ। ডাফ দাহেব নিজে সেই অভিজ্ঞতার বিবরণ যেভাবে 
লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন তার মর্ম এই :* 


সমঘ্য শহর হৈ-হৈ করে উঠল। বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে এমন প্রচণ্ড 
প্রতিক্রিয়া দেখ! দিল চারিদিকে যে বর্ণনা করা যায় না। এরকম একটা 
বদ্ধমূল ধারণা যেন সকলের মনে জন্মাল যে আমরা সৎ-অসৎ যে-কোন 
উপায়ে টাকাঁপয়সার প্রলোভন দেখিয়ে বা জাছু করে, বাঁঙালী যুবকদের 
জবরদস্তি করে ধর্মীস্তরিত করার সংকল্প গ্রহণ করেছি । কয়েকদিন ধরে 
শহরের চারিদিকে কেবল সভা আর বৈঠক চলতে থাঁকল। প্রতিবাঁদ- 
সভার কোঁলাহলে মুখর হয়ে উঠল কলকাত। | শ্রীস্টধর্মের এই আক্রমণ 
থেকে আত্মরক্ষা! কিভাবে করা! যায়, তাই নিয়ে সকলে প্রকাশ্যে আলাপ- 
আলোচনা করতে লাগলেন । অভিভাবকরা অনেকে হিন্দু কলেজের 
কতৃপক্ষের কাছে তাঁদের অভিযোগ নিবেদন করলেন । আক্রোশ 
তাদের হিন্দু কলেজের বিরুদ্ধে। কলেজের কতৃপিক্ষর! বিচলিত ও ব্যন্ত 
হয়ে সভায় মিলিত হলেন এবং তরুণ ছাত্রদের এই উচ্ছঙ্খল আচরণের 
জন্য তিরস্কার করে এক প্রস্তাব পাশ করলেন । প্রস্তাবে তার৷ পরিক্ষার 
ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে ভবিষ্ততে আর কোন সভা-সমিতিতে হিন্দু 
কলেজের ছাত্ররা যোগদান করতে পাঁরবে না, বিশেষ করে ধর্মসভাঁতে 
তো একেবারেই না। 

শহরের ইংরেজী পত্রিকাগুলি এক'স্থবে পার্রি সাহেবদের সপক্ষে 
যুক্তি দিয়ে হিন্দু কলেজের কতৃপক্ষের এই কঠোর নিষেধাঁজ্ার তীব্র 
ভাষায় সমালোচনা করলেন । 


এই সময় সংস্কৃত কলেজের ব্যাঁকরণশ্রেণীর দশ বছরের ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র শঙ্কিত 
দৃষ্টিতে দেখলেন, সংলগ্ন হিন্দু কলেজের গৃহ থেকে ঝড় উঠছে কলকাতায় । 
গোলদীঘির আকাশে বিক্ষোভের মেঘ স্তবকিত। জনসমাজ ঘেন বিভ্রান্ত ও. 
বিহবল। | 


ছাত্রজীবনের মমাজচিত্র ১৯৯ 


গুড়,মসভাঁর গুড়,ম শব্দের ঘন ঘন প্রতিধ্বনিতে শহর কম্পমান। ঈশ্বরচন্্ 
তার মধ্যে বসে মুগ্ধবোধের পাঠ আয়ত্ত করছেন। 


হিন্দু কলেজে শিক্ষিত “ইয়ং বেঙ্গল' দল রক্ষণশীলদের আক্রমণে বিচলিত 
হলেন না। তারাও দিগুণ উৎসাহে প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ করলেন। ১৮৩১ 
সালে নব্যবঙ্গের অন্যতম মুখপাত্র কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তার বিখ্যাত 
ইংরেজী “এন্‌কোয়ারার' পত্রিক! প্রকাশ করলেন। দক্ষিণারঞ্কন মুখোপাধ্যায়ের 
সম্পাদনায় 'জ্ঞানান্বেষণ+ পত্রিকা প্রকাশিত হল। 

উৎসাহের আতিশয্যে যুবকর! এমন আচরণ করতে লাগলেন যাঁতে রক্ষণশীল 
দলের প্রচারের স্থুবিধ! হল বেশি । একটির পর একটি উচ্ছংঙ্খলতার দৃষ্টান্ত তারা 
চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে থাকলেন । ঘটনাক্রমও তাঁদের সাহায্য করল। 

পাত্রিদের বিরুদ্ধে যখন আন্দোলন চলছে, হিন্দু কলেজের বিজাতীয় ও 
বিধর্মী শিক্ষার ফলাফলে অভিভাবকরা যখন বিচলিত হয়ে পড়েছেন, সেই 
সময় শহরের মধ্যে আবার এমন একটি ঘটনা! ঘটল, যাঁতে সকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে 
উঠল। ঘটনাটি ঘটল ১৮৩১ সালের অগস্ট মাসে । 

কৃষ্ণমোৌহন বন্দ্যোপাধ্যায় থাকতেন ঠনঠনে কালীতলার পাশে গুক্গ্রনাদ 
চৌধুরী লেনে। পাড়াটি সে-সময় যে ত্রাক্ষণগ্রধান পাড়া ছিল, তার প্রমাণ 
এখনও পাওয়া যায়। একদিন সন্ধ্যাবেলায়, কৃষ্ণমোহনের অন্ুপস্থিতিতে, 
তার গৃহে তার তরুণ বন্ধুবান্ধব কয়েকজন আলোচনার জগ্য মিলিত হন। 
কুসংস্কার ও গৌড়ামির বিরুদ্ধে সকলেই গরম গরম বক্তৃতা দেন। প্রতিজ্ঞা 
করেন যে ধর্মের নামে কোন গৌড়ামি বা কুসংস্কার তারা বরদাস্ত করবেন না, 
বিষের মতন সমস্ত জীর্ণ আচার ও প্রথা বর্জন করবেন। তরুণদের বৈঠকে যা 
হয়, আলোচনাকাঁলে উত্তেজনা! যখন চরম সীমায় পৌছয়, তখন কেউ প্রস্তাব 
করেন যে তাদের এই সংস্কারমুক্ত মনের বাহ প্রমাণ দিতে হবে এমন কোন 
কাজ করে ষ! প্রচলিত আচারবিরুদ্ধ। যে-বন্ধুর বাড়ীতে বসে এই সব জল্পনা 
হচ্ছিল, তিনি তখন উপস্থিত ছিলেন না। সিদ্ধান্ত হল, পাঁশের মুসলমানদের 
দোকান থেকে গোমাংস কিনে এনে ভক্ষণ করে, তার হাঁড়গুলি প্রতিবেশী 


বিগ্ভাপাগর ও বাঙালী সমাজ ২০৬ 


একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণের গৃহে নিক্ষেপ করতে হবে। কাজটি সুসম্পন্ন করতে 
পারলে প্রমাণিত হবে যে তীর! সংস্কারমুক্ত | 

তাই তারা প্রমাণ করলেন। গোমাংস ভক্ষণ করে গোহাড় নিক্ষেপ 
করলেন ত্রাহ্মণ প্রতিবেশীর গৃহে ।* পাড়ার লোক সকলে উত্তেজিত হয়ে এনে 
কষ্ধমৌহনের বাড়ী চড়াও করল। কৃষ্চমোহন তখন ফিরে এসেছেন বাঁড়ীতে। 
বন্ধুদের এই বিচারবুদ্ধি তিনি নিজে সমর্থন করুন বা না-ই করুন, ঘটনাটি যখন 
ঘটে গেছে তখন বন্ধুদের বিরুদ্ধে কিছু বল! বা কর! তীর পক্ষে সম্ভব হল 
না। প্রতিবেশীরা দাবি করলেন, ক্ষম! প্রার্থনা করতে হবে। কৃষ্ণমাহনের 
পরিবারের সকলে প্রতিবেশীদের দাবি সমর্থন করলেন। কিন্তু রুষ্ণমোহন 
অন্যায় হ্বীকার করলেন না এবং তার জঙ্য ক্ষমা চাইতেও বাজী হলেন না। 
অবশেষে সেই রাজ্রিতেই তাকে গৃহত্যাগ করতে হল । 

বন্ধুদের সঙ্গে যখন তিনি নিজ গৃহ চিরজীবনের মতন ত্যাগ করে চলে 
আসছিলেন, তখন বাইবের বিক্ষুব্ধ প্রতিবেশীরা পথের উপর তাঁদের আক্রমণ 
করতে উদ্যত হয়। হওয়াই ম্বাভাবিক। অনেক কষ্টে কষ্ণমোহন পাড়া 
ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। রাত্রিতে কোথায় যাবেন, কার গৃহে আশ্রয় নেবেন, 
তার কিছু ঠিক নেই। দূরে এক পরিচিতের গৃহে আত্মগোপন করে তাকে 
আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু হিন্দুপল্লীতে কেউ তাকে আশ্রয় দিতে সাহস করেন 
না। অবশেষে ইংরেজ-পল্লীতে চৌরঙ্গীর দিকে এসে তিনি এক ইংরেজের 
গৃহে আশ্রয় পান। এই সময় পাত্রি ডাফের সঙ্গে তার পরিচয় হয় এবং 
্রস্টধর্ম সম্বন্ধে আলোচন! হয়। এর আগে কোন বিশেষ ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর কোন 
অহ্রাগ বা অন্ুসন্ধিৎসা কিছুই ছিল না ।” 

পারি ডাফের সঙ্গে পরিচিত হবার পর কৃষ্ণমোহন গ্রীস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট 
হতে থাকেন। পাব্রিদের প্রভাবে এই সময় হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে 
ছু'-চারজন খ্রীস্টধর্মের বেশ অন্রাগী হয়ে ওঠেন । 


* প্রতিবেশী ত্রাঙ্গণদের নাম ভৈরবচন্্র চক্রবর্তী ও শল্তুচন্ত্র চক্রবতী (2২817800200 
ড108158 1 4১ 3108181001০91 91500 01 006 7৩৬১ 7, 1. 138001)58 : (০910002, 
1899 : 24-26) | 


ছাত্র জীবনের সমাজচিজ্ঞ ৯৩৬ 


৯৮৩২ সালের অগস্ট মাসে হিন্দু কলেজের ছাত্র মহেশচন্দ্র ঘোষ গ্রীস্টধর্মে 
ষীক্ষা নেন। এই ধর্মীস্তর সম্বন্ধে কষ্ণমোহন তার “এনকোয়ারার” পত্রে মন্তব্য 
করেন : 
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হিন্দু কলেজের শিক্ষার ফলে মহেশচন্ত্র হিন্দুধর্মকে কুসংস্কারের আবর্জনা- 
স্তপ মনে করে বর্জন করতে পেরেছেন । মিস্টার ডি-র (ডাফ) বস্তৃতা শুনে 
শুনে তিনি খ্রীস্টধর্ম স্বন্ধে সত্যানসন্ধানের প্রেরণা পেয়েছেন । আঁমধা! আশা 
করি, অদূর ভবিষ্যতে আরও অনেকে মহেশচন্জরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবেন । 


কষ্ণমোহনের এই মন্তব্যের এঁতিহাঁসিক তাৎপধ আছে। ইয়ং বেঙ্গলের 
তদ্দানীস্তন মনোভাব ও চিস্তাধারা এর মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। হিন্দু 
কলেজের শিক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে তিনি নিজেই মত প্রকাশ করেছেন। ডাঁফ 
সাহেবদের বক্তৃতার প্রত্যক্ষ ফলাফলও তাঁর উক্তির মধ্যে স্বীকৃত হয়েছে। 
সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল তার শেষ কথাটি। আরও অনেকে মহেশচন্দ্রের 
দৃষ্টান্ত অ্গনরণ করুন, এই তিনি কামনা করেন । 

কষ্ণমোহনের এই কামনার মধ্যে যে সামাজিক সঙ্কটের আভা পাওয়। 
যায়, তা তখন উপেক্ষণীয় ছিল ন]। 

মহেশচন্দ্রের পর কৃষ্ণমোহন নিজে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা নেন, ১৮৩২ সালের 
অক্টোবর মাসে। কলকাতার সংবাদপন্ধে তার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় এই মর্মে : 
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বিজ্ঞপ্তির মধ্যে সমাজের চিত্রটি আরও পরিফ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে। হিন্দু 
কলেজে শিক্ষিত “ইয়ং বেঙ্গল” দলের মনের ঝৌঁক কোন্‌ দিকে, তাও বোঝা। 
ষায়। 

কৃষ্মোহুনের পর, সেই বছর ডিসেম্বর মীসে গোগীনাথ নন্দী ধর্মীস্তরিত 
হন। শোনা যায়, গির্জীর কাছে তার মায়ের আকুল ক্রন্দনেও গোপীনাথ 
বিচলিত হুননি। | 


কলকাতা ছেড়ে গ্রামে মা"য়ের কাছে যাবার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র প্রায় বিচলিত 
হয়ে উঠতেন এবং মধ্যে মধ্যে যেতেনও । 

মহেশচন্দ্র, কৃষ্ণমৌহন, গোগীনাথ প্রভৃতি যুবকেরা যখন হিন্দু কলেজের 
শিক্ষার ফলে, ভাফ, হিল প্রমুখ পান্দি সাহেবদের বক্তৃত1 শুনে, হিম্দুধমে 
বীতশ্রদ্ধ হয়ে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষ! নিচ্ছিলেন, তখন সংস্কত কলেজের ছাত্র ঈশ্ববচন্দ্রের 
বয়স এগাঁরো-বারো। বছর। ব্রান্ধণসম্তানের উপনয়নের সময় । 

কষ্মোহন মা-ভাই-বোঁনদের ছেড়ে গৃহত্যাগ করেছেন, শ্রীস্টধর্মে দীক্ষা 
নিয়েছেন। গোপীনাথ মায়ের ক্রন্দনেও বিচলিত হননি । 

ঈশ্বরচন্দ্র তখন শহর থেকে গ্রামে ফিরে গেছেন মায়ের কাছে। তীর 
উপনয়ন হয়েছে । দরিদ্র ব্রাক্মণসন্তানের দরিদ্রের মতন শাস্্ীয় অনুষ্ঠীনসম্মত 
উপনয়ন। 


সমাজের আকাশে ঘনঘোর স্তপে মেঘ জমছে। এগার বছরের বালক 
ঈশ্বরচন্দ্র বিশ্ময়াবিষ্ট দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সেই মেঘের দিকে । উপনয়ন 
হয়ে গেছে। ব্রাহ্ষণসস্তান দ্বিজত্ব লাভ করেছেন, যেমন আরও অনেকে করেন 
তেমনি । তা নিয়ে কোন সমারোহ বা কোলাহল কিছুই হয়নি । 

এদিকে আর এক ক্রাহ্মণসস্তান সমগ্র সমাজ তোলপাড় করে তুলেছেন । 
কষ্ষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । বন্ধুবান্ধবদ্দের গোমাংস ভক্ষণ ও গোহাড় নিক্ষেপের 
ঘটনার পর তিনি গৃহত্যাগী হয়ে শেষ পর্যস্ত ইংবেজপল্ী চৌরঙ্গীতে আশ্রয় 
নিতে বাধ্য হয়েছেন। ভাফ সাহেবের সঙ্গে আলাপ-পৰিচয়ের পর তিনি 
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বিরাট দু রঃ নটিরনদীর বিহ্রাকাদ কষ্মোহন 
ও হিন্দু কলেজের শিক্ষিত অন্তান্ত তরুণ যুবকদের ধর্যাস্তরের ফলে হিন্দুসমাজের 
সর্বস্তরে প্রবল আলোড়ন আরম্ভ হয়েছে । পাত্রি সাহেবদের গ্রচাবের ফলে 
হিন্দুসমাজের নিয় স্তরে ধর্মীস্তর আগে থেকেই আবস্ত হয়েছিল, কিন্তু তাতে 
উচ্চদমাজে বিশেষ সাড়া পড়েনি। কলকাতা। শহরে শিক্ষিত ভত্রসস্তানরা 
যখন ১৮৩০-৩২ সাল থেকে খ্রীস্টান হতে লাগলেন, তখন সমাজের সর্বস্তরে তাই 
নিয়ে তর্কবিতর্ক, আলাপ-আলোচন৷ ও বাদ-প্রতিবাদ আরম্ভ হল। কৃষ্ণ- 
মোহনের ধর্মাস্তরের পর কলকাতার হিন্দুসমীজে ষে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, 
সে-সম্বন্ধে ডাঁফ সাহেব নিজে য। লিখেছেন ভার মর্ম এই : 


ঘদিও কয়েকজন যুবক ধর্মীস্তরিত হয়েছিলেন তাহলেও তার গুরুত্ব 
খুব বেশি। পূর্বভাঁরতে ইংরেজীশিক্ষিত সন্ত্রস্ত ভত্রসস্তানদের মধ্যে এব 
আগে খ্রীস্টধর্মের প্রচার এ-রকম সার্থক হয়নি । কৃষ্ণমোহনের ধর্মাস্তরের 
কথাই বলি। কলকাতা শহরের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই কষ্খমোহনের 
নাম জানতেন, তার শিক্ষা্দীক্ষা ও প্রতিভার কথাঁও তাঁদের অঙ্জানা 
ছিল না। তিনি যখন খ্রীস্টধর্মে দীক্ষ। নিলেন তখন শহরের পথে-ঘাটে, 
হাটবাজারে তাই নিয়ে আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক হতে লাগল । 
দূল বেঁধে শহরের লোক কৃষ্ণমৌহনের কথ! আলোঁচন! করতে লাগলেন। 
দিনে-ছুপুরে, গাছতলায় ছায়ায় বসে তাই নিয়ে জল্পনা-কল্পন। আরস্ত হল। 
প্রত্যেক গৃহস্থ পরিবারের একমাত্র আলোচ্য বিষয় হল রুষমোহন। 
কলকাতার সর্বত্র সকলের মুখে মুখে কৃষ্ণমৌহনের নাম ধ্বনিত হতে 
লাগল। একজন কেন, একশ বা একহাঁজার জন নিম্নবর্ণের অশিক্ষিত 
হিন্দু ধর্মাস্তবিত হলেও, তাই নিয়ে একটুও সাঁড়। পড়ত কি না সন্দেহ, 
আলোড়ন তো দূরের কথা। কুষ্ণমোহন শ্রীস্টধর্মে দীক্ষা! নিয়ে কলকাতার 
হিন্দু সমাজের মূল পর্যস্ত সজোরে নাড়া দিয়েছিলেন । 


হিন্দু সমাজের প্রচণ্ড প্রতিবাদ এবং ধর্মমভার আক্রোশ ও আক্রমণের তীব্র- 
ভাষায় জবাব দিচ্ছিলেন তিনি তাঁর ইংরেজী পত্রিকায়। জবাবের ভাষ! 
( ইংরেজীতে ) অগ্নিন্ফুলিঙ্গের মতন । তার মর্ম এই : 
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যেহেতু আমরা! পবিত্র ও সনাভন হিন্দুধর্মের আঁওতা৷ থেকে মুক্ত 
হয়েছি, সেই কারণে আমাদের প্রতি লাঞ্ছন! ও অত্যাচারের অস্ত নেই। 
গোৌঁড়। হিন্দুর দল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন, কারণ ধর্মের নামে কুসংস্কারের 
বেধীমূলে আমর! শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে রাজী নই। আমাদের 
বিধেক আছে, বুদ্ধি আছে, এবং তার কোনটাই আমর পবিত্যাগ করতে 
নারাজ । আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা ম্যায় ও সত্যের পথে চলেছি। 
সেই বিশ্বাস থেকে আমর! সহজে বিচলিত হব না। ধৈর্য ধরে দৃঢ় পদে 
আমরা অগ্রসর হব। বিক্ষদ্ধবাদীর! যদি কাগুজ্ঞানশূন্য হয়ে মারমুখী হন 
এবং তাঁদের আক্রমণ যদি আমর! প্রতিরোধ করতে ন। পাবি, তাহলে 
আমরা প্রাণ পর্যস্ত বিসর্জন দিতে প্রত্তত, তবু আমাদের সঙ্গত অধিকারের 
ক্ষেত্র থেকে আমরা এক ইঞ্চি নড়ব না। আমর! জানি, প্রতিদিন 
সনাতনপন্থীর। নানাভাবে আমাদের অপদস্থ করার জন্য চক্রান্ত করছেন । 
আমাদের চরিত্র, আমাদের কীতি সম্বন্ধে নানারকমের আজগুবি মিথ্যা- 
কথা প্রচারপত্রের মারফৎ লোকসমীজে প্রচার করছেন । ধর্মান্ধতা ও 
বিদ্বেজাত যত রকমের বর্ধর পন্থা বা কৌশল আছে, আমাদের উপর তা 
প্রয়োগ কর! হচ্ছে। কিন্তু আমরা সবরকমের বর্বরতা লাঞ্ছনা ও 
অত্যাচার স্থিরচিত্তে সা করব, কারণ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে এরকম 
কোলাহল ও হৈ-হল্লা ছাড়া কোন জাতির বা সমাজের সংস্কার সাধন 
কর! সম্ভব নয়। হিন্দু সমাজের গৌড়ামি ও ধমান্ধতা নিমূল করতে 
হলে, সংস্কারক ধারা, সমাজকল্যাঁপিব্রতী ধারা, তাদের এই সব লাঞ্ছনা ও 
অত্যাচার হাসিমুখে বরণ করতে হবে। আমরা সেই সংস্কারের ও 
কল্যাণের ব্রত গ্রহণ করেছি। সনাতনীদের রক্তচক্ষু দেখে আমর! ভীত 
হব না। কাপুরুষদের মতন ভয় কখন সংস্কারকমীদের সঙ্গী হতে পাৰে 
না। ইতিহাস তার সাক্ষী এবং ইতিহাঁস আমাদের পক্ষে। লুখারও 
একদিন এইভাবে সমস্ত পীড়ন সহা করে ধর্মসংস্কারের পথে এগিয়ে 
গিয়েছিলেন, গৌড়ামির পাহাড় ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন। নক্মও 
একদিন ধর্মীন্ধদের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম করে স্বটল্যাণ্ডে ধর্মসংস্কারের 
দুর্গম পথে অগ্রসর হয়েছিলেন । আজ তাই আমরাও আমাদের ভাগ্যবান 
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বলে মনে করি। কারণ আমরা হিন্দুধর্মের নংস্কারের কাঁজে ক্রতী 
হয়েছি। আমরা প্রগতির ভেরী বাজিয়েছি এবং আরও বাজাব। 
আমরা হিন্দুধর্মের কুসংস্কার ও গৌড়ামিকে আক্রমণ করেছি, ভবিষ্যতে 
আরও করব । যতদিন না৷ আমরা জয়ী হব, ততদিন পর্যস্ত সব নিধ্ধতন 
নীরবে সা করে আক্রমণ চালিয়ে যাব । 
আঠার বছরের কিশোর বালকের লেখা, কল্পনা কর! যায় না। ঈশ্বরচন্দ্রের* 
চেয়ে বয়সে কৃষ্ণমোহন সাত বছরের বড় ছিলেন। অগ্রজতুল্য কৃষ্ণমোহন 
খন সমাজের কুপমণ্ডকতা ও গৌঁড়ামির বিরুদ্ধে এইভাবে সংগ্রাম কর- 
ছিলেন তখন তার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করবার মতন বয়স ও বুদ্ধি 
ঈশ্বরচন্দ্রের হয়নি। তিনি তখন সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণশ্রেণীতে মুগ্ধ- 
বোধের পাঁঠ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। ভাষাঁর ব্যাকরণের চেয়ে জীবনের ও 
সমাজের ব্যাকরণ যে আরও কত জটিল, তা তখনও তিনি জানতেন না। 
পরবর্তী- কর্মজীবনে, শিক্ষা ও সমাঁজসংস্কারের আন্দোলনে, কৃষ্ণমোহন তার 
অন্যতম সঙ্গী ও সমর্থক ছিলেন। মনে হয় ষেন, ঈশ্বরচন্দ্র ভবিষ্যৎ 
কর্মজীবনের কঠিন ব্রতের কথা মনে করেই রুষ্ণমোহন আঠাঁর বছর বয়সে 
লিখেছিলেন : “সমীজসংস্কারক ধারা, সমাজকল্যাপব্রতী ধারা, তীদের লাঞ্থন। 
ও অত্যাচার সহা করাই ধর্ম, 


হিন্দুত্ব বর্জনের এই মনোভাব সেদিন বাঁলক ঈশ্বরচন্দ্রের মনে কিভাবে 
রেখাপাঁত করেছিল, কেউ জানেন না। চারিদ্িকের এই আলোড়ন তার 
বালকচিত্তে নিশ্চয় সামান্য একটু ঢেউ তুলেছিল । আমার ধর্ম, আমার সমাঁজ 
আঁমি সংস্কীর করব, কিস্তু তাঁর জন্য ধর্ম ত্যাগ করব কেন? সমাজ থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে বাইরে যাব কেন? ধর্মসংস্কারক ধাঁর৷ তীরা তো নিজেদের ধর্ম 
ত্যাগ করেননি কোনদিন ? সব ধর্মেরই তো! নিজন্ব গৌড়ামি, নিজন্ব কুসংস্কার 
আছে। নিজের ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে, অন্য ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করা 
অথব! নতুন কোন ধর্ম-সম্প্রদায় গঠন করার যুক্তি কেথায়? 

এসব প্রশ্ধ ঠিক এইভাবে কোন বাঁলকের মনে জাগবার কথা নয়। 
ঈশ্বরচন্দ্র যদিও সাধারণ বালক ছিলেন না, তবু এত কথ তাঁর মনে হয়নি 
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গীত 
সেদিন, কারণ তিনি যে পরিবারে জন্মেছিলেন তাও গোঁড়া ব্রাক্মণ-পনিবারই 
ছিল এবং বাল্যজীবনে তিনি সম্পূর্ণ তার প্রভাবাচ্ছন্ন ছিলেন। তাই মনে 
হয়, প্রশ্ন তার মনে না জাগলেও, হিন্দু কলেজের শিক্ষিত তরুণদের এই 
স্বধর্মবিদ্বেষ. সেদিন তাঁর আদৌ ভাল লাগেনি । সনাতনপন্থীদের উ গ্রতাঁও 
তার ভাল লাঁগবার কথ। নয়। উভয় দলের উগ্রতা ও বিদ্বেষের হলাহলের 
“মধ্যে বালক ঈশ্বরচন্দ্র ছাত্রজীবনেই তীর মনটিকে তৈরি করার স্থযোগ 
পেয়েছিলেন । বুঝেছিলেন, ব্রাহ্মধর্মী ব৷ খ্রীস্টধ্মীদের পথে অগ্রসর হলে, 
এক গোৌঁড়ামি থেকে আর-এক গেৌঁড়ামির জালেই শেষ পর্যস্ত জড়িয়ে 
পড়তে হবে। সমাজ-সংস্কারের সংগ্রামে তাদের সহযোগিতা কাম্য হলেও, 
তাঁদের ধর্মান্দোলনের চোরাগলির পথ বর্জনীয়। এত গভীরভাবে একথা 
সেদিন না বুঝলেও, ছাত্রজীবনে এই সত্যের আভাস ঈশ্বরচন্দ্র অনেকবার 
পেয়েছিলেন । 


কলকাতার সন্ত্রান্ত হিন্দু সমাজে পাত্রি সাহেববা ধর্মীস্তরের ব্যাপার 
নিয়ে, ১৮৩০-৩২ সালের মধ্যে, এক পারিবারিক সঙ্কটের স্ষ্টি করলেন। 
পারিবারিক সঙ্কট ছাঁড়া এই সঙ্কটকে আর কিছু বলা যায় না। হিন্দু 
কলেজে ধাম়িক পরিবারের হিন্দু সম্ভতানরা পড়তেন। ধনিক হলেও তারা 
অধিকাংশই উদারপন্থী ছিলেন না। ছু»চারজন সন্ত্াস্ত পরিবারের যুবকদের 
ধর্মীস্তরের পর প্রায় প্রত্যেক হিন্দু পরিবারে গভীর উদ্বেগ ও অশাস্তি দেখা 
দিল। পরিবারের অভিভাবকরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। কলকাতা শহরে 
তখন কতজন ছাত্র হিন্দু কলেজে ও অন্যান্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে লেখাপড়া 
শিখত এবং তার মধ্যে আহ্ছমানিক কত জন খ্রীন্টধর্মে দীক্ষা নিয়েছিল, 
তার আভাম তখনকার সংবাদপত্র থেকে পাওয়া যায়। ১৮৩১ সালের 
৫ মে “সমাচারচন্দ্রিকাঃ পত্রিকা লিখছেন : 
শ্রশ্রীযুত ইংলশ্তীধিপতির অধীন এ প্রদেশে অর্থাৎ স্থবে বাংলা বেহার 
উড়িষ্কার মধ্যে যণ্ঠ মন্তন্ত আছে ইহাঁর মধ্যে হিন্দু ৯ নয় কোটি 
লোক হইবেক তন্মধ্যে কলিকাত। নগরে তাহার সহম্ীংশের একাংশ 
হইবেক ইহাতে ৪৫ পাঁচ শত বালক হিন্দু কলেজ এবং অন্বান্য ও 
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মিনিনারিদিগের পাঠশালায় ইংরেজি বিষ্যাত্যান করিতেছে এই বালক- 

গুলির মধ্যে ৩০।৪০ জন হুইবেক নাব্তিক হইয়াছে... 
চার-পাঁচ শত বাঁলক ইংরেজী শিখছে। ১৮৩১ সালের কথা । অর্থাৎ 
ঈশ্বরচন্দ্র যখন সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা করছেন, তখনকার কথা। তাদের 
মধ্যে ত্রিশ-চঙ্লিশ জন নান্তিক হয়েছে । শতকর! সাত-আট জন। খুব অল্প 
নয়। পারিবারিক জীবনে উছ্বেগ স্থগ্টির পক্ষে যথেষ্ট । কলকাতার প্রায় 
প্রত্যেক মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারে তখন এই নাস্তিকতা ও ধর্মাস্তবের সমস্যা 
নিয়ে আলাপ-আ'লোচন। হচ্ছে । সংবাদপত্র থেকে তারও পরিক্ষার আভাস 
পাঁওয়! যায় । ১৮৩১ সালের ৯ মে পমাচারচক্দ্রিকা, লিখছেন : 


এক্ষণে এতন্নগরে হিন্দুদিগের ঘরে ঘরে অন্য কোন চচ্চাপেক্ষ যে 
কএক জন নাস্তিক হইয়াছে ইহাঁরদিগের কথোপকথনে অধিককাল 
ক্ষেপণ হয় বিশেষতঃ ভাগ্যবস্ত লোকের বৈঠকথানায় প্রায় প্রতিদিন 
এই কথা হইয়া থাকে কেহ কহেন মহাশয় কি কাল হইল ধর্ম 
কর্শ আর থাকে না কেহ কহেন কালের দোষ কেন দেও এই 
কলিকাল কি সর্ব দেশ সর্ধ জাতির উপর নহে কেন না৷ এমত 
বুঝা যায় না যে অমুক ইঙ্গরেজ হিন্দু হইতে বাঞ্ছ।৷ করিয়াছেন এবং 
হিন্দু কি মুসলমানের ন্যায় পৌসাঁক-পরিচ্ছদ করণপূর্ব্বক আপনি স্থখবোধ 
করেন অথবা যিনি ২ বাহুলা পাঁসি ইত্যাদি এতদ্দেশীয় লেখাপড়া 
শিক্ষ! করিয়াছেন তাঁহার। পরস্পর এতদ্দেশীয় ভাষায় কথোপকথন করেন 
কি পত্রাদি লেখেন" 


কলকাতা শহরে, “ভাগ্যবস্ত লোকের বৈঠকখানায়” বিশেষ করে, তখন প্রধান 
আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল, নতুন ইংরেজী শিক্ষিত তরুণদের নাহ্তিকতা 
ও গ্রীস্টধর্মের প্রতি আকর্ষণের সমস্যা । আলোচনার মধ্যে সঙ্কটের সুস্পষ্ট 
'আভাসও পাওয়। যাঁয়। তার ফলে, ইংরেজী শিক্ষার প্রতি এবং তার 
প্রধান কেন্দ্র হিন্দু কলেজের প্রতি কলকাতার হিন্দুসমাঁজের মনোভাব ক্রমে 
বিরূপ হয়ে ওঠে । সংবাদপত্রে হিন্দু কলেজের শিক্ষা সম্বন্ধে অভিভাবকদের 
মানারকমের অভিযোগ প্রকাশ পেতে থাকে । 'সমাচারচন্ট্রিকা+ 'সংবাদ- 
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মিরার হত্যার রত নদীতে 
করছি। জনৈক হিন্দু কলেজের ছাত্রের পিতা! “সমাচারচজ্দ্রিকাঁঁতে ছঃখ করে 
যা লেখেন তাঁর মর্ম এই : 

“আমি বিদেশী মানুষ, এই শহয়ে বিষয়কর্ম করি। শুনলাম, হিন্দু কলেজ 
নামক পাঠশালায় বড় বিষ্যাচর্চ1 হয় । ছেলে পড়ালেই বড় বিদ্বান হয়। বড় 
বড় সাহেবরা। এসে তাব পরীক্ষা মেন। কৃতবিদ্য হলে পরে রাজসরকাঁরে বড় 
কাজ পাওয়া যায়। এতে লোভাকষ্ট হয়ে, অতিক্লেশে মাসিক বেতন দিতে 
স্বীকার করে নিজের ছেলেকে দেশ থেকে আনিয়ে, এ কলেজে নিযুক্ত 
করলাম। তাঁতে যে উৎপাতগ্রন্ত হয়েছি তাঁর কিঞ্চিৎ লিখছি । আপনি 
দেশের মঙ্গলাকাঁজ্জী, ধর্মপ্রতিপালনচেষ্টক” । যদ্দি এই লিপি প্রকাঁশ করেন 
তবে তাঁতে আমার যে উপকার হবে ত৷ তেমন কিছু নয়, কিন্তু আমার মৃত 
লোভাকষ্ট অনেক ছেলের অভিভাবকের উপকার হতে পারে । 

“আপন বিষয়ান্ছসারে পুত্রকে উত্তম পোষাক দিলাম। প্রতি দিন প্রাতে 
পাঠশালায় পাঠাই । সন্তানটি শান্ত ও বশীভূত ছিল। চক্দ্িকা-প্রকাশক 
মহাশয়, বলতে কি, আমি নির্ধন মাঙুষ। পুত্রটি ঘরের কাজ কখন কখন 
দেখত এবং ডাকলেই কাছে আসত। কোন কথা জিজ্ঞাসা করলেই 
উত্তর দ্রিত। কিন্তু কিছুকাঁলের মধ্যে বিপরীত রীতি হতে লাগল । পরে 
দেশের বীত্যনসারে আচার-ব্যবহাঁর ও পোষাক ত্যাগ করল। অর্থাৎ 
চুল কাটা, সাঁপাতু জুতাঁধারী মাঁলাহীন, এসে এক দোঁকাঁনে বাসা করে 
থাকেন। একদিন অবগাহনানস্তর পুজার নৈবেগ্ঠাদি সঙ্গে নিয়ে জগদীশ্বরীর 
সন্গিধানে উপস্থিত হয়ে তাবতের সঙ্গে অষ্টাঙ্গে গ্রণাম করলেন। কিস্তু উক্ত 
গৃহস্থের স্থসস্তাঁনটি প্রণাম করলেন না। ব্রহ্ষারদি দেবতার ছুরারাধ্যা যিনি 
তাকে এই বালক কেবল বাক্যের দ্বারা! সম্মান করলেন, যেমন গুড মনিং 
ম্যাডাম ইত্যাদি। এই কথা শুনে অনেকেই কানে আঙুল দিয়ে পলায়ন 
করে। তার পিত। তাকে প্রহার করবার জন্য উদ্যত হয়। কোন ভঙ্ 
ব্যক্তি নিবারণ করে বলেন, ক্ষাস্ত হও, এস্থানে রাগ প্রকাশ করা! উচিত নয়। 
তাতে এ বালকের পিতা আক্ষেপ করে বলে, ওরে আমি কি ঝকমাবি করে 
তোকে হিন্দু কলেজে দিয়েছিলাম । তোর জন্যে আমার জাত মান সব গেল। 
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আমি একখরে হয়েছি, ধর্মসভাঁয় যেতে পারি না। ভিত 
অনেকে সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমর! শুনেছি কলকাতার অনেক 
বাঙালী বড় মানুষ হিন্দু কলেজে অধ্যক্ষতা করেন, তবে কেন ছেলেদের এষকন' 
কুব্যবহার হয়... 


এইভাবে, ১৮৩০-৩১ সাল থেকে, বিভিন্ন সংবাদপত্রে হিন্দু কলেজে শিক্ষিত 
ছাত্রদের নানারকমের কীতিকাহিনী প্রকাশিত হতে থাকে । সাধারণত হিন্দু 
কলেজের শিক্ষার্নীতির বিরুদ্ধেই চিঠিপত্র ছাপা হত। ছু*চার জন অবস্থা 
তার প্রতিবাদও করতেন। হিন্দ কলেজ নিয়ে বেশ বাদ্দাঙগবাদ চলতে 
থাকে । ধর্মসভাপস্থী “সমাচার-চন্দ্রিকা” পত্রিকায় প্রধানত হিন্দু কলেজের 
বিরোধী পক্ষের চিঠিপত্র প্রকাশিত হত। চন্দ্রিকার এই অভিযোগ প্রকাঁশের 
উত্তরে জনৈক 'যথার্থবাদিনঃ তখন 'সমাচারদর্পণ” পত্রিকায় (২১ জাুয়ারী, 
১৮৩৯ ) যা লেখেন, তার মর্ম এই : 

চক্ত্রিকাঁকার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হওয়ার 
পূর্বে কি হিন্দু বালকদের কখন কোন কদাচার ছিল না, কেবল বহু পরিশ্রম 
কবে, এই কলেজে বিদ্যাভ্যান করে তার! সহশ্র অপরাধে অপরাধী হচ্ছে? 
কলেজ স্থাপিত হবার আগে এদেশের বাঁক বাবুর! তাঁদের পিতৃবিয়োগের পর 
পৈতৃক ধনের অধিকারী হয়ে, মগ্যপাঁন ষবনীগমন ইত্যাদি কোন্‌ অবৈধ 
কর্ম না করেছেন ? পৈতৃক ধন কি ভাবে না অপব্যয় করেছেন ? পূর্বে এই 
বাজধানীতে কয়েকটা দল হয়েছিল, গাঁজাখুরি ঝকমারি সবলোট ইত্যাঁদি । 
বিদ্যার অভাবে তখন ভদ্রলোকের সন্তানেরা এই সব দলের মধ্যে প্রবেশ করে 
কোন্‌ অসৎকর্ম না করেছেন? কি ভাবে না তাঁদের পিতামাতাদের মনঃগীড়া, 
দিয়েছেন ? 


ধর্মসভাপস্থীদের অভিযোগ ও আন্দোলনের প্রতিবাদ করে চিঠিপত্র 
প্রকাশিত হচ্ছিল। কুষ্ণমোহন তীব্র ভাষায় তাঁর ইংরেজী “এন্কোয়ারার" 
পত্রিকায় তার জবাব দিচ্ছিলেন । কেবল পত্রিকায় জবাব দিয়ে তিনি ক্ষান্ত, 


১৪ 
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হননি |: ৪ এই সময় 7176 75520464 ব! “উৎগীড়িত' মাষে একখানি ইংরেজী 
নাটকও.তিনি লিখেছিলেন । ঠিক নাটক নয়, একটি পর্ধাঙ্ক নাট্যধর্মী নকৃশ। 
বল! চলে। ভূমিকায় কষ্ণমোহন লেখেন : 


ভ17)৩ 00505 08100059 1088 6560 00 901019016 105 6০7০61161০6 
৮9 10962501178 016 66015 1 91111 10000006 01901) 005 10011109 01 
৮১ 15108 £2061901010, 10006 1000151505100665 8110 05৩ 190107598 
০ 00০ 11790600181 17051006150 075 [710009 00101080010 
1855 0561 ৫6010650 ৮৫016 (11611 65. প175গ ৮9111 00৬ 
0168115 7021061৬6 01১6 ৬)1195 2100 [110105 01 016 83121001795 8110 
0751655 ৮৩ 2৮15 ০ £0810 11517561555 25811191 00010, 

লেখকের উদ্দেশ্য হল, উদ্দীয়মান তরুণ সম্প্রদায়ের মনের উপর এই 
রচনাটি কতখানি প্রভাব বিস্তার করল, তাই দিয়ে তাঁর সার্থকতা যাচাই 
করা। হিন্দু সমাজের সম্্ান্ত ব্যক্তিদের চরিত্রের অসঙ্গতি ও কদর্যতা 
তাদের চোখের সামনে প্রকাশ করাই আমার লক্ষ্য । এই রচনার মধ্য 
দিয়ে তাঁর! দেখতে পাবেন যে ক্রাঙ্ষণদের অপকৌশল ও ছুরভিসদ্ধি কি 
ভয়াবহ এবং তা থেকে আত্মরক্ষা কর! কত প্রয়োজন । 


নাটকটি স্্রীচবিত্র-বজিত। নতুন ইংরেজী শিক্ষার ফলে কি ভাবে বিজাতীয় 
রীতিনীতি আদবকায়দ! হিন্দু যুবকদের মধ্যে প্রসার লাভ করছে এবং 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন গুরুপুবোহিত-শাসিত প্রাচীন হিন্দু সমাজে কি ভাবে তার 
প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, নাটকটির প্রধান প্রতিপাগ্য হল তাই। শিক্ষিত হিন্দু 
যুবকদের ছু'টি দলে ভাগ করা হয়েছে । এক' দলকে বল৷ হয়েছে “০০৪ 
[17099$ এরাই "ইয়ং বেঙ্গল” বলে পরিচিত দলের প্রকৃত প্রতিনিধি | 
অন্য দলকে বলা! হয়েছে ৭71০০ ৬০১11)০--এবর। সংস্কারপন্থী, কিন্তু ধর্ম- 
ভীরু, সমীজভীরু ও সাবধানী । বাণীললি, শ্তামনাঁথ, ইন্দ্রনাথ, চন্দ্রকুমার প্রথম 
দ্লভূষ্ত এবং ভৈরব, কেদারমোহন, হরিাদ প্রভৃতি দ্বিতীয় দলভুক্ত । মহাদেব 
সুখোপাধ্যায় একজন গৌড় ধর্মভীরু হিন্দু, কিন্ত কপট বা অনাচারী ন'ন। 
কিন্তু প্রাচীন হিন্দু সমাজের কামদেব, দেবনাথ প্রভৃতি মুখপাত্ররা ধর্মের মুখোস 
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পরে সবরকমের কুকর্ম করেন, বাইরে ধায়িক সেজে থাকেন । তককীলঙ্কার ও 
বিষ্ভাবাগীশ নামে ছুই গুরুপুরোহিত যেমন ভণ্ড, তেমনি ধূর্ত ও অর্থলোভী | 
ধর্মান্ধ অজ শিহ্যবৃন্দের শীলাল মাথায় কাঠাঁল ভেঙে তারা আড়ালে সবরকমের 
কুকর্ম করে দিন কাটান । তর্কাঁলঙ্কার বলছেন, শিশ্াদের সম্পর্কে : 
3258121 01066510655 1160 17 (105 50110. 17055 081] ৩ 
030৫? 85 1 95 0080 10016 18105 ৪00 70955 118 00176 
2০০০1, 0190৬ হু 5715) 0220 00656 85855 ০০106 170%01%9৫ 
11 ৪]1 00695 70161001969 ? 
এর চেয়ে বেশি বর্বর মানুষ পৃথিবীতে কোথাও কোনদিন বাস করত 
বলে মনে হয় না। ওরা আমাদের ভগবান বলে, ষেন অন্থান্ত মানুষের 
চেয়ে আমাদের বেশি হাত-পা নাক আছে। এই গর্দভের দল যতদিন 
এ বুকম কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, ততদিন আমাদের স্থৃবিধা। 
তর্কালঙ্কারের মুখ দিয়ে কৃষ্ণমোহন যে এই কথাগুলি নিজেই বলেছিলেন, তা 
পরিক্ষার বোঝ যায়। 

নিরীহ গোৌঁড়। হিন্ফু ভদ্রলোক মহাঁদেব তীর পুত্র বাণীলালকে বলছেন, 
সমাজচ্যুত যদি ন! হতে চাও, তাহলে লোকের কাছে বাড়ীতে পানভোজনের 
ব্যাপার অন্বীকার কর। মিথ্যার আশ্রয় নিতে বাণীলাল বাজী নয়, অথচ 
বুদ্ধ পিতার অনুরোধ সহজে প্রত্যাখ্যান করাও সম্ভব নয়। বাঁণীলালের 
সামনে সমস্য। হল : 


/& চালাত 21905 280 
পিতা, না সত্য, কোনটা বড় ? 


সত্যের অপলাপ করা ডিরোজিওর মন্ত্রশিষ্ত ইয়ং বেঙ্গলের প্রতিনিধির পক্ষে 
সম্ভব নয়। বাণীলাল তাই বলছেন : 


ব০--৪ ছি1)575 01895 819 101 51017561 0081 0009৩ ০0৫ 
100 .. . 1 11] ৮৩৪1] 0 211 1116 1090, 

না, পিতার ক্রন্দন বা কাকুতি সত্যের চেয়ে বড় নয়। আমি সমস্ত 
ছুঃখ মাচষের মতন বরণ করব। 
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বাণীলালের চরিত কৃষ্ধমোহন নিজের জীবনকে চিত্রিত করেছেন । যুক্তি ও 
সত্যই যে ইয়ং বেঙ্গলের কাছে সব চেয়ে বেশি শ্রদ্ধেয়, এই কথাই তিমি বলতে 
চেয়েছেন। পিত৷ পরিবার ্মেহ ভালবাসা, সব তার কাছে তুচ্ছ। 

'পাসিকিউটেড, নাটকের মধ্যে, উনিশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের বাঁঙালী 
হিন্দু সমাজের চিত্র হন্দরভাবে ফুটে উঠেছে । গোঁড়ামির চিত্র, ভণ্ডামির চিত্র, 
ইংবেজী শিক্ষার প্রতিক্রিয়ার চিত্র, নব্যশিক্ষিত তরুণ সমাজের চিন্র। 

ইযসং বেঙ্গলের সমস্ত চানিক্সিক উচ্ছ.হ্খলতার মধ্যে যে সত্যটি সবচেয়ে বড় 
হয়ে ছুটে উঠেছিল, সে হল ম্বাতত্ত্রয ও সত্যের মর্যাদাবোধ। নবজাগ্রত সেই 
বোধশক্তির কাছে সাময়িকভাবে এঁতিহবোধ, সামাজিক ও পারিবারিক 
কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ, সব তখন তলিয়ে গিয়েছিল। ভাঁঙ-ভাঙ রবে সমাজ 
মুখর হয়ে উঠেছিল। তগ্নস্তরপের মধ্যে নবযুগের “হিউম্যানিজমে'র একবৃত্তের 
ছু"ট ফুল ফুটে উঠল, আত্মন্বাতন্ত্রবোধ এবং বিচারসহ সত্যের শ্রেষ্টত্ববোধ । 
সমাজের পক্ষিল পরিবেশে এ ঘেন ছু"টি স্য-ফোটা৷ পল্মফুল'। 


দীর্ঘ বারো বছর ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবন কলকাত| শহরের এই সামাজিক 
পরিবেশের মধ্যে কেটেছে । সত্যের সঙ্গে সংস্কারের সংগ্রামে, তিনি সংস্কৃত 
কলেজের গবাক্ষ দিয়ে, গোঁলদীঘি ও ঠনঠনিয়ার দিকে চেয়ে, বাংলার তরুণ 
সৈনিকদের, হাসিমুখে নির্ভতীকচিত্তে সমস্ত নিধাতন বরণ করতে দেখেছেন। 
বড়বাজারে দয়েহাটার নির্জন ঘরে বসে, সংস্কত ব্যাকরণ, অলঙ্কার, সাহিত্য ও 
দর্শনের পাঠ অভ্যাস করতে করতে, বেকন, হিউম, টম পেইন পড়া ইংরেজী- 
শিক্ষিত এই তরুণদের উচ্ছ.ঙ্খলতার নান! কাহিনী শুনেছেন তিনি তার 
পিতার কাছে। | 

পিতৃমাতৃগতগ্রাণ ঈশ্বরচন্দ্রের পক্ষে বাঁণীলালদের “% 1801)9৫ ৬০35 
শা) কথার প্ররূত তাৎপর্য বোধ হয় সেদিন উপলব্ধি কর! সম্ভব হয়নি । 

সত্যের সংগ্রামে যিনি শত বাণীলালের শক্তি নিয়ে সমাঁজ-রণাঙ্গনে অবতীর্ণ 
হয়েছিলেন, তিনি সেদিন অস্তত বুঝতে পারেননি যে কৃষ্ণমোহনের এই 
বাণীলালের এ-উক্তির অর্থ কি? 
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কিশোর ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্রের মনেয 'তটে সেদিন অসংখ্য প্রশ্ন ঢেউয়ের পর 
ঢেউয়ের মতন আছড়ে পড়েছিল। সব প্রশ্নের উত্তর তিনি খুঁজে পাননি । 
সে বন্বসও হয়নি তার। বিষ্া বুদ্ধি মন, সবই অপরিণত । তবু নির্মল 
কিশোরচিত প্রাচীন ও নবীনের সংঘাতে সেদিন গভীরভাবে আলোড়িত 
হয়েছিল বলে মনে হয়। 


১৮৩০-৩২ সালের এই সব ঘটনা-বিপর্থয়ের ফলে হিন্দু সমাজের কর্ণধাররা 
বেশ চিস্তিত হয়ে পড়েন। নান। পত্রিকায় হিন্দু কলেজের শিক্ষা-পন্ধতির তীত্র 
সমালোচনার ফলে তার! অনেকেই নিজেদের ছেলেদের কলেজ ছাড়িয়ে দেন। 
১৮৩১ সালের ২৬ এপ্রিল, “সমাচারচন্দ্রিক” লেখেন : 


আমরা শুনিয়াছি ৪৫০ কিংবা ৪৬০ জন বালক এ কাঁলেজে পাঠার্থে 
আসিত এক্ষণে প্রীয় ছুই শত বালক কলেজ ত্যাগ করিয়াছে অধ্যক্ষ 
মহাশয়ের ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলেই সকলই জানিতে পারিবেন। 
পরিত্যাঁগি ছুই শত বালকের মধ্যে প্রধান লোকের সম্তান অনেক আমরা 
সে সকল নামের বিশেষ তত্ব করি নাই কিন্তু জনরব হইয়াছে যে শ্রীযুত 
বাবু গোপীমোহন দেব শ্রীযৃত বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও শরীয়ত বাবু 
নবীনকৃষ্ণ সিংহ এবং শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব প্রভৃতি অনেক প্রধান 
লোক বালকদিগকে কালেজে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন. 


জনরব সম্পূর্ণ সত্য কিন] বল! যায় না। আংশিক সত্য হলেও, পরিষ্কার 
বোঝ যায়, সন্ত্রাম্ত পরিবারের অনেকে তাদের সন্তানদের কলেজে যাওয়া বন্ধ 
করেছিলেন । “দমাচারচন্রিকার সংবাদ যদি সত্য হয় এবং ৪৬০ জন ছাত্রের 
মধ্যে যদি প্রায় ছু'শ ছাত্র কলেজ ত্যাগ করে থাকে, তাহলে ভিরোজিওর 
শিষ্য ইয়ং বেঙ্গল দলের আন্দোলনের আঘাত হিন্দু কলেজে যে কত প্রচণ্ডভাবে 
লেগেছিল, তা৷ সহজেই অন্থমান কর! যায় । 

সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণশ্রেণীতে বসে ঈশ্বরচন্দ্র শুধু কলেজের ভাঙন 
নয়, সমাজেরও ভাঙা-গড়া দেখেছিলেন । 
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কলেজের অধ্যক্ষদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন: ধনিক সম্াস্ত হিন্দু। 
কলেন্গের ভবিষ্ততের কথা! তারা চিন্তা করতে লাঁগলেন। সকলে মিলে সমস্য 
দোঁষ শিক্ষক ভিবোঁজিওর স্বন্ধে চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। ১৮৬১ লালের 
২৩ এপ্রিল কলেজের অধ্যক্ষর! এক বৈঠকে মিলিত হয়ে ডিরোজিওব আচরণ 
ও ধর্মবিদ্বেধী শিক্ষানীতি সম্পর্কে আলোচনা করেন । অধ্যক্ষদের মধ্যে প্রবল 
মতভেদ হয় । উইলসন, হেয়ার, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ভিরোজিওকে পদচ্যুত করার 
বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। অবশেষে কলেজের স্বার্থে ডিরোজিওকে 
বরখান্ত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।” কলেজের অন্যতম পরিচালক হোঁবেস 
হ্য্যোন উইলসন যে অভিযোগপত্র ডিবৌজিওকে .পাঠান, তার উত্তরে তিনি 
যা লেখেন তার মর্ম এই : 


আমি যে পদ্ধতিতে শিক্ষা দিই তাতে যদ্দি কলেজের ছাত্রদের প্রচলিত 
ধর্মবিশ্বীন টলে থাকে, তার জন্য আমি দায়ী নই। ছাত্রদের মনে কোন 
বিশ্বাস বা বন্ধ ধারণ প্রতিষ্ঠিত কর! আমার সাধনাতীত। যদি 
কয়েকজনের নাস্তিকতার জন্য আমি অপরাধী গণ্য হয়ে থাঁকি, তাহলে 
অন্যান্ত সকলের আস্তিকতার জঙ্যও যা কিছু কৃতিত্ব তা আমারই প্রাপ্য 
বলতে হয়। বিশ্বাস করুন, সাধারণত কোঁন নগণ্য বিষয় সম্বদ্ধেও 
আমি কোন স্নিশ্চিত অভিমত ব্যক্ত করি না। সব বিষয় অম্বন্ধেই 
আমার মনে যে প্রশ্ন, যে অনিশ্চয়তা ও সংশয়ভাব আছে, তাতে 
কোনরকম গোৌঁড়ামির আমি প্রশ্রয় দিতে পারি না। . আমি কখন এমন 
কথা বলতে পারি না যে এটা ঠিক, আর ওটা ঠিক নয়? । 


উত্তরে কোন ফল হয়নি । ভিরোজিওকে শেষ পর্যস্ত কলেজ ছাড়তে হয়েছিল । 
কলেজের ছাত্ররা কোন বিদায়সভার আয়োজন করে তার প্রতি সেদিন 
শরদ্ধার্ধ্য নিবেদন করার কোন সুযোগ পায়নি। ম্ননিমুখে, মাথাঁহেট করে, 
নবীন বাংলার অন্যতম দীক্ষা্ডর তাঁর শিক্ষায়তন থেকে সেদিন বিদায় নিতে 
বাঁধ্য হয়েছিলেন । 

. গোলদীঘির এই বিগ্ভালয়-প্রাঙ্গণে সভার সমারোহ না হলেও, ছাত্রদের 
মধ্যে নিশ্চয় সেদিন চাঁঞ্চলোর সৃষ্টি হয়েছিল। শিক্ষক ডিরোজিওর প্রসঙ্গ 
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সফলের মুখে মুখে শোন! গিয়েছিল । চিক নলুর 
একই ছিল। গঙ্গাধর তর্কবাগীশের ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র ডিরোজিগকে চোখের 
ঘেখা দেখেছিলেন নিশ্চয় । ভিরোজিও ও তাঁর ছাত্রদের উপর দিয়ে যে 
ঝড় বয়ে গিয়েছিল সেদিন তাও তিনি আগাগোড়া দেখেছিলেন । 

কলেজ ছাঁড়বার কয়েক মাস পরে, ১৮৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে ভিরো- 
জিশুর অকালমৃত্যু হল। 

এদিকে, ১৮৩০ সালের হিতীয়ভাগে, আলেকজাগার ভাফ লাহছেব 
কলকাতায় পৌছবার পরে, হিন্দুধর্মবিরোধী আন্দোলন যখন প্রবল হয়ে উঠল 
এবং ধর্মীস্তরের সমস্া সামাজিক সঙ্কটরূপে দেখা দিল, তখন রামমোহন বায় 
বিলাতযাত্রা করলেন ( ১৯ নভেম্বর ১৮৩০ )1 

বাংলার এক এ্তিহাসিক যুগসদ্ধিক্ষণে, সংস্কার আন্দোলনের প্রত্যক্ষ 
নেতৃত্ব ত্যাগ করে রামমোহন রায় বিলাত যাত্রা করলেন। অল্পদিনের মধ্যে 
রাঁমমোহনের মৃত্যু হল বিদেশে ( ১৮৩৩) ২৭ ডিসেম্বর )। 

উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল সমাজবক্ষে ইয়ং বেঙ্গল দল কাগারীহীন অবস্থায় 
অসহায়ের মতন নিক্ষিপ্ত হলেন। শক্তিশালী ধর্মসভাপস্থীদের বিরুদ্ধে তার! 
এই অসহায় অবস্থায়, দৃঢ়চিত্তে সংগ্রাম করেছেন। সেই সংগ্রামে তাদের 
একমাত্র শক্তি ছিল অবিচলিত আদর্শান্ুরাগ ও অপরাজেয় সত্যনিষ্ঠা ৷ 
ঈশ্বরচন্্র তার সমস্ত উত্থান-পতন স্বচক্ষে দেখেছিলেন । 


কষমোহন ঘখন বিবাহ করেন তখন তার বয়স পনের-ষোল বছর এবং 
তীর বালিকাবধূ বিন্দুবাসিনীর বয়স ছ*বছর। যখন তিনি গ্রীস্টধর্মে দীক্ষা 
নেন, তখন তার স্ত্রীর বয়স ন-দশ বছর মাত্র । ধর্মাস্তরিত হয়ে তাঁকে উভয়- 
সন্কটে পড়তে হয়। পারিবারিক জীবন থেকে তিনি ঘখন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে 
বাধ্য হন, তখন সাময়িকভাবে তাঁকে এই বালিকাবধৃর সংসর্গও কিছুদিনের 
জন্য ত্যাগ করতে হয়। 

ডিরোজিও ও রামমোহনের মৃত্যুর পরে ইয়ং বেলের তরী যখন দ্ৃণিবাত্যায় 
সমাজবক্ষে টলটলায়মান, কৃষ্ণমোহন ও তাঁর কয়েকজন তরুণ বন্ধু যখন তার 
কাগ্ডারী, তখন ঈশ্বরচন্দ্র সাহিত্যশ্রেণীতে জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের ছাত্র । 
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বাংলার নব্য ইংরেজী-শিক্ষিত, তরুণরা যখন বেকন, লক, হিউম, ভলটেয়ার, 
টম পেষ্ট্ন পড়ছেন, তখন ঈশ্বরচন্দ্র তার প্রিষ্ব অধ্যাপকেন্ম কাছে বঘুবংশ, 
কুমারসঙ্কব, মেঘদুত, শকুত্তল] ইত্যাদি সাহিত্য-বসভাগ্ডার আন্বাদন করছেন । 
তখন তাঁর বয়ঃসন্ধিক্ষণ। 

এই সময় ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাহ হয়। রামজীবনপুর গ্রামের আননাচন্দ 
অধিকান্বী প্রথমে বিবাহের সন্বন্ধ স্থির করে যান । তীর যাত্রার দূল ছিল 
বলে সকলে তাকে “অধিকারী” বলত। যাত্রার দলের অধিকারীরা তখন 
যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করতেন। আনন্দচন্দ্র ধনিক ছিলেন, তাঁর বড় কোঠ। বাড়ী 
ছিল। ত্রাঙ্গণসম্তান, কলকাতা শহুরে লেখাপড়া শিখছে শুনে তিনি পাত্র- 
নির্বাচন করতে এসেছিলেন । কিন্তু বীরসিংহের ভাবী জামাতা পর্ণকুটার 
দেখে তীর মন উঠল না। ঈশ্বরচন্দ্রও যাত্রার দলের অধিকাঁবীর কন্যা বিবাহ 
করতে সন্মত হলেন না। বিবাহের সম্বন্ধ ভেঙে গেল। পরবে জগন্নাথপুবের 
চৌধুকীবাড়ী বিবাহ স্থির হল, কিন্তু তাও শেষ পধস্ত ঘটে উঠল না। 
অবশেষে ক্ষীরপাই গ্রামনিবাসী পণ্ডিতবংশের শত্রম্ম ভট্টাচাঁধ একদিন বীর- 
সিংহ গ্রামে ঠাকুরদাসের গৃহে এসে বললেন: “ঈশ্বর শুনছি নাকি বিদ্বান 
হয়েছে, কলকাতার কলেজে লেখাপড়া শ্শিখছে। তাই ভাবছি, সৎপাজ্রে 
কন্তাদান করব ।, ভট্টাচার্য মহাশয় কোঠী গণনা করে দেখেছেন, তার 
কন্াটি খুবই সুলক্ষণাঁ। বিবাহের কোন অন্তরায় নেই। 

ক্ষীরপাই গ্রামের শত্রঙ্গ ভট্টাচার্ধের কন্যা দিনময়ী দেবীর সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের 
বিবাহ হুল। তার বয়স তখন বছর চোদ্দ হবে। ঢাঁক-ঢোল বাজিয়ে, 
পান্কি চড়ে, ক্ষীরপাই থেকে ঈশ্বরচন্দ্র তীর বালিকাবধূ দিনময়ীকে নিয়ে 
বীরসিংহে এলেন। ্‌ 

ছাত্রজীবনেই ঈশ্বরচন্দ্রের উপনয়ন ও বিবাহ হয়ে গেল। 


এদিকে বাইরের সামাজিক আলোড়ন ক্রমে পত্র-পত্রিকার আলোচন। 
ও সভা-সমিতির বৈঠকী বিতর্কে পবিণত হল। সামাজিক জীবনের নানা 
বিধ সমন্তার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে, স্বাধীনভাবে তর্কবিতর্ক ও আলাপ- 


ছাঁত্রজীবনেষ সমাঁজচিত্র ₹১খ' 


আলোচনা করার তাগিদ থেকেই সভা-সমিতির বিকাশ হয়। বাংলার 
সমাজ-জীবনে এই ধরনের অবাধ আলোচনার সভা-সমিতি সম্পূর্ণ নতুন 
প্রতিষ্ঠান। মধ্যযুগের সমাজে এর (কোন অস্তিত্ব ছিল মা। মানুষের জীবনে 
বীধাধর! প্রয়োজন ও সমস্যার তখন চিরাচরিত পদ্ধতিতেই সমাধান কর! 
হত। স্বাধীন আলাপ-আলোচনার তাগিদও ছিল না তখন, স্বাধীনতাও 
ছিল না। নতুন সামাজিক পরিবেশে সেই তাগিদ এল, ম্বাধীনতাও পাওয়া 
গেল। সভা-সমিতির প্রাচুর্য ও বৈচিত্রের মধ্যে তার প্রকাশ হল। সামাজিক 
আন্দোলনের অন্যতম প্রাণকেন্্র হল এই সভা-সমিতিগুলি। ঈশ্বরচন্দ্র 
ছাঁজজীবনেই এমন কতকগুলি সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা হল, বাংলার সামাজিক 
ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে যাঁর গুরুত্ব অনস্বীকার্য । ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবনকে 
বাংলার সতা-সমিতির এই স্বর্ণযুগ বলা চলে। এই সময়কার বহু সভা- 
সমিতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : 


আ'ংলো।-ইওিয়ান হিন্দু আসোসিয়েশন (১৮৩০) 
জ্ঞানসন্দীপন সভা ( ১৮৩০ ) | 
সর্বতত্ব্দীপিকা সভা ( ১৮৩২ ) 

সাধারণ জ্ঞানোপাজিক1 সভা ( ১৮৩৮ ) 
তত্ববোধিনী সভা ( ১৮৩৯) 


সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন সমাজ শিক্ষা অর্থনীতি ইত্যাদি এমন কোন 
যুগোপধষোগী বিষয় ছিল না, য! নিয়ে এই সব সভা-সমিতিতে আলোচনা ন! 
হত। বাংলার শিক্ষিত-সমাজের এই আলোচনামুখর পরিবেশে ঈশ্বরচন্দ্রের 
ছাত্রজীবন কেটেছে । কিশোর বালক থেকে তিনি যুক্তিবাদী যুবক হয়ে 
উঠেছেন। 

আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখ! দরকার । সমাজ শিক্ষ। প্রভৃতি 
যে সব বিষয় নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র তীর কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় সংগ্রাম 
করেছিলেন, সংস্কারের যে সব সমস্যা তাঁর কাছে সবচেয়ে গুরুতররূপে দেখা! 
দিয়েছিল, তার সবগুলিই তাঁর ছাত্রজীবনে, ইয়ং বেঙ্গলের আন্দোলনের ও 
আলোচনার মধ্য দিয়ে সকলের কাছে প্রধান বিচার্য ও বিবেচ্য বিষয় হয়ে 


বিদ্তাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২১৯৮ 


উঠেছিল। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর কর্মজীবনের সমস্ত প্রেরণা তার ছাত্রজীবনের 
সামাজিক আন্দোলনের ধারার ভিতর থেকেই পেয়েছিলেন । হঠাৎ ব্যক্তিগত 
জীবনের কোন ঘটনায় বিচলিত হয়ে, অথব| মাতৃতক্তি বা পিতৃভক্তির 
প্রেরণায় উদবুদ্ধ হয়ে তিনি মমাজসংস্কারের আন্দোলনে অবতীর্ণ হননি । 
সে-রকম'কোন উপকথা ব1 কিংবদস্তী রচনা করে, তাই দিয়ে তার বিরাট 
কর্মজীবনের উৎস-সন্ধানে যাত্র! কর! অর্থহীন ও যুক্কিহীন । 

সমাজ-জীবনের ইতিহাস বা সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাসও তা নয়? 
সমাঁজ-জীবনে কোন সমস্য! ও প্রয়োজন যখন এতিহাসিক মর্যাদা নিয়ে, অন্তত 
সবচেয়ে সচেতন একশ্রেণীর লোকের মনে প্রতিষ্ঠিত হয়, সমাজের প্রাণকেন্দ্র 
যখন ভাই নিয়ে, যত মৃছ্মন্দ ভাবেই হোক, স্পন্দিত হতে থাকে, তখন সেই 
সমীজের ভিতর থেকেই শক্তিমান, প্রতিভাবান, দূরদর্শ ও সৎসাহসী পুরুষরা 
সংস্কারকের রূপে আবিভূর্ত হন। 'সম্তবামি যুগে যুগে কথার এঁতিহাসিক 
ও সামাজিক অর্থও তাই। 

মানবসমাজে যুগে যুগে ঘত যুগপুরুষ জন্মেছেন, তাদের কর্মময় জীবনের 
সর্বপ্রধান উৎস লোৌকসমাজ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগরও তার ব্যতিক্রম ন'ন। 

বাইরের আন্দোলনের একটি অতি প্রবল তরঙ্গোচ্ছাঁস যখন পারিবারিক 
জীবনের হুস্থির ভিত্তিকে পর্বস্ত সজোরে নাড়া দিয়ে, সবেমাত্র সাময়িকভাবে 
প্রশমিত হয়েছে এবং একেবারে শান্ত হয়ে যায়নি, তখন গোলদীঘির বিগ্যালয়ের 
প্রাচীরঘেরা প্রাঙ্গণ থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বাইরের সমাজের মুক্ত অঙ্গনে এসে 
দাড়ালেন। 


লালদীঘির ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র, ১৮৪১ সালের ২৯ ডিসেম্বর, বাংলা 
বিভাগের সেরেন্তাদারের ( প্রধান পর্ডিতের ) পদে নিযুক্ত হলেন । গোঁলদীঘির 
বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের পর্ব শেষ হবার কয়েকদিনের মধ্যেই লাঁলদীঘির কলেজে 
তিনি চাকরি পেলেন । গোলদীঘির দ্বাদশ বছর ছাঁত্রজীবনের পর, কর্মজীবনের 
শুরু হল লালদীঘিতে । 
লালদীঘির পরিপার্শ তখন কেমন ছিল, ০০০০৩ 
দরশী যা লিখেছেন তাঁর মর্জ এই :১ 
ট্যাঙ্ক স্কয়ারের উত্তরদিকে হল রাইটার্স বিজ্ডিং নামে হুন্দর সারধন্দী 
গৃহশ্রেণী | দক্ষিণদিকে হল পাঁবলিক এক্সচেঞ্জ এবং কয়েকটি স্দাঁগরী 
আপিল, পশ্চিমদিকে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কাস্টম হাউস এবং পুবদিকে 
“বেঙ্গল ক্লাব হাঁউসঃ ও “ম্যুর হিকি আও কোম্পানী'র নিলামঘর। 
এপ্দেশী লোকেরা ট্যাঙ্ক স্কয়ার অঞ্চলকে লালদীঘি বলে। লালদীঘির 
দক্ষিণে হেঠরিংসের একটি মর্মর মৃতি আছে। স্কয়ারের পুবদিকে ওল্ড 
কোর্ট হাউস স্ত্রীট। রাইটার্স বিল্ডিং-এ আগে কোম্পানীর রাইটারর! 
থাকতেন। এখন তার একটি অংশে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত 
হয়েছে। 


বিদ্তাসাগর ও বাঙালী লমাজ ২২৩ 


১৮৪২-৪৩ সালের লালরদীঘির বর্ণনা যে সমন্ন থেকে ঈশ্বরচন্দ্র নিয়মিতভাবে 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যাতায়াত করতে আরম্ভ করেন, নেই সময়ের কথা । 


নবযুগের বাংলার ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ একটি আলো কস্তস্তের 
মতন ধ্াড়িয়েছিল একদিন | চারিদিকে তখন অন্ধকার ও বিশ্রত্খলা । বণিকের 
মানদণ্ডটিকে বাঁতারাঁতি রাজদণ্ডে পরিণত করার পথে অন্তরায় অনেক। 
কোন্‌ দিকে, কোন্‌ পথে চলতে হবে, ত৷ নির্ণাত হয়নি, অথচ বিদেশী হঠাৎ 
শাসকর! দুর্নীতির জোয়ারে গা-ভাসিয়ে চলেছেন । এই সময় ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজ তাদের দিকনির্ণয়ের জন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৮০০ সালে। 

বিষ্যানাগর যখন সেরেস্তাদারের পদে নিযুক্ত হলেন, তখন তাঁর বয়স বাইশ 
বছর। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বয়স তখন বিয়ালিশ। এতদিন ধরে 
কলেজের হুলঘরে ইংরেজ সিবিলিয়ানদের সঙ্গে এদেশী পণ্ডিতদের প্রত্যক্ষ 
পরিচয় ঘটেছে । পণ্তিত ও মুনশীর1 যে কেবল সিবিলিয়ানদের বাংল! ফার্সী 
হিন্দী ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন তা৷ নয়, নিজেরাও অনেকে ইংরেজী শিখেছেন। 
কেবল ভাষার বিনিময় হয়নি, ভাবেরও বিনিমক্স হয়েছে । ভারতীয় ও 
ইয়োরোপীয় জীবনের ভাবধারা ও সামাজিক আদর্শের আদান-প্রদান হয়েছে । 
কেবল গোলদীঘির হিন্দু কলেজে হয়নি, লাঁলদীঘির ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেও 
হয়েছে। 

যে বাংল৷ গঞ্ঠভাষায় আজ আমরা বিচার-বিতর্ক করি, সাহিত্য রচনা 
করি, তারও জন্মস্থান ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ । 

হিন্্ু কলেজ প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে 
পাশ্চাত্য ভাবধারার আমদানি আরম্ভ হয়েছে এবং নবযুগের তরুণ ছাত্রদের 
আগে সেযুগের পণ্ডিতমশাইবা সেই ভাবধারার সংস্পর্শে এসেছেন। বাংলা- 
দেশের এই কলকাতা শহরের লালদীঘির তীরে, সদ্ধাগরী পরিবেশের মধ্যে, 
পূর্ব-পশ্চিমের “উপহার” দেওয়া-নেওয়ার পালা! প্রথম শুরু হয়েছে । 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শেষ পর্বে, অপরাহ্কালে বল! চলে, বিষ্ভাসাগর 
মহাশয় তার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আনার স্থষোগ পেয়েছিলেন। তা পেলেও, 
হালিডে, লিটন-কার, বিডন প্রমুখ এমন একদল আদর্শোদীপ্ত সিবিলিয়ানের 


কর্ষজীবনেরসস্থচন! ৯২ 


প্রত্যক্ষ সান্লিধ্যলাভ তিনি কৰেছিলেন, ধাদের বলিষ্ঠ উদারনীতি ও বিচারধুছ্ছি 
তাঁকে বিশেষভাবে কর্মজীবনে অন্ুপ্রীপলিত করেছিল। কর্মজীবনের প্রারস্তের 
এই প্রেরণা তার ভবিষ্যৎ জীবনের দিকনির্ণয়ে যে কতকট। অন্তত সাহাঁখা 
করেছিল, তা অস্বীকার কর। যায় না। 


ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছিলেন লর্ড ওয়েলেসলি। 
রেভারেগড হাটিন তাঁর ওয়েলেসলি-জীবনীর প্রথমেই লিখেছেন :২ 
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ভারতের ব্রিটিশ শাসকদের মধ্যে ওয়েলেসলির মতন কৃতী পুরুষ অল্পই ছিলেন। 
ক্লাইভ সাম্রাজ্য জয় করেছিলেন, হেস্টিংস তা রক্ষা করেছিলেন, আর ওয়েলেসলি 
তাঁর পাকাপোক্ত ভিত পত্তন করেছিলেন বল] চলে। হাটনের কথ! মিথ্য! 
নয়। ওয়েলেসলির মতন দুরদরশী ও দৃঢ়চিত্ত শাসক, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে, 
আঁর কেউ এদেশে আসেননি । 

মহীশৃর-বিজয়ী ওয়েলেসলির আঁভিজাত্যবোধ যেমন সজাগ ছিল, নজর 
তেমনি উচু ছিল। উপেক্ষিত বণিকের স্তর থেকে তিনি ইংরেজদের প্রকৃত 
শাঁষকের স্তরে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন এবং করেছিলেনও । উইলিয়ম হিকি 
তার স্বতিকথায় লিখেছেন যে, ওয়েলেসলি যে রকম বিলাসিতার মধ্যে বাস 
করতেন তা কল্পনাতীত । তার আসবাবপত্র, উৎসব, খানাপিনা, ভোজসতা, 
চালচলনের জমক দেখে কলকাতার লোক স্তম্ভিত হয়ে যেত। সর্ধব্যাপারে 
থেমন তিনি রাজকীয় চালে চলতেন, তেমনি রাজকীয় ভঙ্গিতে চিস্তাও 
করতেন । মধ্যযুগের নোংরা অবিন্স্ত বন্দর-নগর থেকে, কলকাতা শহরকে 
আধুনিক মহানগরে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা তিনিই করেছিলেন । ব্রিটিশ 


বিভ্ভাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২২২ 


শীসকদের নতুন রাজধানীর আভিজাত্য ও স্বাতন্থ্য কলকাত। শহরের বাইনের 
রূপের মধ্যে ফুটে উঠুক, এই ছিল তার কাম্য । কলকাতায় রাস্তাঘাট, ড্রেন, 
স্কয়ার ও নতুন নতুন গৃহনির্মাণ্বের পরিকল্পনা তিনিই করেন। অভিজ্গাঁত 
মহানগরের কেন্দ্রস্থলে থাকবে ভারতের বড়লাট বাহাছিরের প্রাসাদতুল্য 
অট্রালিক। এও ওয়েলেসলির পরিকল্পনা । তার জন্য পুরনো গবর্ণফেন্ট 
হাউস ভেঙে, তার সঙ্গে কাউন্সিল হাউস এবং আরও যোলখানা প্রাইভেট 
ম্যানসান দখল করে (সব ক'টি নতুন গৃহ, পীচ বছরের বেশি তৈরি হম্বনি ) 
সেগুলি সব ধূলিসাৎ করে দিয়ে নতুন লাট সাহেবের অষ্টালিকা নির্মাণ করার 
পরিকল্পনা করেন ওয়েলেসলি ।* পুব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের বিশাল প্রশস্ত 
উদ্যান ও স্বয়ারের মধ্যে “লাটসাহেবের বাড়ী” কলকাতা শহরের হাজার 
হাজার অট্রালিকার সভায় সভাপতির মতন বিরাজ করবে । তবেই তো 
ইংরেজ শাসকের ম্ধীৰা বজাঁয় থাকবে । ওয়েলেসলির সব পরিকল্পনাই ছিল 
এইরকম রাজকীয় পরিকল্পনা । 

রাজকীয় হলেও, অথব! মধ্যযুগের মতন জমকবহুল হলেও, ওয়েলেসলির 
চিন্তাধারার মধ্যে যে প্রশস্ততা ছিল, শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে তার 
প্রয়োগের ফলাফল একদিক থেকে ভালই হয়েছিল। হাটন তাই মন্তব্য 
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815 810 19817717088 কেবল লাটপ্রাসাদ নয়, কলকাতা মহানগরে ঠিক 
অক্সফোর্ড কেশ্িজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতন একটি বিদ্ভায়তন স্থাপন করতে হবে, 
এও তার পরিকল্পনা ছিল। এই বিষ্ায়তনে নতুন ইংরেজ সিবিলিয়ানর! 
এদেশের ভাষা, সাহিত্য, লোকাচার, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি শিক্ষা 
করবেন। শিক্ষা দেবেন এদেশের পণ্ডিতরা। এইভাবে শিক্ষা পেলে তারা 
শাসনযোগ্যতা৷ অর্জন করবেন। তা না হলে তরুণ বয়সে স্বদেশ ( ইংলগ্ড ) 
থেকে কেবল কয়েকটি বাণিজ্যের সুত্র মুখস্থ কল্পে এসে, সদাগনী সন্বীর্ণ মনোবৃত্তি 
নিয়ে অন্য দেশের শাসক হওয়া যায় না। শিক্ষার অভাবে তার! উচ্ছ.ঙ্খল, 
স্বেচ্ছাচারী ও অনুদার হতে বাধ্য হন। দেশের লোক তাদের শ্রদ্ধা করতে 
পারে না। ইংরেজ শাসকরা এখন আর কোম্পানীর আমলের বণিকদের 


কর্মজীবনের হুচন! ৃ ২৯৩: 


এজেপ্ট মন, তীর! ইংরেজ জাতির প্রতিনিধি । ইংরেজদের শিক্ষার্দীক্ষা, 
সংস্কৃতি ও জাতীয় এঁতিহোর ধারক ও বাহক যদি তার! না হতে পারেন, 
তাহলে 'সাত সমুদ্র তের নদী" পার হয়ে এসে, পরদেশ শাঁসন করার কোন 
ধিকার তাদের নেই । যে দেশ শাসন করতে হবে, সে-দেশের ভাষা, সাহিত্য, 
সংস্কৃতি ও সমাজ-জীবন সন্বন্ধেও যথেষ্ট জ্ঞান থাক। প্রয়োজন । তার জন্য 
একটি বিস্ায়তন স্থাপন করা প্রয়োজন, যেখানে এদেশের পণ্ডিতর। ভাবী 
ইংরেজ শাসকদের শিক্ষা! দেবেন । কোম্পানীর ভিরেক্টরদের এই সব সবিস্তাবে 
জানিয়ে ওয়েলেসলি একটি “নোট? পাঠান (১০ জুলাই, ১৮০০ )। কলেজের 
কাজ আরস্ভ হয় ১৮০০ পালের ২৪ নবেস্বর থেকে ।৫ 

ওয়েলেসলির ইচ্ছা! ছিল, অক্সফোর্ড-কেন্বি জের মতন একটি আবাসিক 
বিদ্যাপ়তন স্থাপন কর।। সেই উদ্দেশ্টে তিনি গার্ডেনরীচ অঞ্চলে পাঁচখানি 
ভাল বাগানবাড়ী কিনেছিলেন এবং নতুন কবে গৃহনির্মাণের পরিকল্পনাও 
করেছিলেন । যতদিন ত| ন! হয়, ততদিনের জন্য মধ্য কলকাতায় ম্যাকভোনান্ড 
নামে একজন ড্যান্দিংমাস্টারের প্রকাণ্ড অট্টালিকা ( পাবলিক এক্সচেঞ্জ ) তিনি 
লীজ নেন।* পরে রাইটার্স বিল্ডিংএ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থানাস্তরিত হয় 
এবং কোম্পানীর ডিরেক্টরদের পোষকতার অভাবে গার্ডেনরীচের পরিকল্পনা 
ত্যাগ করতে হয়। অক্মফোর্ড-কেম্ি_ জের আদর্শে প্রন, ভিজিটার, প্রোভোস্ট 
প্রভৃতি নিষুক্ত হন। আবী ফার্সী হিন্দস্থানী ও বাংল! ভাঁষা-সাহিত্য শিক্ষ। 
দেবার জন্য এদেশী অনেক পণ্ডিত ও মৌলবীও নিযুক্ত হছন। বাংল! বিভাগের 
প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন পান্রি উইলিয়ম কেরী। প্রধান পণ্ডিত মৃত্যু্য় 
বিদ্যালঙ্কার, দ্বিতীয় পণ্ডিত রামনাথ বাচস্পতি, এবং সহকারী পণ্ডিত শ্রীপতি 
রায়, আনন্দচন্দ্র শর্মা, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, 
পদ্পলোচন চূড়ামণি, রামরাম বস্থু ৷ পণ্ডিতদের মাসিক বেতনও তখনকার দিনের 
বিচারে ভালই ছিল। প্রধান পণ্ডিত মৃত্যু্জয়ের বেতন ছিল মাসিক ২০০২, 
দ্বিতীয় পণ্ডিত রাঁমনাথের ১০০২। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের তখন দ্বর্ণযুগ | 

বিষ্ভাসাগরের আমলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের এ-অবস্থা ছিল না। তখন 
তার দীনাবস্থা। গোড়া থেকেই কোম্পানীর বণিকবুদ্ধিসর্বন্ব ডিরেইরর। 
ওয়েলেসলির এই শিক্ষা্দীক্ষার সাড়ম্বর আয়োজনকে স্থনজরে দেখেননি । 


বিষ্ভতাসাগর ও বাঙালী সমাজ . ২২৪ 


কলেজের কাজ আবম্ভ হবার অল্পদিন পরেই, ১৮০২ সালের ২৭ জাহগ়ায়ীর 
একটি পত্রে তারা কলেজ বন্ধ কষে দিতে বলেন। পত্র পেয়ে ওয়েলেসলি কুদ্ধ 
হন বটে, কিন্তু কলেজ বন্ধ না! করে পত্রোত্তরে আবার ভার আবশ্বকতার কথা 
উল্লেখ করেন। বিলাতের 'ইগ্ডিয়া আফিসে*র দলিলপত্রের মধ্যে একটি 
&ঁতিহাদিক পত্র আছে এই শিরোনামে : ৭৬. 88110785 086158110208 
917 100 ৬/911551595 12010015 165190155 00 0০ €০11686 ৪ 2011 
ড/1111917.,৭ ওয়েলেসলির প্রস্তাব সমর্থন করে হেস্তিংস ষ! মন্তব্য করেন তার 
মর্ম এই : 


প্রায় বছর পয়ত্রিশ আগে আমি এবিষয়ে একটি পরিকল্পনা খসড়া 

করি। তাতে আমি প্রস্তাব করি যে, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি 
ফারসী অধ্যাপকের পদ কৃষ্টি করা হোক এবং ফার্সী শিক্ষার ব্যবস্থা করা 
হ্থোক। প্রস্তাবটি মুক্রিত করে আমি কোম্পানীর ডিরেক্টরদের পাঠাই । 
বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার আমার প্রস্তাব সমর্থন করেন। স্বগঁয় ভর 
জনন বলেন যে প্রন্তাব গৃহীত হলে তিনি অন্যান্য সব ব্যবস্থা করে 
দ্বেবেন। কিন্তু তা হয় না এবং প্রস্তাবটিকে চাপা দিয়ে দেওয়া হয়। 
একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, হঠাৎ আমি কোন সাময়িক ইচ্ছার বশে 
লর্ড ওয়েলেসলির প্রস্তাব সমর্থন করছি না। এ-সম্বদ্ধে দীর্ঘকাল ধরে 
আমি নিজেও চিন্তা করেছি এবং ওয়েলেসলির প্রস্তাব আমি সর্বাস্তঃকরণে 
সমর্থন করি। তীর প্রস্তাব আরও বিস্তৃত এবং তিনি বাংলাদেশে এই 
শিক্ষার বাবস্থা করতে চাঁন। এদ্রিক দিয়েও তাঁর বক্তব্য আমি যুক্তিসঙ্গত 
ও প্রণিধেয় মনে করি । 


ওয়েলেসলির নিজের যুক্তি এবং তীর সমর্থকদের যুক্তির চাপে কোম্পানীর 
কর্তারা তাঁদের পূর্বমত সংশোধন করে, ১৮০৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর জানান যে, 
কলেজ বাখ। হোক, কিন্তু মাদ্রাজ ও বোষ্ষাইয়ের রাইটারদের জন্য নয়, কেবল 
বাংলাদেশের রাইটারদের জন্য রাখা হোক | ১৮০৭ সাল থেকে তাই করা হয়, 
প্রোভোস্ট, ভাইস-প্রোভোস্টের পদ তুলে দেওয়া! হয়, পণ্ডিত-মুনশীদের সংখ্যাও 
অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়। কলেজের পূর্বপ্রীধাগ্ তাতে রীতিমত ক্ষু্ হয়। 
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এব মধ্যে আবার ১৮৬ সালের ২১ মে কোম্পানীর ভিযেক্টররা জানান যে 
হেলিবেনিতে তাঁরা সিবিলিয়ানদের শিক্ষার জন্ত একটি কলেজ স্থাপনের ঙ্ল্ল 
করেছেন এবং সেখানে কেবল ইয়োরোপীয় বিদ্ক। নয়, প্রাচ্য বিদ্যা ও ভাষা তার! 
শিক্ষা করবেন । তবে হয়ত হেলিবেরি কলেজে তীদের প্রাচ্য বিদ্যা ও ভাষাশিক্ষা 
সম্পূর্ণ হবে না এবং তার জন্য ভাদ্দের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে আরও কিছুদিন 
শিক্ষা! দেওয়ার প্রয়োজন হবে । যথাসম্ভব স্থ্লব্যয়ে সেই উদ্দেস্টে কলেজের 
কাঁজ চালাতে হবে । হেলিবেবির এই কলেজ স্থাপিত হবার পর স্বভাবতই 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গুরুত্ব অনেক কমে যায়। উইলিয়ম বেটিক্কের 
আমলে কলেজের কাজকর্ম আরও সঙ্কৃচিত হয়। একজন সেক্রেটারী, 
তিনজন পরীক্ষক ও কয়েকজন মাত্র পণ্ডিত ও মুনশী ছাড] বাঁকি সব অধ্যাপক 
ও তাঁদের সহকারীদের কর্মচ্যুত করা হয়। 

১৮৪১-৪২ সালে বিদ্যাসাগর যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংল! 
বিভাগের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন, তখন নতুন নিয়মকানুন প্রবর্তন 
করে কলেজের কাজ আরও সম্কৃচিত করা হয়। ১৮৪১ সালের ২৩ জুন এই 
নিয়মাবলী প্রবর্তিত হয় (1২01৩ 2710 [২6501910105 ০৫ 07৩ 0০11666 ০? 
6০7 71111811841 )। বিছ্যাসাগর তাঁর ছ" মাস পরে কলেজে যোগদান 
করেন। কলেজের সিবিলিয়ান ছাত্রদের জীবনযাত্রীর দিকে আরও সতর্ক দৃষ্টি 
দেবার জন্য সেক্রেটারীকে অন্থরোধ করা হয়। সেক্রেটারীর সম্মতি ও 
অনুমোদন ভিন্ন ছাত্ররা কলেজগৃহের বাইরে কোন স্থানে বাস করতে পারবেন 
না। অকর্মণ্য ও অলস ছাত্রদের যত শীন্র সম্ভব দেশে ফিরে যেতে হবে। 
একবছরের মধ্যে কোন ছাত্র ঘদি ছু”টি ভাষা শিখতে না পারেন, তাহলে আলল্য 
না অক্ষমতা, কি কারণে তিনি তা পারেননি, সেক্রেটারী সে-বিষয়ে তদস্ত 
করবেন । আলম্তের জন্য হলে তৎক্ষণাৎ সেই ছাত্রকে স্বদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা 
করতে হবে । আর অক্ষমতার জন্য হলে তাকে আরও তিন মাস সময় দেওয়া 
হবে। যদি তাঁর মধ্যেও তিনি শিখতে ন। পারেন, তাহলে দেশে ফিরে যেতে 
হবে। ১৮৪২ লালের ২০ জুলাই থেকে, বাংলা ও ফার্সী শিক্ষার বদলে বাংলা 
ও উদ্ুভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ফোর্ট উইলিম্মম কলেজের এই নতুন 
পরিবেশে বিদ্যাসাগরের কর্মজীবন শুরু হয়। 


১৫ 


বিচ্াসাগর ও বাঙালী সমাজ ২২৬ 


কলেজের পরিবেশের ও নিবিলিয়ান ছাত্রদের জীবনযাত্রার এই পরিবর্তন 
সম্বন্ধে সমসাময়িক কোন সমালোচক ক্যালকাটা রিভিউ ( ১৮৪৬ দালে) 
পত্রিকায় যা লেখেন তার মর্ম এই :৮ 
কলেজের কেবল নামটিই আছে এখন, আর কিছুই নেই। তার লক্ষ্য, 
তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ, ত্রিশ বছর আগে যা! ছিল, এখন আল 
তা নেই। সিবিলিয়ান ছাত্রদের মনোবৃত্তির বা জীবনযাত্রার একটা যে 
মৌলিক পরিবর্তন কিছু হয়েছে, তা নয়। খেলোয়াড়, পড়,য়া ও সেনা 
জেণ্টলম্যান হবার বাসন! এখনও তাদের উগ্র। ভন্কুক-শিকাঁর ও বাঁঘ- 
শিকারে কৃতিত্ব দেখানো এখনও তাদের প্রধান লক্ষ্য | মাথায় গবর্ণমেণ্টেন্ন 
সরকারী নিয়ম-কানুন ছাড়া আর কোন বস্তর স্থান নেই। লেখাপড়াটা 
গৌণ ব্যাপার। এখনও চৌরজীর সাঁলোতে তীদের দৈনন্দিন জীবনের 
বেশির ভাগ সময় কেটে যাঁয়। তবে আগেকার দিবিলিয়ান ছাত্রদের 
সঙ্গে তাদের তফাৎ এই যে, বিলাসিতার বহর তাদের অনেক কম, এবং 
তার কারণ আধিক । এখনও যে তারা খণগ্রস্ত হন না, তা নয়। তবে 
আগে খণের বহর লাখ টাক পধস্ত ছাড়িয়ে যেত, এখন সেট! পাঁচ 
হাজারে এসে দাড়িয়েছে । 


“বিদ্ভাসাগর উপাধি পেয়ে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের পাঠ শেষ করেছেন । 
তার কয়েক দ্রিনের মধ্যেই সরকারী চাকরিও পেলেন। পিতা ঠাকুরদাসের 
মনে সেদিন ষে কি ভাবের উদয় হয়েছিল, তা কেউ জানে না। না| জানলেও 
বোঝ যায়। বাগবাঁজাবের সিংহ মহাশয়ের বাঁড়ী বসে একদিন আট বছরের 
বালক ঈশ্বরচন্ত্রের শিক্ষা নিয়ে তর্কবিতর্ক হয়েছিল । দরিদ্র অসহায় পিতার 
পুত্রটিকে তার আত্মীয়-স্বজন এমন কোন শিক্ষ। দিতে চেয়েছিলেন, বাইয়ের 
নির্মম জগতে ধার বিনিময়-মূল্য আছে, যাঁর দৌলতে সহজে কোন সাহেবের হৌসে 
চাকরি পাওয়া যায় । সে-বিষ্া সেদিন ইংবেজী-বিষ্তা হলেই চলত । ঠাকুরদাসের 
ইচ্ছ! ছিল ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামে গিয়ে চতুষ্পাঠী খোলেন এবং অধ্যাপনা! করে ত্রাক্ষণ 
পণ্ডিতবংশের সন্তানের কর্তব্য পালন করেন। স্বপ্লবিলাসী তিনি ছিলেন না, 
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তার পুত্রও ছিলেন না1 ভাল চাকরি করে ঈশ্বর তার সংসার শ্বচ্ছন্দে 
প্রতিপালন করবে, এরকম কোন বাসনা কোনদিন তাঁর মমে বাপ! বাঁধেনি। 
তবু যেঘিন ঈশ্বরচন্জ্র সসম্মানে সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত হলেন, সেদিন নিশ্চয় 
ঠাকুবদাসের মন খুশিতে ভরে উঠেছিল । শহর থেকে দূরে বীবসিংহ গ্রামেও 
এই আমন্দের বার্তা রটে গিয়েছিল । 

পিতা ছিলেন মাসিক দশ টাকা বেতনের চাকরিজীবী । সারা দিন টাকা 
আদায় করে ঘুরে ঘুরে, ত্রিশ দিন পরে তিনি নিজে দশটি টাক] মজুরি পেতেন । 
এখন ঈশ্বরচন্দ্রের মাসিক বেতন হল পঞ্চাশ টাকা, পিতার বেতনের পাঁচ গুণ। 
বয়সও ঠাকুরদাসের পঞ্চাশ হয়েছে, প্রৌঢ় হয়েছেন তিনি। দেহ-মনে ক্লাস্তির 
চিহ্ন ফুটে উঠেছে । দশ টাঁক। বেতনের চাকরি করার এখন আর তাঁর প্রয়োজন 
কি? একদিন ঠাকুরদাঁসকে ঈশ্বরচন্দ্র বললেন : “বাবা, এখন আর আপনার 
এরকম হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে দশ টাক রোজগার করার দরকার নেই। 
আমি তে! পঞ্চাশ টাকা বেতন পাব, তাতেই কোনরকমে কুলিয়ে যাবে । 
আপনি এখন দেশে ফিরে গিয়ে বিশ্রাম নিন। পঞ্চাশ টাক থেকে কুড়ি টাক! 
করে প্রতি মাসে আপনাকে পাঠাব, বাকি ত্রিশ টাকায় কলকাতার বাসা খরচ 
চালিয়ে নেব । 

পুত্র আর সেই দশ-বারো। বছর আগেকার একগু'য়ে একাষেড়ে ঈশ্বর" 
নন শুধু, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । বাইশ বছর তাঁর বয়স হয়েছে, বিবাহিত 
তিনি, নাবালক নন। তার কথা সহজে ফেলা যাঁয় না। ঠাকুরদাঁস প্রথমে 
আপত্তি করেন। সেকালের পিতাদের আত্মন্বাতস্ত্রবোধ এত প্রবল ছিল যে 
সহজে তার! পুন্রনির্ভর হতে চাইতেন না। দশ টাঁকা বেতনের সামান্য চাকরি 
হলেও, ঠাকুরদাস তাই দিয়ে অসামান্য কাজ করেছেন। কেবল সংসার প্রতি- 
পালন করেননি, এ দশ টাক দিয়ে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে শহরে লেখাপড়। শিখিয়ে 
বিদ্যাসাগর করে গড়ে তুলেছেন, মাচুষ করেছেন। সরকারী পাশ টাকার 
চাইতে এই বেসরকারী দশ টাকার দাম অনেক বেশি । 

শেষ পর্ধস্ত ঠাকুরদাসের আপত্তি টিকল না । কেউ কেউ বলেন, এই সময় 
তিনি একদিন কলকাভার পথে অশ্বের পদাঘাতে আহত হন। তার জন্য 
ঈশ্বরচন্দ্র তাকে দেশে পাঠাবার জন্য আরও ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কথাটা মিথ্যা 
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না-ও হতে পারে। কলকাতা শহরে তখন আধুনিক “মোটব-উ্র্যাফিক' ন। 
থাকলেও, ঘোড়ার গাড়ী ও ঘোড়ার উৎপাত ছিল যথেষ্ট। পথে দুর্ঘটনাও 
কম ঘটত না। ঠাকুরদাসকে পথে পথে চাকরির কাজে ঘুরে বেড়াতে হত। 
একদিন দুর্ঘটনা ঘটা আশ্চর্ধ নয়। যাই হোঁক, চাকরি ছেড়ে শেষ পর্বস্ত তিনি 
দেশে ফিরে যেতে বাজী হন। পনের বছর বয়সে তিনি কলকাতা শহরে 
চাকরি করতে এসেছিলেন । তখন ঈশ্বরচন্দ্র জল্মাননি । প্রায় পঁয়তিশ বছর 
ধরে তিনি একটাঁনা৷ একঘেয়ে চাকরি করছেন। কৈশোর থেকে প্রৌঢন্ছে 
পা দিয়েছেন। এখন তীর বিশ্রাম নেওয়া দরকার । 

চাকরি ছাড়ার সময় ঠাকুরদাসের মনিব তাকে সছুপদেশ দেন : “বৃদ্ধ বয়সে 
চাকৰি ছেড়ে পুত্রের মুখাপেক্ষী হবেন না। শহরের চাকরি, ছেলে বয়সে 
তরুণ, কখন কি মতিগতি হয় ঠিক নেই, শেষজীবনে বিপদে পড়বেন ।+ 
ঠাকুরদাস বলেন : “আমার ছেলেকে আমি চিনি । আপনার উপদেশ শিরোধার্য 
করতে পারলাম না । অবশেষে তিনি চাকরি ছাড়লেন । 

শহর ছেড়ে গ্রামে ফিরে গেলেন ঠাঁকুরদাঁস। ঈশ্বরচন্দ্র প্রতি মাসে তাঁকে 
কুড়ি টাকা করে পাঠাতেন, বাকি ত্রিশ টাকায় অতিকষ্টে কলকাতার বাসা- 
খরচ চালাতেন । বাঁগবাজার ছেড়ে তখন তিনি বহুবাজার অঞ্চলে বাসা 
করলেন। বাগবাঁজারে সিংহ-পরিবারে তার আগে থেকেই তাদের স্থান 
সঙ্কুলান হচ্ছিল না। ছুই ভাই দীনবন্ধু ও শত্তুচন্দ্র বাসায় থাকতেন । চারজনের 
পক্ষে দয়েহাটার বাড়ীতে থাঁক! সম্ভব হচ্ছিল না। খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট তে 
ছিলই, বাঁসেরও কষ্ট হচ্ছিল। শেষদিকে ঈশ্বরচন্দ্র নিজে রান্না করে, সকলকে 
খাইয়ে-দাইয়ে, কলেজে পড়তে যেতেন । এই সময় ঠাকুরদাস খণগ্রন্ত হয়ে 
পড়েন। সিংহ-পরিবারের আথিক অবস্থাও খুব খারাপ হয়। তাঁরা বাড়ীর 
থানিকট। অংশ ভাঁড়। দিতে বাধ্য হন। তখন ঠাকুরদাস তার পুত্রদের নিয়ে 
দয়েহাঁটায় সিংহদের এক প্রতিবেশীর গৃহে একটি পরিত্যক্ত কক্ষে কোনরকমে 
রাত্রিযাপন করতেন । ঈশ্বরচন্দ্রের ছাঞ্রজীবনের শেষকালটা এই ছুরবস্থার 
মধ্যে কেটেছিল। স্থতরাৎ চাকরি পাবার পর প্রথমেই বাঁসা বদল করার 
প্রয়োজন হল 1 বাগবাজার ছেড়ে তারা বহুবাজারে গেলেন । 

বন্ুবাজাবে পঞ্চাননতলায় নিতাই সেনের বাড়ীতে প্রথমে ঈশ্বরচন্দ্রের বাসা 
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ছিল। বাড়ীর বাইয়ের দু'টি ঘর ভাড়া নিয়ে তিনি থাকতেন। একটি ঘরে 
তিনি ও তার ভাইরা থাকতেন, আর একটি ঘরে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনবা। 
থাকত । কলকাতা। শহরের ঘাসা তখন গ্রাম্য আত্মীয়কুটুত্বের কাছে তী্থস্থানের 
মতন ছিল। পরিবারের মধ্যে একজন কারও বাস! হলে, অন্তান্য সকলে যে 
যখন সুষোগ পেতেন সেখানে এসে কিছুদিন বাস করে যেতেন। কেউ 
লেখাপড়া শিখতে আসতেন, কেউ আসতেন চাকরির ধান্ধায়, কেউ কালীঘাট 
তীর্ঘদর্শনে, কেউ বা গঙ্গাঙ্গানের পুণ্যার্জনের আশায়। রুগ্ন আত্মীয়র! 
আসতেন রোগমুক্ত হতে, কন্ঠাদায়গ্রস্তরা আসতেন শহুরে পাত্রের সন্ধানে। 
যৌথপরিবারের ডালপালাগুলি তখনও অবিচ্ছিন্ন ছিল। পরিবারের কৃতী- 
পুরুষর। মেহকরুণা, দয়াদাক্ষিণ্য থেকে সহজে কাউকে বঞ্চিত করতেন না। 
এই অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্রের মতন দরির্র ত্রাহ্মণসস্তান সরকারী চাকরি পেয়ে বাস। 
করলে, সেই বাসাঁটি যে আত্মীয়জনের অবসশ্ঠগম্য তীর্থস্থান হয়ে উঠবে, তাতে 
বিশ্মিত হবার কিছু নেই। 

নিতাই লেনের বাঁড়ী ছেড়ে কিছুদিন পরে হ্বদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
বৈঠকখানা বাড়ীতে তিনি নতুন বাঁসা করে উঠে যান। বাঁসায় তখন ঈশ্বরচন্দ্র 
ও তার ছুই সহোদর ভাই ছাড়াও, দু'জন খুড়তুতে। ভাই; ছু'জন পিসতুতো 
ভাই, একজন মাসতৃতো ভাই ও শ্রীরাম নামে ভূত্য বাস করত। মোট ন'জন। 
বাসা ভাড়া দিয়ে, এই ন*জনের আহারাঁদির খরচ ত্রিশ টাকায় চালাতে হত। 
রান্নাবান্না পালাক্রমে নিজেদেরই করতে হত, ঈশ্বরচন্দ্র করতেন। রান্নাবায়! 
করে খেয়েদেয়ে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকরি করতে যেতেন। 
বহুবাজার থেকে কলেজে যাতায়াতের সুবিধা হত। বহুবাজারে বাস! করার 
অন্যতম কারণও বোধ হয় তাই ছিল। তা ছাড়া আরও একটি কারণ ছিল 
যা অনেকেরই অজ্ঞাত। বহুবাজারে “জেলিয়াপাড়া” ও অন্যান্য পাঁড়ায় 
চন্দ্রকোণ। ক্ষীরপাই ঘাটাল ও আরামবাগ অঞ্চলের লোকের বাস তখন বেশি 
ছিল। বীরসিংহের আশপাশের গ্রামের অনেক লৌকজন এই অঞ্চলে বসবাস 
করতেন। এ অঞ্চলের প্রাচীন পরিবারের মধ্যে এখনও অধিকাংশই ঘাটাঁল 
ও আরামবাগ অঞ্চলের লোক। তারা নানাজাতির লোক হলেও এবং ভিন্ন 
বৃত্ধিজীবী হলেও, ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে তাদের অনেকের পরিচয় ও বন্ধুত্ব ছিল। 
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বন্ুবাঞার অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে অনেকে এই কাক্বণে ঈশ্বরচন্দ্রকে 
প্রায় শ্বগ্রামবাঁসী বলে মনে করতেন। তখন যদিও তিনি শ্বনামধন্য “বিষ্তাসাঁগর+ 
হননি, তাহলেও দরিব্র ত্রাঙ্ণের ছেলে লেখাপড়া শিখে পণ্ডিত হয়েছেন, 
সরকারী কলেজে পণ্ডিতের চাকরি পেয়েছেন, এ খবর অনেকেই বাথতেন এবং 
সেজন্য তাকে শ্রন্ধাও করতেন। বন্ুবাজার অঞ্চলে বাসা করার এও একটি 
কারণ হতে পারে। 

বহুবাঁজাবের বাসা থেকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যাতায়াতের সুবিধা 
ছিল সবচেয়ে বেশি । সোজা! পথ ধরে মাইল খানেক হাটলেই রাইটার্স বিল্ডিং । 
অধিকাংশ সময় ঈশ্বরচন্দ্র হেঁটেই কলেজে যেতেন মনে হয়। কারণ ত্রিশ 
টাকায় কলকাতার বাসা খরচ কুলিয়ে, পান্কি বা ঘোড়ার গাঁড়ী ভাড়া করে 
কলেজে যাতায়াত করাঁর মতন উদ্বৃত্ত অর্থ থাকত না। অতএব হেঁটেই 
চাকরি করতে যেতে হত। তা ছাঁড়া, বহুবাঁজার থেকে রাইটার্স বিল্ডিং 
পর্যস্ত তীর পক্ষে ছেঁটে যাওয়া আদৌ কষ্টকর বোধ হত না। হ্বচ্ছন্দে তিনি 
কেটে যেতেন । বহুবাঁজার ছাড়িয়ে টিরেটা বাজার, কসাইতলার পাঁশ দিয়ে 
লালবাজার পার হয়ে তিনি লালদীঘির রাইটার্স বিল্ডিংএ ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজে পৌছতেন এবং ছুটির পর আবাঁর হেঁটেই ফিরে আসতেন বাসায়। 


ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ঈশ্বরচন্দের সঙ্গে অনেক প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী 
ইংরেজ কর্মচারীর পরিচয় হবার স্থযোগ হল। ক্যাঁপটেন মার্শাল ক্রমেই এই 
বাঙালী পণ্ডিতের কাজকর্মে, ব্যবহারে ও চরিত্রপ্তণে মু্ধ হলেন । শিক্ষা 
পরিষদের (0০80011 ০? :09০211017) সেক্রেটারী ডক্টর ময়েটের সঙ্গে তিনি 
ঈশ্ববচন্দ্রের পরিচয় করিয়ে দিলেন । মার্শাল সাহেবের পরামর্শেই তিনি 
ইংরেজী ও হিন্দী শিখতে আরম্ভ করেন। সিবিলিয়ান ছীত্রদের পরীক্ষার 
কাগজপত্র তাকে দেখতে হত। ছাত্রদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শেও আসতে হত। 
তার জন্য ইংবেজী ও হিন্দী শিক্ষার প্রয়োজন হল । 

একজন হিন্ুস্থানী পণ্ডিতের কাছে তিনি নিয়মিত হিন্দী শিখতে আরস্ত 
করেন। তাকে তিনি মাসিক দশ টাকা বেতন দ্িতেন। সকালে যতক্ষণ 
সময় পেতেন, তিনি এই পণ্ডিতের কাছে হিন্দী শিখতেন। ইংরেজীর শিক্ষক 
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ছিলেন সুরেশ্রনাথের পিতা, তালতলানিবাসী ডাক্তার ছুর্গাচবণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
তখন অবস্থ তিনি ভাক্তাঁরী পাশ করেননি । হেয়ার সাহেবের স্কুলে দুর্গাচরণ 
শিক্ষকত। করতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে ভার গভীর সৌহার্দ্য ছিল। প্রায় 
প্রত্যেক দিন বিকেলবেলাক় দুর্গাচরণ বেড়াতে আসতেন ঈশ্বরচন্দ্র বাসায়। 
তালতল৷ থেকে বহুবাজার খুব দূর নয়। বিকেলে এসে ছুই বন্ধুতে বসে 
নান! বিষয়ে তর্কবিতর্ক ও গল্প করতেন। কথাপ্রসঙ্গে একদিন ঈশ্বরচন্দ্রের 
ইংরেজীশিক্ষার কথা৷ উঠলে, ছুর্গাচরণবাবু স্বতংপ্রবৃত্ত হয়ে তাকে ইংরেজী 
শেখাতে রাজী হন। কিছুদিন পরে দুর্গাচরণের এক ছাত্র নীলমাধব 
মুখোপাধ্যায়ের উপর তার ইংরেজী শিক্ষার ভার পড়ে। তার পর হিন্দু 
কলেজের ছাত্র রাজনারায়ণ গুপ্চের কাছে তিনি ইংরেজী শেখেন। রাজনারায়ণ 
প্রতিদিন ঈশ্বরচন্দ্রের বাঁসায় আহার করে হিন্দু কলেঙ্জে পড়তে যেতেন এবং 
ঘৎকিঞ্চিৎ পারিশ্রমিকও পেতেন। এইভাবে ঈশ্বরচন্দ্রের ইংরেজী শিক্ষা 
চলতে থাকল। আশৈশব তাঁর চরিত্রের অন্যতম গুণ ছিল একগুয়েমি। 
যখন যা! করব বলে তিনি মনে করতেন, তা৷ সমস্ত বাঁধাবিপত্তি ঠেলে শেষ 
পর্স্ত করতেন। তা না করতে পারলে, কিছুতেই তিনি সন্তি পেতেন না। 
ইংরেজী ও হিন্দী শিক্ষাও আবস্ত করে, শেষ না করা প্ধস্ত তাই তিনি 
একদিনের জন্যও ক্ষান্ত হননি। 

এদিকে সংস্কৃত চর্চারও তাঁর বিরাম ছিল না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে 
চাঁকরি করার সময় তিনি আবার ভাল করে সাংখ্য ও পুরাণ অধ্যয়ন করেন। 
বাড়ীতেও তখন সংস্কৃত চর্চার ধুম পড়ে যাঁয়। অনেকে তাঁর কাছে সংস্কৃত 
শিখতে আসতেন । তাদের মধ্যে শ্টামাচরণ সরকার, বামরতন মুখোপাধায়, 
নীলমণি মুখোপাধ্যায়, রাজকুষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 
সহজ প্রণালীতে সংস্কৃত শিক্ষা দেবার কৌশল তিনি জানতেন। অনেক চিন্ত! 
করে এই নতুন প্রণালী তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন । শিক্ষার্থীর! বিশ্মিত হয়ে 
যেতেন। এত সহজে যে দুরূহ দেবভাষ! মত্যের মাঁচ্ষের পক্ষে শেখ। সম্ভব, 
তা এর আগে কেউ কোনদিন কল্পনাও করতে পারতেন না। সকলেই তাঁর 
কাছে সংস্কত শিক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। গণ্যযান্ত পরিচিত ব্যক্তিয়া 
তীর কাছে পাঠ নেবার জন্ত বাসায় আসতে আরম্ভ করলেন। একদিকে তিনি 
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নিজে ইংরেজী শিখছেন, আর একদিকে অন্যদের সংস্কৃত শিক্ষা দিচ্ছেন সহজ 
প্রণালীতে। এইভাবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চাকুরী জীবনের অবসত্ব 
সমক্নটুকু কাটতে লাগল। 

রাজককষ বন্দোপাধ্যায় বহুধাজার-নিবাপী বিখ্যাত বেনিয়ান হ্বদয়রাম 
ব্যানাঞ্জির পৌত্র। বিদ্যাসাগরের বাসার লামনেই তার বাড়ী ছিল এবং তখন 
হৃদয়রাষের বাড়ীর বৈঠকখানা ভাড়া নিয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় থাকতেন । 
রাজকুষবাবুর বয়স তখন পনের-যষোল বছর। তিনি ছুবেলা ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে 
আসতেন এবং আলাপ-পরিচয় করতেন। ক্রমে উভয়ের পরিচয় অস্তরঙ্গ হয়ে 
ওঠে। বঝাজকষ্কবাবু তাঁর সংস্কৃত পড়ানো দেখতেন ও শুনতেন। সংস্কৃত 
কাব্যপাঠও তিনি অনেকদিন শুনে মুগ্ধ হয়েছেন। ক্রমে তার সংস্কৃত শিক্ষার 
ইচ্ছ! প্রবল হল। হিন্দু কলেজে তিনি কিছুদিন পডে, অল্প বয়সেই পড়াশুনা 
ছেড়ে দিলেন । সংস্কত শিক্ষার ইচ্ছ। হলেও প্রকাশ করতে তিনি সক্কোচবোধ 
করেন। একদিন হঠাৎ তার মনোবাসন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে 
প্রকাশ করে ফেলেন। কিন্তু সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আয়ত করা কঠিন 
ভেবে তিনি মুষড়ে পড়েন । ঈশ্বরচন্দ্র তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেন : “মুগ্ধবোধের 
ছুর্লজ্যয গিবিশঙ্গ তোমাকে সহজেই পার করিয়ে দেব, চিন্তা করে। না। এক- 
দিন সমস্ত বোধশক্তি বিসর্জন দিয়ে এই মুগ্ধবোধের দুর্বোধ্য স্থত্র মুখস্থ করেছি। 
পরে যখন সাহিত্যের রসসমুদ্রে অবগাহন করে ভাঁষ! সম্বন্ধে বোধোদয় হয়েছে, 
তখন বুঝেছি ব্যাকরণের মহিম। কি এবং ত| হৃদয়ঙ্ম করার কৌশল কি। 
তোমার কোন ভয় নেই, ব্যাকরণ-আতঙ্ক থেকে তোমাকে নিষ্কৃতি দেব। 
সংস্কৃত শিখতে তোমার কষ্ট হবে না।, 

বাজকৃষ্ণ আশান্বিত হয়েও, ঠিক ভরসা পাচ্ছিলেন না। পরে একদিন 
এসে তিনি দেখেন ষে, কয়েক দিস্তা কাঁগজে বাংলা অক্ষরে নতুন এক ব্যাকরণ 
লেখার কাজ ঈশ্বরচন্দ্র প্রায় শেষ করে ফেলেছেন। উদেশ্ট, রাঁজকৃষ্ণ ও তার 
বাসার অন্তান্ শিক্ষার্থীদের সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া । এই প্রণালী থেকেই পরে 
বিষ্ভাসাগষ মহাশয় 'উপক্রমণিকা' ও 'ব্যাকরণকৌমুদধী' রচনার প্রেরণা পান। 
মুগ্তবোধের আতঙ্ক থেকে তিনি দেবভাষাশিক্ষার্থী সাধারণ মানুষকে এইভাবে 
মুক্ত কবেন। 


কর্মজীবনের সুচনা ২৩৩ 


এই সময় সংস্কৃত কলেজে জুনিয়র ও সিনিয়র পরীক্ষার প্রচলন ছিল। 
ঈশ্বরচন্দ্র রাজকুষ্ণকে সিনিয়র পরীক্ষা! দেবার জন্ত প্রস্তুত হর্ঠে বলেন। “আমি 
কি পরীক্ষায় পাঁশ করতে পারব ? বলে বাঁজরুষ্ণবাবু প্রায় হাল ছেড়ে দেন। 
ঈশ্বরচন্্র বলেন: “ঠিক পাঁরবে। রোজ খাওয়া-দাওয়া করে আমার সঙ্গে 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যাবে । কলেজের কাজের ফাকে আমি তোমায় 
পড়াব। তারপর আবার বাড়ীতে এসে পড়বে । একটু পরিশ্রম করতে হবে। 
পারবে না করতে ?' 

এর পর না পারার কথা ওঠে না। না পারলেও পারতে হয়। তাই 
তাঁকে করতে হত। রোজ সকালে খেয়েদেয়ে বেলা নণ্টার সময় তিনি 
ঈশ্বরচন্জ্রের সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যেতেন। সেখানে কাজের ফাঁকে 
পড়াশুনা হত। বেল! তিনটার পর কলেজের কাজ শেষ করে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁকে 
পড়াঁতেন, সন্ধ্য] পর্যস্ত । তারপর বাসায় ফিরে আবার পড়। ও পড়ানো চলত । 
অনেক দিন তাঁর বাসাতেই রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করে বাঁজকুষ্ণবাবু ঘুমিয়ে 
থাকতেন । 

এইভাবে চার-পাঁচ বছরের পাঠ বছর দুই আঁড়াইয়ের মধ্যে শেষ করে, 
রাঙ্গকষ্ণবাঁবু সংস্কৃত কলেজের সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শহরময় এ বার্তা 
রাষ্ট্র হয়ে যায়। ঈশ্বরচন্দ্র এক অসাধ্যসাধন করেছেন। বাষ্র হবারই কথ|। 
ধনিক বেনিয়ানবংশের নন্দনকে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত করে তোল। সহজ কাজ নয়। 
তিনি যেমন হিন্দু কলেজের ছাত্রের কাঁছে ইংরেজী শিখতেন, তেমনি ইংবেজী- 
শিক্ষিত অনেক হিন্দু কলেজের ছান্রও তাঁর কাছে সংস্কৃত শিখত। 

ঈশ্বরচন্দ্রের বহুবাজারের বাসাবাড়ীর বৈঠকখান। ক্রমে ছোটখাট একটি 
বিস্ভায়তনে পরিণত হল। ইংরেজী হিন্দী সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ হল সেখানে। 
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, একসলে দু'জনেরই কর্তব্য তিনি করতে লাগলেন । কর্ম- 
জীবনের শুরু হল শিক্ষ। দিয়ে। তখনও তার সীমানা বছবাজার থেকে 
লালদীঘি পর্যস্ত বিস্ৃত। আধুনিক যুগের বাংলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষাগ্ুরু, বহুবাঁজার 
থেকে লালদীঘির এই সঙ্কীর্ণ শীর্মানার মধ্যেই, শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষানবীশি করেন। 


৯৯২ সমাঁজ-জীবনের খরক্রোত ১৮৪১-৫০ 


ছুস্তর কর্মজীবনের সামনে ঘখন ঈশ্বরচন্দ্র এসে দাঁডালেন, তখন বাইরের সমাজ- 
জীবনে বহুমুখী খরক্মোত বইছে। দশ বছর আগে ছাত্রজীবনের প্রারস্তে, 
সমাজের যে-চিত্র তিনি দেখেছিলেন, তার সঙ্গে এ-চিত্রের পার্থক্য অনেক । 
তখন ডিরোজিওর শি্য-ছাত্রবৃন্দ ইয়ং বেল দলের সামাজিক প্রগতির 
অতুযুৎসাহ যেমন উদ্দীম, তেমনি উগ্র ও উচ্ছঙ্খল ছিল। কিশোর বয়সের 
প্রথম প্রেবণ! চাবিদিকের বাঁধ ভেঙে বাইরে সর্বত্র উপ্‌চে পড়ছিল। তাই 
একদিকে কেবল পূর্বপক্ষের “ভাঁঙ ভাঙ' রব, আর একদিকে প্রতিপক্ষের “হাঁয় 
হায় আর্তনাদে মুখর হয়ে উঠেছিল সেদিনের সমাজ । কিশোর বালক 
ঈশ্বরচন্্র বিহ্বল হয়ে সে-দৃশ্ঠ দেখেছিলেন, গোলদীঘির বিষ্যালয় থেকে। 
তারপর দীর্ঘ দশ-বারো৷ বছর কেটে গেছে। নদী-প্রবাহের পাললিক 
স্তরের মতন অনেক মাঁটি জমেছে মনের গতীরে। সেদিনের নিতাস্ত বালকেবা 
এখন মালুষ হয়েছে । বিচারবুদ্ধি তাঁদের স্থির, ধীর ও শান্ত হয়েছে। ভাঙনের 
সঙ্গে যুগপৎ গড়নের আবশ্যকতাঁও সকলে ধোধ করেছেন। ফেনিল আবর্তের 
পরিবর্তে সমাজের বুকে স্থির খাঁতবাহী খরশ্রোত সধারিত হয়েছে। বিভিন্ন 
সভা-সমিতি ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে শিক্ষা ও সমাজ-সংক্কারের নানাবিধ 
সমস্যা লোকচক্ষ্র সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। সমস্যা সমাধানের পথেরও সন্ধান 


সমাজ-জীবনের খরম্বো ত ২৩৫ 


কম্পছেন সকলে । নানা পথ ও নান! মতের সংঘর্ষ চলছে । পথের সন্ধানই বড় 
কথা। কেবল আলোচনা ও সমালোচনা নক, আঘাত ও প্রতিঘাত নয়, 
অথবা কেবল এগিয়ে চলার একটা অন্ধ আবেগসর্স্ব আগ্রহ বা আকাজ্াও 
নয়। সেই আবেগ ও আকাঁঙ্ষাকে একটা স্থচিস্তিত কর্মপন্থার বাস্তব ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত করাই আসল কথা। 

উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের সামাজিক জীবনে এই সত্যের উপলব্ধি, 
বাইরের সমস্ত বিকৃতির মধ্যেও, যত ব্যাপক ও গভীর হয়ে ওঠে, তৃতীয় দশকে 
ততটা হয়নি । তৃতীম্ন দশকের আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল আবেগ- 
সর্বস্বতা। চতুর্থ দশকে স্থচিস্তিত কর্মপন্থার অনুসন্ধানই প্রধান হয়ে উঠল। 
কেবল কথ নয়, কাজ করার প্রয়োজনও সকলে বোধ করলেন । আবেগ ও 
আঁতিশয্যকে সংযত করে, প্রত্যেকটি অনাচার ও ব্যভিচারের বিরুদ্ধে পদে 
পদে সংগ্রাম করে, প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা গ্রহণ করে, সামাজিক লক্ষ্যের দিকে 
এগিয়ে চলাই হল, এই সময়কার সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রধান 
উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য । 

ঈশ্বরচন্দ্রের কর্মজীবন-প্রসঙ্গে একথ। বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন । 
কারণ তাঁর কর্মজীবনের প্রেরণ। তার মাতৃভক্তি এবং কেবল তাঁর ব্যক্তিগত 
জীবনের উপলব্ধি থেকে আসেনি । মাতৃভক্তি, যে-কোন ব্যক্তির মতন, 
ঈশ্বরচন্দ্রেরও ব্যক্তিগত চরিত্রের গুণ। সমাঁজ-জীবনের কর্মধারাঁর সঙ্গে তার 
কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই । সবচেয়ে বড় কথা, কেবল হৃদয়াবেগের বশীভূত 
হয়ে কর্মজীবনের কঠোর পথে এগিয়ে চলার পক্ষপাতী ঈশ্বরচন্দ্র কোনকালেই 
ছিলেন না। তাই এত বড় মানবপ্রেমিক হয়েও তিনি কোনদিন সেই প্রেম 
বাইরে লোকচক্ষুর সামনে প্রকাঁশ বা! জাহির করতে চাঁননি। নির্মম বাস্তবতা- 
বোধ, গভীর সমাজচেতনা, সত্যনিষ্ঠা ও নির্মল যুক্তিবাদিতার অন্তরালে ভার 
হৃদয়াবেগ সবসময় অস্তঃসলিলার মতন প্রবাহিত হত । বাইরের জীবনে ত৷ 
উচ্ছ্বাসে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠত ন!। 

কর্মজীবনের প্রেরণা তো বটেই, তার প্রত্যেকটি নীতি, পন্থা ও পরিকল্পন। 
পর্যস্ত ঈশ্বরচন্দ্র তার সমসাময়িক সমাঁজ-জীবন থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। 
শিক্ষার ক্ষেত্রেই হোক, আর সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রেই হোক, কোন ক্ষেত্রে কোন 


বিষ্কাসীগর ও বাঙালী সমাজ ২৩৬ 


আন্দোলমই তিনি কেবল আত্মোপলব্ধির প্রেরণায় করতে প্রবৃত্ত হনমি। 
'আরও পরিক্ষার করে বল! বায়, বক্রাক্ষমমাজ ও ইয়ং বেজল দলের প্রগতিষীল 
আন্দোলনের ধারা থেকেই তিনি কর্মজীবনের প্রেরণা পেয়েছিলেন এবং 
বিশেষ কোন দলতৃক্ত না হয়েও তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সেই আন্দোলনেন্র 
নেতৃত্ব গ্রহণ করে সকলের সহযাত্রী হতে পেরেছিলেন। তার নিজের 
চারিত্রিক সদ্‌্গুণাবলী, এই স্বাতস্ত্র ও নেতৃত্ব অর্জনে তাঁকে কতকটা সাহা 


হা টি 


যে সময় ঈশ্বরচন্দ্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সেরেন্তাদারের চাঁকরি নিয়ে 
তার কর্মজীবন আরম করেন, সেই সময় কলকাতার তথ! বাংলার সামাজিক, 
নৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ কি রকম ছিল, তা জান! এইজজ্যই প্রয়োজন । 
কি পরিবেশের মধ্যে তিনি ধীরে ধীরে পা ফেলে তাঁর কর্মজীবনের লক্ষ্যের 
পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন, তা না৷ জানলে তার প্রকৃত এতিহাসিক ভূমিকার 
স্তবিচার কর। সম্ভব নয়। 

১৮৪১ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যস্ত তাঁর কর্মজীবনের প্রস্ততির পর্ব বল! যায়। 
এর মধ্যে ১৮৪১ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৮৪৬ সালের এপ্রিল প্স্ত, প্রায় চার 
বছর চার মাস কাল তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে একটানা সেরেস্তাদারি 
করেন। তারপর প্রায় এক বছর তিন মাঁস ৬ এপ্রিল ১৮৪৬ থেকে ১৬ জুলাই 
১৮৪৭ পর্যস্ত সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের কাজ করেন। পরে আবার 
প্রায় এক বছর নয় মাস, ১ মার্চ ১৮৪৯ থেকে ৪ ডিসেম্বর ১৮৫০ পর্ধস্ত ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজের হেড রাইটার ও কোধাধ্যক্ষের কাজ করেন। একবার 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, একবার সংস্কৃত কলেজ, এইভাবে তার প্রথম কর্মজীবন 
প্রধানত চাকরির টানাটীনিতেই কেটে যায়। অবশেষে ১৮৫* সালের € 
ডিসেম্বর তিনি সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং তার 
একমান কয়েকদিন পরেই (১৮৫১, ২২ জানুফারী ) কলেজের অধ্যক্ষপদ লাভ 
করেন। তখন তীর বয়স একত্রিশ বছর | এই সময় থেকেই তার কর্মজীবনের 
মধ্যান্ছের শুরু । মধ্যের একুশ থেকে একত্রিশ বছর পর্ধস্ত দশটি মুল্যবান বছর 
তিনি যে কেবল সরকারী চাকরি কনে অপচয় করেছেন, তা নয়। বাইরের 


সমাজ-জীবনের খরলশ্রোত ২৩৭ 


বৃহত্তর সমাজের পাঠশালায় তিনি তার কর্মজীবনের শিক্ষানবীশি করেছিলেন । 
গোলদীঘির কলেজের শিক্ষার পরে লালদীঘির এ-শিক্ষার গুরুত্ব অল্প নয়। 


অগ্রগতির কথা বলবার আগে, সমাজের অবনতি ও অধোগতির লক্ষণ 
ঈশ্বরচন্র ষ৷ দেখেছিলেন, তাঁর কথ। বল! যাক । 

আধুনিক নাগরিক জীবনের সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, অজ্ঞাতকুলশীলত! 
(4002)7015)। গ্রাম্সমাজে মাছুষের সঙ্গে মানুষের ষে প্রত্যক্ষ মুখোমুখি 
পরিচয় থাকে, পরিবারের সঙ্গে পরিবারের যে কুলগত সম্পর্কের বাধন থাকে, 
নাগরিক সমাজে তা থাকে না। একজন নগরবাসী আর একজনের কাছে 
অজ্ঞাতকুলশীল ছাঁড়। কিছু নয়।, উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে, ঈশ্বরচন্দ্র ঘখন 
কলকাতার বৃহত্তর নাঁগরিক সমাঁজ-জীবনের সান্নিধ্যলাঁভ করতে আরম্ভ করেন, 
তখন তাঁর এই বৈশিষ্ট্যটি বেশ পরিষ্কার ফুটে উঠেছিল। বৃত্তি ও ব্যবসায়ের 
ধাক্কায় গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে, সকলে তাদের বংশপরিচয় ও আত্মপরিচয় 
হারিয়ে ফেলত। একই অঞ্চলের লোক এক পাড়ায় বসবাস করলে হয়ত 
পরস্পরকে চিনত জানত, তা৷ ন৷ হলে চেন।-জানার কোন স্থযোগই হত না । 
ঈশ্বরচন্দ্র যখন বছুবাঁজারে বাস করে ফোঁট উইলিয়ম কলেজে চাকরি করতেন, 
তখন ছু'একজন ঘাঁটালবাসী ছাড়া, তার পাড়ার লোকে কেউ তীকে চিনত ন!। 
ছেনবার মতন স্বনামধন্যও তিনি তখন হননি । যখন হয়েছিলেন, তখনও খুব 
বেশি লোক তাঁকে চিনত জানত বলে মনে হয় না। হয়ত নাঁমে জানত, 
আজও যেমন আমরা! বহু ব্বনামধন্য ব্যক্তিকে কেবল নামে জানি, তেমনি । 
সংবাদপত্রে ব! সাময়িকপত্রে তখন ফটো গ্রাফ ছাপ! হত না, স্তরাং ব্বনাঁমধন্তয 
বিদ্যাসাগরের সঙ্গেও সাধারণ শহববাঁপীর কোনরকম পরিচয় হবার স্থযোগঃ 
হয়নি কোনদিন। অজ্ঞাতকুলশীলের সাধারণ শহুরে সমাজে অজ্ঞাত অবস্থাতেই 
তিনি যেমন ছাত্রজীবন কাটিয়েছেন, তেমনি কর্মজীবনও আরম্ভ করেছেন। 
শহরের নতুন ধনিক বণিক অভিজাত-সমাজে তাঁর কোন স্থান ছিল ন|। 
কুলকৌলীন্তের বদলে নতুন যুগের বিত্বকৌলীন্যও তিনি অর্জন করেননি। 
সবদিক দিয়েই তিনি ছিলেন অজ্ঞাতকুলশীল, শহরের অধিকাংশ সাধারণ 
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মাছষের মতন । ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেরেস্তাদার যে তিনি, একথাও 
শহরের ছ্কু'চার দশ জন ছাড়া কেউ জানত না। 

বহুবাঁজাবের পথ দিয়ে লালদীঘির কলেজে ঘখন তিনি যাতায়াত করতেন, 
তখন হয়ত উড়িয়াপাঁড়া! লেনের (বর্তমানে রমানাথ কবিরাজ লেন ) শ্রীনাথ 
বিশ্বাসের মতন ছু'একজন প্রতিবেশী তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলতেন : 
'বীড়,জ্ডের পো যাচ্ছে, আমাদের পাশের গীয়ের গরীব বামুনের ছেলে । লেখাপড়া 
শিখে কেমন বিদ্বান হয়েছে । সাহেবদের কলেজে পণ্ডিতের চাঁকৰি পেয়েছে । 
বীরমিংহের পাশের গ্রাম উদয়গঞ্জে শ্রীনাথচন্দ্র বিশ্বাসের বাড়ী। ঈশ্বরচন্দ্রের 
সমনাময়িক তিনি এবং প্রায় একই সময়ে তিনি কলকাতায় এসে জেলিয়াপাড়ায় 
বসবাস করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত পরিচয়ও ছিল। মংস্- 
ব্যবসায়ী হলেও, শিক্ষার প্রতি তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল এবং প্রায়ই তিনি 
তীর ছেলেদের কাছে ঈশ্বরচন্দ্রের কথ! বলতেন । শিক্ষাই যে মানুষকে এবং 
একটা। জাঁতিকে বড় করে তোলে, সামাজিক মরধাঁদ। দান করে, একথ। তিনি 
সর্বদাই স্বজাতীয় ও ন্বপরিবারের লোকজনদের বুঝাঁবার চেষ্টা করতেন। 
ঈশ্বরচন্ত্রই ছিলেন তার আদর্শ দৃষ্টান্ত । 

ব্বগ্রামবাসী প্রতিবেশী শ্রীনাথ বিশ্বাসের মতন ছু' চারজন ছাড়া, বহুধাজার 
পাড়ার খুব বেশি লোকের সঙ্গে তার পরিচয় থাকার কথ! নয়। বনবাজারে 
ব্যবসায়ীদেরই বাস ছিল বেশি, ক্তবাং পরিচয় হবার স্থযৌগও ছিল না। 
হৃদয়রাঁম ব্যানাঞজজির বাড়ীর একাংশ তিনি ভাড়া নিয়ে থাকতেন এবং তার 
পৌত্র বাজরুষেের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছিল । তিনি তাকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন, 
একথ। আগে বলেছি ।* স্ুরেন্ত্রনাথ ব্যানাজির পিতা তালতলাবাসী ছুর্গাচরণ 


%* বহুবাজারনিবাসী প্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( এরই বৃদ্ধপ্রপিতামহ হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়) 
তনুসন্ধান করতে আমাকে জানিয়েছেন : “ঈশ্বরচন্দ্র বিভ্কাসাগর মহাশয় আমার প্রপ্পিতামহ 
৬অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ( ৬হৃদয়রামের জোষ্টপুত্র ) মহাশয়ের সময় আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। 
আমার মেজঠাকুরদাদা ৮রাজকৃষ্ বন্দোপাধায় তাহার নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন 
আষাদের বাড়ীর ঠিকানা €৩বি, হিদারাম ব্যানার্জি লেন। এই বাড়ীর যে ঘরে বিদ্যাসাগর 
মহাশয় বান করিতেন তাহা ভাঙ্গিয়া৷ নূতন করিয়া মেরামত করা হইয়াছে। আমাদের নুকিয়া 
স্বীটের বাড়ীতেও বিভ্ভাসাগর মহাশয় বাস করিতেন ।'--বি, ঘো, 
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বন্দোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজন তাঁর গৃহে ইংবেজী ও সংস্কৃত শিক্ষার 
ব্যাপারে যাতায়াত করতেন । এর বেশি লোকের সঙ্গে তার পরিচয় থাকলেও, 
প্রাত্যহিক যোগাষোঁগ বিশেষ ছিল না। কলেজে সিবিলিয়ান ছাত্রদের 
পড়ানো, নিজে ইংরেজী শ্রেখা, এবং অন্যদের সংস্কৃত শিক্ষা! দেওয়া, এই ছিল 
তার দৈনন্দিন জীবনের প্রধান কাঁজ। কাজের ফাকে ফাকে শিক্ষার সমস্যা 
সম্পর্কে অনেক প্রশ্ধ ভার মনে জাগত, সমাজ সন্বন্ধেও অনেক কথা তিনি 
চিন্তা করতেন। চিস্তা করবার মতন বয়সও হয়েছিল তখন এবং সামাজিক 
জীবনধারায় চিস্তার উপাদানও তখন যথেষ্ট ছিল। 

নিশ্তরঙ্গ সমাজে ছাত্রজীবনে হঠাৎ যে প্রবল তরঙ্গবিক্ষোভ দেখেছিলেন 
তিনি, কর্মজীবনের প্রারভ্তে তা অনেকটা সংযত হলেও, একেবারে শাস্ত 
হয়নি । কোন সামাজিক আলোড়নই তা হয় না। চতুর্থ দশকেও হিন্দু 
কলেজের ছাত্রদের মধ্যে যে সব উচ্ছঙ্খলতার লক্ষণ দেখা যেত, তা আগেকার 
তুলনায় কম উৎকট নয়। রাজনারায়ণ বন্থ এই সময় হিচ্দু কলেজের ছাত্র 
ছিলেন। তিনি লিখেছেন : “আমার সহাধ্যায়ীর মধ্যে মাইকেল মধুস্দন দত্ত, 
প্যাকীচরণ সরকার, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, যোগেশচন্ত্র 
ঘোষ, আনন্দরুষ্ণ বন্থ, জগদীশনাথ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, নীলমাধব মুখোপাধ্যায়, 
গিনীশচন্দ্র দেব ও গোবিন্দচন্দ্র দত্ত প্রধান ছিলেন” । সকলেই বাজনারায়ণের 
সতীর্থ না হলেও, ছু'এক ক্লাস উপর-নিচে সকলে একই সময়ে হিন্দু কলেজে 
পড়তেন। ঈশ্বরচন্দ্রও সংস্কৃত কলেজে পড়বার সময়, শেষদিকে এদের 
অনেককে হিন্দু কলেজে যাতায়াত করতে দেখেছেন । দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও 
রাঁমমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ বায়ও, ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রাবস্থায় ১৮৩১-৩২ 
সালে, কিছুদিনের জন্য হিন্দু কলেজে পড়েছিলেন । ছাত্রজীবনে এদের কারও 
সঙ্গেই তার প্রত্যক্ষ পরিচয়ের স্যোগ হয়নি। একই লীমানার মধ্যে সংলগ্ন 
বিষ্ভালয়ে এর! সকলে লেখাপড়া করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ, মাইকেল মধুস্দন, 
প্যারীচরণ, কেউই তখন ছাত্রজীবনে ঈশ্বরচন্দ্রকে চিনতেন না, জানতেন ন!। 
বরিত্র ব্রাক্মণসম্তান, সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র হয়ত হিন্দু কলেজের 
ছাত্র ধনিক-নন্দনের কাছে উপেক্ষার পাত্রই ছিলেন। মধুত্দন বা তার 
সমসাময়িক অন্যান্য হিন্দ কলেজের ছাত্রদের মতন ঈশ্বরচন্দ্র ভূত্যসহ পাক্ষি 
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চড়ে কলেজে যাতায়াত করতেন না । পোশাক-পরিচ্ছদ্দের নৃতনত্বে ও 
পারিপাট্যে ষধুস্থদনের মতন তিনি সকলের দৃথ্টিও আকর্ষণ করতে পারেননি । 
সুতরাং কর্মজীবনে ধাদের সঙ্গে নানাভাবে নানাকাজে তিনি মিলিত হয়েছেন, 
তাদের অনেকের সঙ্গে ছাত্রজীবনে কাছাকাছি চলাফের! করেও, তাঁর আঁলাপ- 
পরিচয়ের সুযোগ হয়নি । সে-হঘোগ পরে হয়েছিল কর্মজীবনে । 

হিন্দু কলেজের ছাত্রদের আচার-ব্যবহার প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বস্থ 
বলেছেন :২ 


তখন হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা মনে করিতেন ষে, মদ্যপান করা 
সভ্যতার চিহ্ন, উহাতে দোষ নাই। তখনকার কলেজের ছোকরার! 
মদ্যপায়ী ছিলেন বটে, কিন্তু বেশ্টাসক্ত ছিলেন না। তাহার্দিগের এক- 
পুরুষ পূর্বের যুবকের! ম্যপান করিত না কিন্তু অত্যন্ত বেশ্বাসক্ত ছিল ; 
গাঁজা, চরস খাইত, বুলবুলের লডাই দেখিত, বাজি রাখিয়। ঘুড়ি উড়াইত 
ও বাবরি রাখিয়া মন্ত পাঁডওয়াল। ঢাকাই ধুতি পরিত। কলেজের 
ছোকর|রা এই সকল রীতি একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । 


একপুক্ষষ আগেকার যে ছাত্রদের কথা বাজনারাঁষণ বলেছেন, তাব। ঈশ্বরচন্দ্র 
ছাত্রজীবনের সমসাময়িক হিন্দু কলেজের ছাত্র। দশ-বারো বছরে হিন্দু 
কলেজের ছাত্রদের যে পরিবর্তন হয়েছিল, তাঁর আভাস পাওয়া যায় 
রাজনারায়ণের উক্তিতে। কিন্তু এ-পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য নয়। চতুর্থ 
দশকেও, বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের প্রথম যুগে, কলকাতার বাঙালী উচ্চ- 
সমাজের মনোভাবের বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। নৈতিক পরিবেশ যেমন 
কলুষিত তেমনই ছিল প্রায়। আচাধ কৃষ্ণকমল বয়সে আরও নবীন। ১৮৪ 
সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৪৮ সালে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। 
তান স্বতিকথায় তিনি কলকাতার ধনিক সমাজের আচাঁর-ব্যবহারের ঘষে খণ্ড 
খণ্ড বর্ণনা দিয়ে গিয়েছেন, তা থেকেই বোঝা যায়, তাদের মনোভাবের বিশেষ 
পরিবর্তন হয়নি। অন্তত উনিশ শতকের মাঝামাবি পর্ধস্ত । আচার্য কৃষ্ণকমল 
বলেছেন যে ইংরেজদের দেখাদেখি বাঙালীরাও তখন আলাদা রেসকোর্স 
করেছিলেন। ঘোড়দৌড় হত কলকাতার উত্তরাংশে রাজা! নরসিংহের বাগানে 
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(পোস্তাব রাজ! )। তাতে অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি ছিল না। 58:05 ছিল, 
1০069 ছিল, ৮০০1৫018060 ছিল, ৮০০৫৪ ছিল। সাতুবাবুর দৌহিত্ 
শরৎবাবু; লাট্বাবুর পোস্পুত্র মন্মথবাবু, হাটখোলার দত্তবাবুরা ঘোড়দৌড়ের 
ঘোড়া আনতেন। শরতৎ্বাবু নিজেই 1০০/৩% হতেন । প্রত্যেক বছর শীতকালে 
ঘোড়দৌড় হত। সাতুবাবুর মাঠে হত বুলবুলির লড়াই । এখন যেখানে 
সাতুবাবুর বাজার, সেখানে বড় মাঠ ছিল। শীতকালে সেই আঠে মহা ধুমধামের 
সঙ্গে বুলবুলির লড়াই হত। মাঠের মধ্যে অনেক তাবু পড়ত। পোস্তার 
রাজা দেড়শ এবং সাতুবাবু দেড়শ 18106 বুলবুলি আনতেন। ছুই 
দলের লড়াই হত। লড়াইয়ে হেরে গেলে একদলের পাখিরা যখন উড়ে 
যেত, তখন অন্যঘলের লোকের! “বো-মাঁরা” বলে উল্লাসে চীৎকার করে 
উঠত ।* 

গোলদীঘি থেকে তে। বটেই, লালদীঘির ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকেও 
বিষ্ভাসাগর কলকাতার আকাশে সখের বুলবুলিদের বহুবার এইভাবে উড়তে 
দেখেছেন এবং উল্লসিত জনতার “বো-মাঁরা ধ্বনি শুনেছেন। 


বাঙালী সমাজের তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন তখনও বিশেষ কিছু 
হয়নি । কেবল ছাত্রসমাঁজে নয়, ছাত্রদের অভিভাবক-সমাজেও । ১৮৪২ সালে 
প্রকাশিত ণবিদ্যাদর্শন” পত্রিকায় কলকাতার জনৈক “বড়মানুষ” এই সময তার 
কয়েক দিনের বোজনাম্চ। প্রকাশ করেন। কলকাতার উচ্চসমাঁজের জীবন- 
ধারার আভান এই বোজনাম্চা থেকে কতকটা পাঁওয়া ষায় : 
গত বৃহস্পতিবার- প্রীতঃকালে বেলা ৯ ঘণ্টার সময়ে নিব্রাভঙ্গ 
হইল, ১০1 ঘণ্টার সময়ে প্রাতঃক্রিয়া সম্পর্ন করিয়া চা-পাঁন করিলাম, 
পরে ছুই চারিজন বন্ধু আসিলেন তীাহাঁরদিগের সহিত ছুটো খোসগল্প 
করিয়। নান করিলাম, স্সান করিয়া আর কম্ম কি, বেলা যখন ১১1 
তখন ভোজন কর! গেল, ভোজনাস্তে যেমন অভ্যাস আছে, কিঞ্চিৎ 
কাল নি্রাগত হইলাম, এবং বেলা ধখন ছুই প্রহর চারি ঘণ্টা তখন 
শষ্যা হইতে গাত্রোখান পূর্বক দশজন বন্ধুর সহিত তাস খেলা এবং 
অন্য অন্ত প্রকার আমোদ করা! গেল, তাহাতে বড়ই উল্লাস হইয়াছিল, 
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পরস্ত সন্ধ্যার পর বানি দশ ঘণ্টাবধি গান বান্ত করিয়! 'আহাবাস্তে 
স্থানাস্তরে গমন করিলাম । 

শুক্রবার--+৭ ঘণ্টার সময় বাটা আসিকসা একবার নিদ্রা গেলাম, 
১* টার সময়ে নিদ্রা ভঙ্গ হইল, সে দিন আর চা পান করিতে ইচ্ছা! 
হইল না, দ্বানভোজন করিতে ছুই প্রহর অভীত হইল, পরে নিদ্রা 
প্রিয়া বেল। খন ৩ট] তখন একবার নীলাম দেখিতে গমন করিলাম, 
আমার চেরেটের জন্য একট। যুড়ি ক্রয় করিতে মানস ছিঙ্গ, কিন্তু 
মনোমত প্রাপ্ত হইলাম না, হুতরাঁং নীলাম পরিত্যাগপূর্ববক একবার 
স্বপ্রীম কোর্ট এবং কার ঠাকুরের হৌস দেখিয়া বাটা আঁসিলাম, বন্ত 
ত্যাগ করিয়া জল পাঁন করিলে আমি, হুরিবাবু এবং শ্যামবাবু একজ 
হইয়া বাগানে গমন করিলাম, সেদিন আর বাটা আসা হইল না 
রাত্রি ১০টার সময়ে বাগান হইতে অমনি স্থানীস্তরে গমন করিয়াছিলাম। 
শনিবার-_ শুক্রবার কোন বিষয় উপলক্ষে অধিক রাত্রি জাগরণ 
প্রযুক্ত স্থানাত্তরে অধিক বেলা অবধি নিদ্রা যাইতেছিলাম, পরে ছুই- 
জন বন্ধু সেই স্থানে উপস্থিত হুইয়া [বেলা ১০টার সময়ে আমার 
নিক্রাভঙ্গ করিলেন, তাহারদিগের সহিত অনেক পরিহাস ও কথোপ- 
কথনপূর্বক স্থির হইল যে খড়দহে বাসযাত্রা দেখিতে যাইব, অনস্তর 
বাটা আসিয়া সান ভোঁজনাস্তে খড়দহে যাত্রা করিলাম, দুইজন. 
লোকও সঙ্গে ছিল, তাহাতে যেব্ধপ আমোদ হইয়াছে তাহা বর্ণনা কর! 
যায় না। 

রবিবার- অদ্য বেলা দুই প্রহবের সময়ে বাঁটী আমিম্বাছি, আবার-_ 
বাবুর বাগানে নিমন্ত্রণ আছে, বৈকালে যাইব, সেখানেও অদ্য রাত্রিতে 
অত্যন্ত আমোদ হইবে। 

কলিকাতা বড়মানুষ 
৬ অগ্রহায়ণ, রবিবার ॥ 


১৮৪২ সালের ( ১২৪৮ সন ) কথা । “বিষ্চাদর্শন? পত্রিকায় এই 'বোঁজনাম্চা”ট 
পত্রাকানে প্রকাশিত হয়েছিল 1৪ নিচে সম্পাদকীয় মন্তব্য ছিল এই : “্বড়- 
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মাছষ মহাশয় যে সুখেদ্ধ পত্র লিখিয়াছেন, সকলেই তাহ পাঠ করিয়া 
অনেক আমোদ করিতে পারিবেন, আমব! তীহার প্রতি এই মাত্র উক্তি 
করি যে, তিনি ঘদদি তাঁহার সমুদয় জীবনের এইবপ বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন, 
তবে জনসমাজে কি প্রকার পরিহাঁসের পাত্র হইবেন, ভাহা। বিবেচন| করুন |, 
“বিষ্তাদর্শন” পত্রিক! পরিচালন! করতেন অক্ষয়কুমার দত্ত, বিস্ভাসাগবের 
সমবয়স্ত আর একজন বাঙালী কর্মী ও প্রতিভাবান পুরুষ । কর্মজীবনের 
অনেক ক্ষেত্রে তিনি বিষ্ঠাসাগরের সহঘোগী বন্ধু ছিলেন। ১৮৪২ সালে ঈশ্বরচন্জ্ 
যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সেরেস্তাদারি করছেন, তখন অক্ষয়কুমার 
কলকাতার তত্ববোধিনী পাঠশালায় শিক্ষকতা করছেন। এই সময় টাকীর 
প্রন্নকুমার ঘোঁষের সহযোগিতায় তিনি “বিদ্ভাদর্শন” পত্রিকা প্রকাঁশ করতে 
আরম্ভ করেন। মাত্র ছয় সংখ্য। “বিদ্যাদর্শন* প্রকাশিত হয়েছিল। তখনও, 
মনে হয়, ঈশ্বরচন্জ্রের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের পরিচয় হয়নি । তার কিছুদিন পরেই, 
তত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনাকালে অক্ষয়কুমারের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ 
পরিচয় হয়। 
অক্ষয়কুমার তীর নিজের পত্রিকায় ১৮৪২ সালে কলকাতার উচ্চসমাজের 
দৈনন্দিন জীবনযাত্রার যে বিবরণ প্রকাশ করেছেন, তার সঙ্গে তার নিজের 
এবং তাঁর বন্ধু ও সহকর্মী ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনযাত্রীর কোন সম্পর্কই ছিল না। 
সন্বাদ ভাস্কর” পত্রিকা থেকে এই সময়কার সামাজিক অবস্থার আরও 
দু'একটি বিবরণ দিচ্ছি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে কলকাতা শহরে 
প্রধানত ধনিকদের উদ্যোগেই বারোয়ারী পূজার প্রচলন হয়। উনিশ শতকের 
চতুর্থ দশকে এই বারোয়ারী উৎসবের কি চরম বিরতি ঘটে, সেই প্রসজে 
“সন্বাদ ভাক্কর? লিখেছেন :« 
বারোএয়াধির উৎপতি কি পল্লীগ্রাম কি কলিকাত! সকল স্থানেই 
সমান, কলিকাঁতার মধ্যেও অকর্মণ্য জঘন্য লোকের! বারোএয়ারি ছলে 
পাড়ায় পাড়ায় বিস্তর অত্যাচার কৰে, পাড়ার মধ্যে দশ বিশ জন একত্র 
হইয়া চাঁদা ফাদিলে সকলকেই সে ফাদে পড়িতে হয়, বিশেষতঃ গরীব 
লোকের! তাহার মধ্যে না গেলে পল্লীতে বসতি করিতে পারে না। 
পশ্তজ্ঞান পাগ্ডারা নান! প্রকারে তাহাদিগের উপর অন্যায় কবে, দিন 
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পরিশ্রমি দীন লোকেরদের এই বিশেষ ভয় পাগাদলের ক্রোধ হইলে 
স্্রীলোকদিগের মানের উপর কলঙ্ক হইবে, অতএব আপনার ছঃখ পাইয়াও 
গরীবের! বারোএয়ারির চাঁদ। অগ্রে দেয়, ইহাতে কলিকাতার প্রায় প্রতি 
পল্লীর দরিজ্র লোকের্দের অতিশয় দুঃখ হইয়াছে, বারোএয়াবি পাগারা 
এইরূপে সকলের মাঁথায় হাত বুলায়, কিন্তু তাহারদিগের কর্শা এই যে 
দেবদেবীর এক এক প্রতিযুর্তি খাড়া করিয়া! তছুপলক্ষে বোতলের ঘাড 
ভাঙ্গে, আর.*'কবির আসরে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করে-** 
বাঝোয়ারীর খন এই অবস্থা তখনও ঈশ্বরচন্দ্র ববাঁজারেই বান করছেন এবং 
চাঁকরি করছেন লালদীঘির কলেজে । বহুবাজারে বাস করেও তাঁকে যে 
বাঝোয়াবীর কোন উপদ্রব সহা করতে হয়নি, তা মনে হয় না। উপভ্রবের 
চেয়েও বড় কথা হল, নাগরিক সমাজের লক্ষ্যহীন কেন্দ্রচ্যুত জীবনের যে বিকট 
রূপ তিনি এই বাবোয়ারী উৎসবের মধ্যে স্বচক্ষে দেখেছিলেন, তাতে তার পক্ষে 
নিশ্চিন্তে সেরেন্তাদারি করা সম্ভব হয়নি । 
অমাজের বডলোকদের কুৎসিত বিলাস-বৈচিত্র্যের অস্ত ছিল না৷ যেন। 
জনৈক পঞ্জলেখক দসন্বাদ ভাস্কর? পত্রিকার উক্ত সংখ্যাঁতেই লিখেছেন : 


'**সম্পাদক মহাশয়, লজ্জার কথা কি কহিব গত শনিবার প্রাতে 
আমি গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতেছিলাম তাহাতে দেখিলাম মাহেশ হইতে 
এক বজরা আসিতেছে, এ বজরাতে খেম্টা নাঁচ হইতেছিল, তাহাতে 
আরোহি বাবুরা নর্তকীদিগেব নিতথ্বের পশ্চাৎৎ পশ্চাৎ এমত নৃত্য 
করিলেন তাদৃশ নৃত্য ভত্র সম্তানেরা করিতে পারেন না" "শুক্রবার শেষ 
রাত্রিতে চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল, এই জন্য স্ত্রীলোকের! অতি প্রাতে গঙ্গাানে 
গিয়াছিলেন, বাবুরা এঁ ফুলবালাগণকে তাহা দেখাইয়! তরিকুল পবিজ্র 


১৮৪৪ সালেও এসব পুর্ণোগ্যমে চলছিলু। কেবল কুলবালারা নন, মধ্যে মধ্যে 
ঈশ্বরচন্রকেও গঙ্গাতীরে কলকাতার বজ্রাবিলাসী বাবুদের এই খেম্টানৃত্য 
দেখতে হয়েছে, কারণ সকাল-সন্ধ্যায় তখন ভ্রমণের অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান 
ছিল গঙ্গার তীর । 
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১৮৪৫ সালে “তত্ববোধিনী পত্রিকা কলকাতার সামাজিক অবস্থায় চরম 
বিকৃতির প্রতি ইঙ্িত করে লেখেন :* 


এই কলিকাতা! নগরের প্রতি পল্লীতে এ গ্রকার সমূহ ব্যক্কির অধিষ্ঠান 
আছে, যাহারা ক্রমাগত দলবদ্ধ হইয়া বিবিধ কুকন্মস্চক আমোদেই 
অজস্র লিপ্ত থাকে ।-..বিশেষতঃ বালকেব। যখন শাসনকর্তা পিতা-ভ্রাতা 
গ্রভৃতিকে অহরহ দুম্ম পক্ষে পতিত হইতে দেখে, তখন আপনাধ৷ 
তৎপথ অবলম্বন করিতে কেন শঙ্কা করিবে? ইহা কি শত স্থানে 
প্রত্যক্ষ হয় নাই, যে পিতার রক্ষিতাগণিকার গৃহে অতি বালক পুত্রাি 
সম্বন্ধে গমনাগমন করিতেছে? তথায় তাহারা পরিপাটীরূপে লম্পট 
ব্যবহার শিক্ষা করিয়! বয়স্ক হইলে কণ্টকন্বরূপ যে তাহাঁদিগের পরি- 
বারের পীড়াদায়ক হইবেক তাহাতে সন্দেহ কি? 

অধুনা! লম্পটবিষ্ঠা শিক্ষার পাঠশালা স্বরূপ কলিকাতা হইয়াছে। 
পল্লীশ্রীমস্থ ভদ্র অথচ ধনহীন নবীন যুবারা অনেকে বিষয় কাধ্যের জন্য 
কলিকাতায় আগমনপূর্ধক অনেক কৌশলে কোন এক স্ববয়স্ক ধনির 
আশ্রয় গ্রহণ করে) তাহাদিগের ভাগ্যবশতঃ যদি সেই বাবু কুচরিজ্র 
এবং লম্পট হয়েন, তবে বিদ্যা, বুদ্ধি, যশ, বীধ্য একেবারে তাহাদিগের 
নষ্ট হয়। তাহার! সেই বাবুর তুঠটির জন্য তাহার প্রিয় কুকর্ম নকলের 
উৎসাহ প্রদান করিতে থাকে, বরঞ্চ তাহার সম্পাদন জন্য উদ্যোগি এবং 
নিপুণ হয়, এবং যে সকল ঘ্বণিত ও গহিত আমোদের আস্বাদন পূর্বে 
অজ্ঞাত ছিল, তাহাতেও এ বাবুর নিকটে সুন্দর রূপে শিক্ষিত হয়। 


ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেরেস্তাদার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দেখছিলেন : 
“অধুনা লম্পটবিদ্া। শিক্ষার পাঠশাল। স্বরূপ কলিকাত| হইয়াছে । নবযুগের 
বাংলার প্রাণকেন্দ্র কলকাতা৷ সত্যিই কি আদর্শ জাগৃতিকেন্ত্র হয়ে উঠছে? 
কত বিদ্ভালয় স্থাপিত হয়েছে কলকাতায়, নতুন বিদ্বৎ-সমাঁজও একটা গড়ে 
উঠেছে । কিন্ত সেই বিদ্বৎ-সমীজ কোন নৈতিক প্রভাব কলকাতার জনসমাজে 
তখনও তেমন বিস্তার করতে পারেননি কেন? বেকন, লক, হিউম, টম 
পেইনের নতুন দর্শন, নতুন পাশ্চাত্যবিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি কত- 
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রকমের সব বিস্তাই তো দান কব! হচ্ছে কলকাতা শহরে, কিন্তু তবু কেন সব 
বিষ্ার উপরে লম্পটবিদ্ঠা বড হয়ে উঠেছে? 

লাঁলদীঘির কলেজে সিবিলিয়ান ছাত্রদের পড়াঁতে পড়াতে, মধ্যে মধ্যে 
ঈশ্বরচন্দ্রের মনে হত “লম্পটবিদ্া শিক্ষার পাঠশালা” কলকাতা শহরের কথা 
এবং তার চেয়ে অনেক বড পাঠশালা! বাঁংলাদেশের কথা। এ পাঠশালায় 
হবে না। এ পাঠশালা ভেঙে ফেলে অথব। সংস্কার করে আবার নতুন করে 
পাঠশাল! গড়ে তুলতে হবে দেশে । 


আধুনিক ধনতান্ত্রিক যুগের আশীধাদ থেকে অনেকখানি বঞ্চিত হলেও, 
কলকাতা শহর তার অভিসম্পাঁতগুলি থেকে আদৌ বঞ্চিত হয়নি। উপর 
থেকে তল! পর্যস্ত সমস্ত স্তরের বিলাস-ব্যভিচারেব মধ্যেই যে কেবল তা প্রকট 
হয়ে উঠেছিল তা নয়, নতুন বাঁণিজ্যনগর কলকাতার বাণিজ্যিক জীবনেও তা 
পরিশ্ফুট হয়ে উঠছিল। ১৮৪৫ ও ১৮৪৬ সালের 'সমাচাঁরচন্দ্রিকা' পত্রিকা 
থেকে তার দৃষ্টান্তস্বরূপ ছু একটি সংবাদ উদ্ধৃত করছি :" 


॥ তণডুলে কৃত্রিমতা ॥ 

অবগত হওয়া গেল যে বাজারের মহাজনেব। তও্ুল মহার্ঘ্য হওয়াতে 
কুত্রিমতা প্রকাশ করিতেছে তাহার বিশেষ শুনা যাইতেছে যে তঙুলের 
মহাঁজনেরা বাঁলামের সহিত সবেদ। মিলিত করিয়া আতপ তুল কহিয়। 
তিন টাকা পাচ আনা মোণ দরে বিক্রয় করিতেছে ইহাতে আমরা! 
তাহাদিগকে কহিতেছি যে তাহারা উক্ত কৃত্রিমতা ত্যাগ করুক নতুব! 
মহাবিপদ ঘটিবেক। | 

॥ বাঙ্গাল বেস্ক চেকে কুত্রিমত ॥ 

অবগত হওয়া গেল যে গত ১লা মার্চে বাঙ্গাল বেস্কে ২০০০ টাঁকাঁর 
একখানি জাল চেক ধরা পড়িয়াছে তাহাতে যে ব্যক্তি এ কৃত্রিম কাগজ 
বদলাই করিতে গিয়াছিল সে তৎক্ষণাৎ পোলীসে প্রেরিত হইল । 


সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতির এই সংক্রমণ দেখে ঈশ্বরচন্দ্র কেবল শঙ্কিত হয়ে ক্ষান্ত 
হননি । তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, কর্মজীবনের স্থচিস্তিত প্রস্ততির প্রয়োজন 
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আছে। কেবল উপর থেকে ছেঁটে ফেললে চলবে না, তল! থেকে উপ্‌ড়ে ফেলতে 
হবে অনেক কিছু । কেবল শৌখিন শিক্ষার বাইরের চাঁকচিক্যে সামাজিক 
স্থনীতি ও সুস্থ জীবনের প্রতিষ্ঠা কর! সম্ভব হবে না । কেবল শহরের মুষ্টিমেয় 
ধনীর ছুলালদের শিক্ষা দিয়ে নতুন সমাঁজ গডে তোলা যাবে ন। শিক্ষার নতুন 
পরিকল্পন! ও ব্যাপক প্রসার প্রয়োজন । সমাজের ব্যাধির গোপন বীজাণু- 
গুলিকে একটি-একটি করে ধ্বংস করা! প্রয়োজন । 


বাঁডালী সমাজের বড় বৈশিষ্ট্য দলাদলি। নতুন শহুরে সমাজে এ বৈশিষ্ট্যের 
বিচিত্র বিকাশ দেখেছিলেন বিষ্যাঁসাগর | তার ছাত্রজীবনে ধর্ধসভা”, 'ব্রাঙ্মসভা” 
“ইয়ং বেঙ্গল' প্রভৃতি দলের যে দলাদলি শুরু হয়েছিল, কর্মজীবনে সেই দলাদলি 
আরও ডালপালা বিস্তার করে জটিল হয়ে উঠল। দলের মধ্যে উপদলেব স্যষ্টি 
হতে লাগল । 'ধর্মসভা”র মধ্যে আশুতোষ দেবের দল, বাঁধাকাস্ত দেবের দল 
এবং এইরকম আরও অনেক দলের মধ্যে উপদল গজিয়ে উঠল । এইসব দল- 
পদলের, বিশেষ করে ধর্মসভা”র, সমাজ-জীবনে কতখানি প্রভাব ছিল, তা 
একজন দলতুক্তের এই পত্রখানি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় :৮ 


*-*জ্রীযুত রাঁধাঁকাস্ত দেব বাহাদুর মত্প্রতিপাঁলকেষু। পোস্ত শ্রীজয়চন্্ 
মিত্রন্ত-_সবিনয় নিবেদনমিদং। আমি কিয়ৎকাল শ্রীযুত আশুতোষ দে 
সরকার বাঁবুজীর দলেতে ছিলাম এক্ষণে সে-দলের নানাপ্রকার গোলযোগ 
দেখিয়া সে-দল পরিত্যাগ করিয়। ধর্মমভয়ে মহারাঁজার দলস্থ হইলাম 
কিমধিকমিতি সন ১২৫০ সাল তারিখ ২৪ কাণ্তিক-_শ্রীজয়চ্্র মিত্র । 


ধশ্মভয়ে মহারাজার দলস্থ হইলাম” কথাটি লক্ষণীয় । আশুতোষ দেব মহাশয়ের 
কাছে লিখিত অনুরূপ আর একখানি আবেদনপত্রের বক্তব্য আরও বেশি 
ভয়াবহ । পত্রখানি এই :৯ 
পরম পোষ্টুবর শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেব দলপতি মহাশয় 
পোষ্টবরেমু। 
পোস্ত শ্রীমধুস্থদন যিত্রশ্য বিনয়পূর্ব্বক নিবেদনমিদং। আমি বহু কালা- 
বধি মহাশয়ের দলস্থ থাকিয়া সামাজিকত৷ ব্যবহার করিয়। আসিতে- 
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ছিলাম, গত বৎসর আমার অজ্ঞাতসারে শ্রীযুত ঘটক স্থধাকরের চাঁতুরীতে 
শ্তামবাজার নিবাসি শ্রীযৃত ভৈরবচজ্্র সরকারের কন্ঠার সহিত আমার 
দ্বিতীয় পুত্র শ্রীশ্ঠামাচরণ মিত্র বাবাজীর ছিতীয় পক্ষে বিবাহ হয় তজান্য 
মহাশয় আমাকে দোষী করিয়! স্বীয় দলে স্বগিত বাখিয়াছেন এক্ষণে 
যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্পূর্্বক উক্ত পুজবধূকে আমার অন্তমতিক্রমে আমার 
পু পরিত্যাগ করিলেন, পরে যঞ্পি এ পুত্র আমার আজ্ঞাঙগরূপ ন! করেন 
তবে তাহাকে আমি পরিত্যাগ করিব ইহা ধর্শতঃ স্বীকার করিলাম 
এক্ষণে মহাশয় পূর্ব্ববৎ স্বীয় দলে গ্রহণ করিয়া বিহিত আজ্ঞা করিবেন 
নিবেদনমিতি ৬ই জ্যেষ্ঠ ১২৪৯ সাল। 

শ্রীমধুক্থদন মিত্র । সাঁং সিমুলিয়া! ৷ 

“বেক্গল স্পেক্টেটর" পত্রিক। পত্রখানি উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন : 


এতৎ পত্রাবলোকনে আমারদিগের মনোমধ্যে পত্তরলেখক ও আশ্ততোষ 
বাবু এবং উক্ত নির্দয় ও নিষ্ঠুর কার্ধ্যের সহকারি ব্যক্তিদিগের প্রাতি 
এতাদৃশ অবজ্ঞা ও ক্রোধ উপস্থিত হইয়াছে ষে তাহা এস্থলে ব্যক্ত ন! 
করিয়া সম্বরণ করিতে পারিলাম না। হিন্দুধর্দে অথব৷ পৃথিবী মগুলস্থ 
অন্য কোন ধর্খে উক্তরূপ কাধ্যের আদেশ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, হাঁয়। 
দলবৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত যে ব্যক্তি পিতা] পুত্র ও স্ত্রী পুরুষের বিচ্ছেদের 
কারণ হয় তাহার কি কখন নিষ্কৃতি হইবে আর যে ছুরাত্মা আপন 
পুত্রকে ধর্দার পরিত্যাগ করিতে অন্মতি করে ও আশ্ততোষ বাবুর 
. অহ্থগ্রহ প্রাপ্তির নিমিত্ত এবং তাহার বন্ধুবর্ের সহিত আহার ব্যবহার 
করণার্থ আপন আত্মজকেও পরিত্যাগ করিতে উদ্যত তাহার কথাই 
ব।কি কহিব-"*। 


হিন্দুধর্মের রক্ষক ও অভিভাবকরা এইভাবে নিজেদের দল বক্ষার জন্য 
কোনরকমের অধর্মীচরণ করতে কুষ্টিত হতেন না। অথচ এরাই ইয়ং বেঙ্গল 
দলের যুবকদের প্রথাবিরুদ্ধ আচরণে, ধের্ম গেল, জাত গেল, সমাজ গেল; বলে 
সব চেয়ে তারম্বরে হল্লা করতেন। সে-হল্লা ছাত্রজীবনেও ঈশ্বরচন্দ্র যথেষ্ট 
গুনেছেন। কর্মজীবনে তার আরও বিকৃত বস্কালটি তাঁর চোখের সামনে 
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ভেসে উঠল। টীকার জোর থাকলে, ধর্মও যে হাতের মুঠোয় থাকে, প্রতিদিন 
ধর্মসভার দলাঁদলির মধ্যে তিনি তার অজন্ত্র প্রমাণ পেতে থাকলেন। দল ও 
দলাদলি সম্বন্ধে তাঁর বিতীষিক। বাড়তে লাগল। 
পত্র-পত্রিকাঁর মাধ্যমে দলাদলির আদল ব্ধপটি যেমন ধর। পড়ে, এমন 
আর কিছুতেই পড়ে না। উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে পত্র-পত্রিকার 
জোয়ার এসেছিল কলকাতা শহরে। নানাদলের নানাঁমতের সব পঞ্ত্র- 
পত্রিকা । তার মধ্যে একদিকে সাংবাদিকতার নতুন আদর্শধাবা যেমন 
প্রবর্তিত হয়েছিল, তেমনি দলাদলির রুচিহীনতা ও অশালীনতাও প্রকট 
হয়ে উঠেছিল। সাংবাদিকতাত্স সুস্থ ধারাঁটি ছিল ক্ষীণ, দলাদলির বিকৃত 
ধারাটি ছিল অনেক বেশি প্রবল। ১৮৪৭ সালের “ছুর্জনদমন মহানবমী? 
পত্রিকা থেকে এই দলাঁদলিজনিত সাংবাদিক রুচিবিরৃতির একটি দৃষ্টান্ত 
দিচ্ছি :১০ 
ঈশ্বরের অনস্ত গ্রণের পার নাই । 
ঈশানাদি নানাকষপে ব্যাপ্ত সর্বব ঠাঁই ॥ 
স্বরূপ জানিল যেই সেই জিত বিশ্ব। 
স্বর্গ অপব্গতুল্য ধনী আর নিঃস্ব | 
রক্তশ্বেত পীতকৃ্ণ চতুর্ববর্ণ ধর । 
রজন্তম সত্বগুণে যুক্ত চরাচর ॥ 
গুণভেদে যে প্রভূ কপিল ব্যাস ভৃগু । 
গুণযোগে তিনিই যাঁন মগপেগু ॥ 
পরতন্ত্র নন যিনি স্বতন্ত্র স্বরূপ। 
পরম্পরাসিদ্ধ আছে তার রপারূপ ॥ 
তব ধ্যানে জ্ঞানে জীব যে হয় সংযত 
তত্বমসি মন্ত্রে তারে তরাঁও সতত ॥ 
(তোবরোষ তুলাতুল্য মায়ায় বিগতো। 
তোমার মায়ায় মুগ্ধ চরাচর যতো ॥ 
রূসগন্ধ শব স্পর্শ রূপ পঞ্চাকার । 
রচন। আশ্চধ্য এই অখিল সংসার ॥ 
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বাঘুপরি তেজাকাশ ভূমি সমুস্তবা। 
বাঙ্মনের অগোচর কিরূপ সম্ভব | 
পেষিরপ ব্রন্ষাণ্ড প্রসবে লোমকুপে। 
পেষণী সমান তুমি মহাকাল রূপে ॥ 
বত্বাকর জলশায়ী কৃ যোগেশ্বর ৷ 
বঁতিমতি লক্জারপ। বিশ্বের আকবর ॥ 
গাক্বত্রী গ্রণবন্ধপা রুদ্রাণী শুভগ!। 
গাথারূপ নিগমের যোগকুত্মে যোগ! ॥ 
লেখকের সাধ্য কি তোমার গুণ বলে। 
লেহন করহ মাঁধবী সহআ্রার দলে | 
হাঁবভাব রসগর্ত। শক্তি ব্বাঁধা শ্বাহা । 
হাল ধরি ভয়ে কাঁপাইলা সর্ধ্বসহা৷ | 
গীতাবেদ তোমার বর্ণনে অন্ররাগী । 
গিরীশ ত্বদীয় যোগে সংসার বিরাগী ॥ 
ইংরেজীতে যাঁকে 'আ্যাক্রহিক' (4০090০) বলে, কবিতাটি হুল সেই 
শ্রেণীর । প্রত্যেক পংক্তির প্রথম বর্ণ একত্র করলে রচয়িতার উদ্দেশ্য বোবা 
যায়। উদ্ধৃত কবিতাঁটিতে ছুটি করে লাইন নিয়ে একটি পংস্তি কর! হয়েছে। 
সেইজন্য প্রথম তৃতীয় পঞ্চম সঞ্চম লাইন এবং দ্বিতীয় চতুর্থ ষষ্ঠ লাইন, এইভাবে 
লাইন ধরে প্রথম বর্ণ একত্র করতে হবে। পত্রিকার সম্পাদকের উদ্দেশ্য 
সংবাদ প্রভাকর” সম্পাদক কবি ঈশ্বর গুপ্ধকে গালাগালি দেওয়া। তার 
নমুনা হল_-ঈশ্বর গুপত তোর বাপের ইত্যাদি। দলাদলির ফলে 
সাংবাদিকতা রুচিবিকৃতির কৌন্‌ চরম সীমায় নেমেছিল, এই আ্যাক্রন্িক 
কবিতাটি তার একটি জলস্ত দৃষ্টান্ত । 


নবযুগের প্রধান জাগৃতিকেন্দ্র কলকাতা! মহাঁনগরেই যখন আলোর পাশে 
স্তরে স্তরে এরকম গভীর অন্ধকার জমছিল, ভাঙনের ভ্রুততালের সঙ্গে যখন 
গড়নের ছন্দপতন ঘটছিল, তখন বাংলার গ্রামীণ সমাজের ও সাধারণ গ্রাম্য 
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মানুষের, ক্কষকের ও কারিগবের অবস্থা যে ছূর্শার কোন সীমায় পৌছেছিল, 
তা কল্পনা করতেও ভয় হয়। ইংরেজ শাসকর! এর মধ্যে গ্রাম্যসমাজে 
তাদের শাসন ও শোষণের দীর্ঘ বাহু প্রসারিত করেছেন, তাদের লোভ 
বেডেছে এবং তা চরিতার্থ করার কলাকৌশলও তাঁর! উদ্ভাবন করেছেন । 
এদেশী উপশোধকশ্রেণীও অর্ধশতাব্দীর মধ্যে আরও বেশি ভয়াবহ হয়ে 
উঠেছেন এবং অসহায় গ্রাম্য প্রজাদের উপর অত্যাচার করতে তারা অনেক 
বেশি দক্ষ হয়েছেন। তীদের নাগরিক উচ্ছ্খলতার ও বিলাঁসিতার খোরাঁক 
যোগাতে হয়েছে গ্রামের নিংশ্ব প্রজাদের । গ্রাম ও গ্রামের মান্থষকে অস্থি- 
চর্মসার কঙ্কালে পরিণত করে শানবীধানো। ইটপাঁথবের শৌখিন শহর গডে 
উঠেছে কলকাতায়। সমসাময়িক পত্রিক। থেকে তার একটি দীর্ঘ বিবরণ 
উদ্ধৃত করছি :১ 
**ষে দেশে বাজ। ও রাজ-নিয়ম আছে, এবং যে স্থানের প্রজার 
বছ-বেতন-তৃকৃ উত্তমোত্তম রাজ-কর্্চারি নিয়োগের উপযোগি যথেষ্ট 
কর প্রদান করে, সে দেশ ষে এমত অশাসিত থাকে, এবং তত্রত্য 
লোকের ধন, মাঁন, প্রীণাঁদি কিছুই যে সায়ত্ত নহে, ইহাতে তথাকাঁর 
রাজ কারধ্যেরই ক্রটি স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু পাঠকবর্গ যেন এমন 
মনে না করেন, ষে আমাদের রাঁজপুরুষদিগের সমুদ্ধায় কার্ধ্যই এইরূপ 
বিশৃঙ্খল । যে বিষয়ে তীাহাদিগের স্বার্থ আছে, তাহাতে ঘত্ব, পরিশ্রম ও 
উৎসাহের কিছুমাত্র অল্লতা দেখ যায় না, -বৌধহয় তাঁহারা আত্ম- 
লাভার্থে প্রাণ পধ্যস্ত পণ করিয়া অতি দুর কম্মও সম্পন্ন করিতে 
পারেন। স্বার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হইলে উহাদের মনের প্রভাব বৃদ্ধি হয়, 
এবং অঙ্গলকল দ্বিগুণ বল ধারণ করে। রাজস্ব সংগ্রহার্থে কি অপূর্ব 
কৌশল, কি পরিপাটা নিয়ম, কি অদ্ভূত নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন । 
প্রজার! নিঃস্ব ও নিরম্ন হউক, তথাপি তাহারদিগকে নিরূপিত বাজন্ব 
দিতেই হইবে, ভূম্বামির সর্বস্বাস্ত হউক, তথাপি তিনি ত্রিমাসের পর 
কপর্দক মাত্র বাজন্বও অনাঁদায়ি রাখিতে পারেন না। অনাবৃষ্টি হইয়া 
সমুদ্বায় শশ্য শুষ্ক হউক, জল প্লাবন হইয়া দেশ উচ্ছিন্ন যাঁউক, রাঁজন্ব 
দানে অক্ষম হইয়া প্রজারা পলায়ন করুক, তথাপি নিদ্দিষ্ট দিবসে 
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সূর্যাস্তের প্রীকৃকালে তাহাকে সমস্ত রাজন্ব নিঃশেষে পরিশোধ করিতেই 
"এই রূপ বাজার প্রতি প্রজার, কর্তব্য সাধন বিষয়ে রাঁজপুরুষদিগের 
যত্বু, নৈপুণ্য ও বিক্রম প্রকাশের কিছুমাত্র ক্রটি দেখ। যায় না, কিন্ত 
প্রজার প্রতি বাজার কর্তব্য সমন্ত বিষয়েই তাহার সম্যক বৈপরীত্য 
প্রতীত হইতেছে । সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া নিরীক্ষণ করিলে সমুদরায় 
বাঙ্গাল! দেশ সিংহ-ব্যাপ্রাদি-সমাঁকীর্ণ মহারণ্যের গ্তায় বোধ হয়, যেখানে 
কোন নিয়ম নাই, কাহারও শাসন নাই ; যেখানে নৃশংস স্বভাব হিংশ্র- 
জীবসকল নিরুপদ্রব নিব্বিরোধ প্রাণিদিগের প্রাণ নাশার্থেই সর্বদ] সচেষ্ট 
আছে। প্রজাদের ধন সম্পত্তিতে রাজার কিছু ম্বভাঁব-সিচ্ধ শ্বত্ব মাই; 
তিনি তাহাদের ধন মান প্রাণাদি রক্ষা করিবেন বলিয়াই কর গ্রহণ 
করেন। কিন্তু আমাদের রাঁজপুরুষেরা যদার্থে কর গ্রহণ করেন, 
তৎসাধন বিষয়ে তাহার! যেমন মনোযোগি, পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের 
বিষম ছুরবস্থাই তাহার সাক্ষী রহিয়াছে । 
বাংলার পল্লীসমাঁজ “সিংহ-ব্যাপ্রাদি সমাকীর্ণ মহারণ্যের হ্যায় বোঁধ হয়” বলে 
লেখক মন্তব্য করেছেন । তারপর বাঙালী ভূম্বামীদের অমানষিক অত্যাচার 
সন্বদ্ধে যে বর্ণন| দিয়েছেন তা এককথায় লোমহর্ষক বলা যাঁয় : 
***বাঙ্গালাদেশের অনেক ভূম্বামিরই এই প্রকার উপদ্রব, এবং অনেক 
প্রজারই এই প্রকার যাঁতনা। সংপ্রতি কুষ্ণনগর জেলার কোন কোন 
ভূম্বামি ও তাহারদের কম্মচারিদিগের চরিজ শ্রবণ করিয়৷ বিস্ময়াপন্ন 
হওয়া গেল। তীহারা প্রজাদের স্থাবরস্থাবর সম্পত্তি দূরে থাকুক, 
তাহারদ্িগের শরীরও আপনার অধিকার ভূক্তজ্ঞান করেন, এবং 
তদনুসারে তাহারদিগের কায়িক পরিশ্রমও আপনার ক্রীত বস্ত বোধ 
করিয়া তাহার উপর দাঁওয়। করেন। তাঁহারদের এই প্রকার অখগ্য 
অন্গমতি আছে, যে বিন! মূর্লেয ও বিনা বেতনে তাহারদিগেক গোপেবা 
ছুপ্ধ দান করিবেক, মৎন্তোপজীবিরা মৎস্য প্রদান করিবেক, নাপিতে 
ক্ষৌর করিবেক, যাঁন-বাহকে বহন করিবেক, চশ্মকারে চর্খপাছুক! প্রদান 
করিবেক, ইত্যাদি সকলেই স্ব স্ব উপজীব্যোঁচিত অনুষ্ঠান ছানা ভাহার- 


সমাঁজ-জীবনের খরম্বোত ২৫৩ 


দিগের দেব। করিবেক। ক্রীত দাসকেও এরূপ দাসত্ব করিতে হয় না। 
সেও স্বীয় কার্য্যের বেতন স্বরূপ অন্ন বন্ত্ গ্রাপ্ত হয়। আর ইহারা স্বীয় 
অধিকারস্থ ব্যবসায়ীদিগের নিকট যাবতীয় বস্ত ক্রয় করেন, তাহারও 
উচিত মূল্য দান করেন না। ইহারা যে পণে দ্রব্য গ্রহণ করেন, তাহার 
নাম “সরকারী মূল্য”-_সে মূল্য ইহারদের ইচ্ছাঁধীন-_সে মূল্য সাধারণ- 
রূপে প্রচলিত হইলে বাঁণিজ্য ব্যবসায় উচ্ছিন্ন হইত। হায়! এই প্রকার 
অত্যাচার করিয়াও ক্ষান্ত নহেন, তাহারদিগের উপজীবিকাঁরও হস্তা 
হয়েন। দুরদেশীয় মন্স্তের! ইহারদের আচরণ শ্রবণ করিলে সহস! বোধ 
করিতে পারেন, প্রজাকুল সমূলে উন্মুল করাই ইহারদের উদ্দেশ্য |." 
'*"ভৃম্বামিরা যে কত প্রকার কৌশল করিয়া লোকের ধন হরণ করেন, 
তাহা নির্বাচন কর। দুফর। ব্রাঁ্ষণের ত্রঙ্মোতর ও দেবতার দেবোত্তর 
গ্রহণ করা কোন কোন ভূম্বামির সন্কল্প হইয়াছে । আমারদিগের 
সর্বশোষক গভর্ণমেণ্টকে যথা সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া ব্রাঙ্মণদিগের 
যৎকিঞ্চিৎ যাহ। অবশিষ্ট আছে, তাহারা তাহা অপহৃত করিয়া আত্মসাৎ 
করেন কত কত ব্রাদ্ষণ পণ্ডিত এবিষয়ের প্রতিকাঁরার্থে ব্যক্তি বিশেষের 
দ্বারে ঘারে ক্রন্দন করিয়৷ ভ্রমণ করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই তাহারদের 
অন্ন-হস্তা ভূম্বামিদিগের কঠোর হৃদয়ে কারুণ্যরসের সঞ্চার হয় না। 
তাহারা রোদন করিলে তিনি বধির বৎ ব্যবহার করেন; বোধ 
হয়, যেন আপনাকে স্বাধিকারস্থ সমস্ত প্রজীর সমস্ত বস্তর অদ্বিতীয় 
স্বত্বাধিকারি জ্ঞান করিয়। তাহা অধিকার করিবাঁর নিমিত সর্বদাই ব্যস্ত 
থাকেন। কখন দেখ, তিনি লোভাক্রাস্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ ভূমি পরিমাণ 
পূর্বক নানা কৌশলে বাজন্বের বাহুল্য করিতেছেন, কখন কোন প্রজার 
নিরূপিত কর পরিবর্তন করিয়। যথেচ্ছ! বৃদ্ধি করিতেছেন, কখন ব| 
সাতিশয় ধনতৃষ্ণা-পরবশ হইয়া! স্বেচ্ছাহুসারে এক প্রজার ভূমি গ্রহণ পূর্বক 
অধিকতর করে, অন্তের হস্তে সমর্পণ করিতেছেন । আহা! মধ্যে মধ্যে 
এ প্রকারও ঘটে, ষে কোন দুঃখি প্রজ। ভূম্বামির নিকট একখণ্ড সকর 
ভূমি বা কোন অপকষ্ট উদ্ভান গ্রহণ করিয়! যত্ব ও শ্রম সহকারে, তাহার 
পারিপাট্য ও উন্নতি করিয়াছে, এবং আগামি বর্ষে তাহার সেই সমুদায় 
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পরিশ্রমের যথেষ্ট ফললাঁভ সম্ভাবনায় মনে মনে পরম পুলকিত রহিয়াছে, 
ইতিমধ্যে অন্য এক ব্যক্তি আগমন করিয়া! কহিলেক “আমি তোমার ভূমি 
অধিকার করিতে চলিলাম, ভূম্বামির নিকট সমধিক কর প্রদানে শ্বীকান 
পাইয়! তাহা গ্রহণ করিয়াছি।” একথ। শ্রবণমাত্রে সেই প্রজার মুণ্ডে ষেন 
অকল্মাৎ বন্রাঘাত হয় ; তাহার আশাবপ রমণীয় বৃক্ষ সমূলে উন্ম.লিত হয়। 
ভূম্বামিদের নির্ধাতন-কৌশলের একটি তালিকাও দিয়েছেন লেখক । মধ্যযুগের 
সমাজে এ-তালিকা দেখলে কেউ বিস্মিত হতেন না৷ । কিন্তু ইংরেজের সৃষ্ট 
নতুন জমিদারশ্রেণী অত্যাচারের অপকৌশলে সেকালের সামস্তদেরও যে লজ্জা 
দিয়েছিলেন, তা এই বিবরণ দেখলে বোঝা যায় : 
ভূম্বামিদিগের লোকে বলঘ্বারা তাহারদের ধান্ত গ্রহণ করে, গে! দকল 
হরণ করে, এবং তাহারদিগকে'...'জল-মগ্র করে ও প্রহার করে। 
ভূম্বামী ও দারোগা এবং তাহারদের কণ্মচারিরা প্রজাদিগের যে প্রকার 
শারীরিক দণ্ড করে, তাহ। কলিকাতাঁবাঁসি অনেক লোকে সবিশেষ অবগত 
নহেন। অতএব পশ্চাৎকয়েক প্রকার কাঁয়দণ্ডের বিবরণ কবা যাইতেছে : 
১। দণ্ডাঘাত ও বেত্রাঘাত করে। 
২। চর্মপাদুক প্রহার করে। 
৩। বংশকাষ্ঠীদি দ্বারা বক্ষঃস্থল দলন করিতে থাকে । (২০শে জোষ্ঠের 
ভাস্কর পত্রে ইহাঁর উদ্দাহরণ আছে ) 
৪ | খাঁপর! দিয়া কর্ণ ও নাঁসিকা মর্দন করে। 
৫। ভূমিতে নাসিক ঘর্ষণ করায় । 
৬। পৃষ্ঠভাঁগে বাহুদ্বয় নীত রাখিয়া! বন্ধন করিয়া! বংশদগ্াদি ছার 
মোড়া দিতে থাকে । 
৭। গাত্রে বিছুটি দেয়। 
৮। হুম্তঘ্য় ও পাদঘয় নিগড়-বন্ধ করিয়া রাখে । 
৯। কর্ণধারণ কৰিয়! ধাবন করায় । 
১০। কাটা দিয় হস্ত দূলন করিতে থাঁকে | ( অর্থাৎ ছুই খান কঠিন 
বাখারির এক দিক বাঁধিয়া তাহার মধ্যে হস্ত রাখিয়া মর্দন কবিতে 
থাকে এই প্রাণ-ঘাতক যন্ত্রের নাম কাটা )। 


মমাজ-জীবনের খরআ্োত ২৫৫ 


১১। গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড রৌকে পাদছয় অতি বিমুক্ত করিয়া 
ই্কোপরি ইষ্টক হস্তে দপ্তায়মান করিয়া রাখে। 

১২। অত্যত্ত শীতের সময় জলমগন করে ও গাত্রে জল নিঃক্ষেপ 
করে। 

১৩। গোঁণীবন্ধ করিয়া! জলমগন করে। 

১৪। ভাব্র ও আশ্বিন মাসে ধান্যের গোলায় পুরিয়া রাখে । (সেই 
সময় গোলার অভ্যস্তর অত্যত্ত উষ্ণ হয়, এবং ধান্ত হইতে প্রচুর বাপ 
উঠিতে থাকে )। 

১৫। চুনের ঘরে রুদ্ধ করিয়। রাখে। 

১৬। কারারদ্ধ করিয়া উপবাদি রাখে, অথবা ধান্যের সহিত তওুল 
মিশ্রিত করিয়া তাহাই এক সন্ধ্যা আহার করিতে দেয়। 

১৭। গৃহ মধ্যে রুদ্ধ করিযা লঙ্কা মরীচের ধুম প্রদান করে। 


বাংলার গ্রাম্যসমাজ শোষণ করে এইভাবে কলকাত! শহরে নবযুগের নতুন 
নাগরিক সমাজের সৌধ গড়ে উঠছিল। ভার মধ্যে নবজাগরণের মনত 
উচ্চারিত হচ্ছিল বটে, কিন্তু গ্রাম্যজীবনের শোঁকসঙ্গীতের বিষাঁদের সুরের 
মধ্যে তাঁর মাদকতা সাঁধারণ মান্ষের কাঁনে পৌছচ্ছিল না। মবযুগের ও 
নবজাগরণের ইতিহাদের এই বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ তার মঙ্কীর্ণ নগরকেন্ত্রিকতা, 
বাংলাদেশেও পূর্ণমাত্রায় দেখা দিয়েছিল। পরিপার্ের ব্যাপক ভাঁঙনের মধ, 
একটি কেন্দ্রে, নতুন যুগের নতুন শহরে, নতুন উচ্চশ্রেণীর মধো। কেবল নব- 
জাগরণের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। 


«২১৩৩১ 'নৃতন উষার স্বরণ্বার” 


সথের বুলবুলিরা যখন কলকাতার আঁকাশে উড়ে বেড়াচ্ছিল, বজরাবিলাসী 
বাঁবুব। যখন গঙ্গার বুকে খেমটানৃত্য করছিলেন, তখন “ইয়ং বেঙ্গল” দল মাটির 
আকাশে ডানা-ঝাঁপটানির পালা শেষ করে, মাটির বন্ধন ফেলে, আকাশের 
কিনার! খুঁজতে উন্মুখ হয়ে উঠেছেন। অনেক দিন আগে, ইয়ং বেজলের 
দীক্ষা্ডর ডিরোজিও তাঁর প্রায় সমবয়ন্ক তরুণ শিষ্াদের এই ডানা-বাপটানির 
কথা মনে করে লিখেছিলেন, 
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লালদীঘির রাইটার্স বিন্ডিং-এর ফোট উইলিয়ম কলেজ থেকে আসা-যাওয়ার 
পথে, বিদ্যাসাগর নবীন বাংলার মুখপাত্রদদের এই ভানা-ঝাঁপটানির ধ্বনিও 
শুনতে পাচ্ছিলেন, বুলবুলিদের বো-মাঁরা ধ্বনির সঙ্গে। তিনি নিজেও তাদের 


নৃতন উধারন্বর্ণত্বার ৯৫৭ 


একজন ছিলেন । যদিও ইয়ং বেঙ্গল দলের সঙ্গে তাঁর কোন যোগাষোগ 
তখনও ছিল না, এবং ব্যক্তিগত পরিচয়ও অনেকের সঙ্গে তার হয়নি, তাহলেও 
মনে মনে ভিনি তাঁদের দাঁবি-দাওয়াতেই যেন সাঁড়া পেতেন। তাঁর মনেও 
এঁ একই প্রশ্ন গুমরে উঠত, 
শিকলদেবীর এ যে পূজাবেদী 
চিরকাল কি রইবে খাড়া ? 
ইয়ং বেলের প্রমত্ততাঁর ঘোর তখনও অবশ্য কাটেনি। অশাস্তভাব তখনও 
একেবারে শাস্ত হয়নি। িড়ের মতন বিজয়কেতন নেড়ে” তখনও তারা 
বাছা-বাছা সব ভুলগুলো! এনে তাদের চলার পথে জড়ো করছিলেন। ব্ল্যাক 
পাত্রি “কেষ্ট বন্দ্যোঁ তখন ভাফ, ডিয়াঁলটি, প্রমুখ পাত্রিদের সঙ্গে হিন্দুদের 
ধর্মীস্তরিত করবার কাজে সোৎসাহে হাত মিলিয়েছেন। ইয়ং বেঙ্গলের তখন 
তিনি একজন অন্যতম গোষ্টীপতি । কেবল হিন্দুধর্মের নয়, ব্রাহ্মধর্মেরও তিনি 
ঘোর বিরোঁধী। তরুণ-সমাজে তখন তীর অসাধারণ প্রতিপত্তি । অর্থাৎ 
এমন এক সময়, যখন তারুণ্যের প্রতিমৃতি মধুস্থ্দন । যখন তরুণের চোখে 
মধু”র ন্বপ্নরঃ মধুর চোখে অজানা অনস্ত আকাঁশভরা তারার মতন স্বপ্র। 
মধুস্দন দত্ত তখনও “মাইকেল” হননি । তীর জীবনের শ্রেষ্ঠ শুভাকাজ্ষী 

বন্ধু বিচ্যাসাগবের সঙ্গে তখনও তিনি মিলিত হননি, তার সন্ধানও পাননি । 
বাংলার নববসন্তের প্রথম কবির কে কাকলি অবশ্য তখনই শোন। যাচ্ছিল । 
বি্ভাসাগর তা শুনতে পাননি । লালদীঘির ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তিনি 
চাঁকবির জন্য যখন যাতায়াত করতেন, তখন হিন্দু কলেজের ছাত্র কিশোর 
মধুস্থদন মুখে-যুখে ইংরেজীতে গান রচনা করতেন। কিশোর কবিচিত্ের 
কামনা-বাঁসনা সব গানের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠত-__ 
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১৭ 


বিদ্তাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২৫৮ 


দুর শ্বেতদ্বীপ তরে, পড়ে মৌর আকুল নিশ্বাস, 
যেথ! গ্যাম উপত্যকা, উঠে গিরি ভেষিয়। আকাশ ) 
নাহি সেথ। আত্মজন ; তবু লজ্ঘি অপার জলধি 
সাধ যায় লভিবারে ঘশঃ কিন্ব। অ-নাঁমা] সমাধি | 


ধুতি-চাদর-চটি পরে লালদীঘির কলেজের পথে যেতে যেতে বিদ্যাসাগর 
ভাবতেন বীরসিংহের কথা, বীরসিংহের মতন বাংলার আরও অনেক গ্রামের 
কথা, বাংলার মানুষের কথা । আচকান-পায়জামা-বুট পরে, ছু'জন ভূত্যসহ 
পাক্কি চড়ে গোলদীঘির কলেজে যেতে যেতে মধুস্থদন ভাবতেন “দুর শ্বেতদ্বীপে'র 
কথা, “যেথা শ্যাম উপত্যকা, উঠে গিরি ভেদিয়া আকাশ” । নবীন বাংলার 
ছুঃজোড়া চোখের ছু'রকমের স্বপ্ন । ওয়ার্ডস্বার্থ আর শেলীর 'স্কাইলার্ক?। 
একজনের স্বপ্ন আকাশচারী হয়েও মানবপ্রীতির টানে কেবল মাটিতে আছাড় 
খেয়ে পড়তে চীয়। আর-একজনের স্বপ্ন হতে চায় “বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ? । 

বাঙালীর চরিজ্রের ছু'টি দিক, বিদ্যাসাগর ও মধুন্দন, বাঙালীর 
মাননলোকের ছুই মেরু। 

ছুজোড়া চোখ, ছু'জোডা। কাঁণ। চৌঁখে-চোঁখে, কাণে-কাণে তফাৎ 
অনেক। তবু এচোখের দৃষ্টিশক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং এ-কাণের শ্রবণশক্তি 
একেবারে নতুন । 


একদিন এক বিচিত্র দৃশ্য দেখলেন বিষ্যাসাঁগর, লালদীঘির ফোঁ্ট উইলিয়ম 
কলেজ থেকে । সেদিন ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্ধের ৯ ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার । হিন্দু 
কলেজের পলাতক ছাত্র মধুস্দন দত্তের খ্রীস্টধর্ষে দীক্ষারগ্রহণের স্মরণীয় দিন। 

রাইটার্ বিল্ডিংএর কলেজে থাকলেও, এদৃশ্ঠ দেখার কোন অস্থৃবিধা হয়নি 
তার। ছু'পা এগিয়ে হয়ত তিনি অন্তমনস্কভাবে সেদিন মিশন রো”র ওল্ড মিশন 
চার্চের সামনে এসে চুপ করে দীড়িয়েছিলেন। বন্বাজারের বাসায় থাকলেও, 
মধুস্ছদনের ধর্শীস্তরের ব্যাপার নিয়ে আগে থেকেই শহরে যেরকম টহ-চৈ 
হয়েছিল, তাতে তায পক্ষে নির্দিষ্ট ফিনে কেক শা! ছেটে বিশন রোতে আস! 
অসম্ভব নয়। 


নৃতন উবার দ্বর্ণঘ্বার ২৫৪ 


হিন্দু কলেজের ছাত্রদের ছু*-চার্জনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সাক্ষাৎ পরিচয় 
ও ঘনিষ্তাঁও হয়েছিল। যখন তিনি ইংরেজী শিখছিলেন এবং সংস্কৃত শিক্ষা 
দিচ্ছিলেন নিজের বাঁসাবাড়ীতে, তখন হিন্দু কলেজের ছাত্রদের কাছ থেকে 
তিনি মধুসদনের কথ। নিশ্চয় শুমেছিলেন। মধুস্দনের কাব্যপ্রতিভার কথা, 
খোশ-পোষাকের কথা, মেজাজের কথা, নিশ্চয় তার কাণে গিয়েছিল। 
সংস্কৃত কলেজে পড়বার সময় তিনি মধুস্দনকে দেখেননি বলেও মনে হয় ন। 
হিন্দু কলেজ থেকে হঠাৎ অস্তর্ধান এবং ফোর্ট উইলিয়ম ছুর্গে মধুক্থদনের 
অবস্থানের বার্তা যখন শহরময় চাঞ্চল্যের সি করেছিল, তখন বিষ্ভাসাগরও 
নিশ্চয় কৌতৃহলী হয়েছিলেন । 

বিদ্যাসাগবের বয়স তখন তেইশ বছর, মধুস্দনের বয়স উনিশ-কুড়ি। 

মিশন রো'র চারিদিকে, ওল্ড মিশন চার্চের সামনে সেদিন শহবের সাহেব 
বিবি ও পাত্রিদের নানারকমের ঘোঁড়ার গাড়ীর ভিড় জমেছিল। শহরের 
কৌতৃহলীর সংখ্যাও দর্শকদের মধ্যে যথেষ্ট ছিল বলে অনুমান করা যাঁয়। 
কারণ, পাত্রি সাহেবরা সেদিন গোৌলমালের আশঙ্কায় গির্জার সামনে সশস্ত্র 
সৈনিক গার্ড মোতায়েন রেখেছিলেন । সদর দেওয়ানী আদালতের প্রতিপত্তি 
শালী উকিল 'রাজনারায়ণ দত্তের একমাত্র পুত্র, হিন্দু কলেজের প্রতিভাবান 
ছাত্র মধুস্দন দত্তকে পার্রির। শ্রীস্টধর্মে দীক্ষা দেবেন, এ সংবাদ সেদিনকার 
সীমাবন্ধ নাগরিক সমাজে কারও অজানা থাকার কথ। নয়। বোঝণ যায়, 
সাধারণ শহরবাপীরও বেশ ভিড় হয়েছিল গির্জীর চারিদিকে । 

এগারে। বছর আঁগে, কলকাতা শহরে আঁর একবার এইরকম চাঞ্চল্যের 
সৃষ্টি হয়েছিল, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যেদিন খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। 
ঈশ্বরচন্দ্রের বয়ম তখন বারো! বছর, সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণশ্রেণীর ছাত্র 
তিনি। তরুণদের এই আচরণের এবং পানি সাহেবদের ধর্মীভিযানের প্রকৃত 
তাৎপর্য লেদিন তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি । এখন তিনি আর বারে! 
বছরের বালক মন, তেইশ বছরের যুবক । ছাত্র নন, পপ্তিত, এবং পণ্ডিত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । তেইশ বছরের বিদ্ভাসাগর চোখের সামনে দেখছেন, 
তার অন্জতুল্য এক অপরিচিত যুবক খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা! নিচ্ছেন । তার জন্য তিনি 
নিজগৃহ থেকে পালিয়ে দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন । পাত্রিদের উল্লাসের 
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সীমা নেই। কুঞ্মোহন এসেছেন দীক্ষা-উৎসবে 90520 11585 হয়ে। 
উত্সব উপলক্ষে মধুসুদনের নিজের রচিত সঙ্গীতের সমবেত স্থুর গির্জার ভিতর 
থেকে তরঙ্গায়িত হয়ে আসছে বাইরে, 
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এ-সঙ্গীতের ভাবার্থে বিদ্যাসাগরের মন বেদনায় ভাঁবাক্রাস্ত হয়ে উঠেছিল হয়ত, 
কিন্তু ভার রচয়িতাঁর মনোভাব তিনি কিছুতেই সমর্থন করতে পারেননি । 
মানুষের মুক্তিদাীতা কোন অদৃশ্য ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণা ছিল না। 
সেরকম কোন মুক্তিদাঁতাঁর অস্তিত্ব, সম্বন্ধে তিনি কোনদিন চিস্তা করার 
প্রয়োজনও বোঁধ করেননি । যুক্তিবাদী তরুণ যুবকের! কেন ধর্মাস্তরিত হয়ে, 
ঈশ্বর বদল করে, পুরোহিতের বদলে পানি ও আচার্ধের উপদেশ শুনে, 
কুসংস্কারের অন্ধকার প্রেতপুরী থেকে আলোকরাজ্যে ঘাত্রা করতে চাঁন এবং 
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সেই চাওয়ার মধ্যে যুক্তি কোথায়, বিদ্যাসাগর তা! বুঝতে পারতেন ন। 
বুঝাতে না পারলেও তিনি কোন ধর্মমত নিয়ে কোনদিন কারও সঙ্গে আলোচন! 
করেননি, প্রকাশে তো নয়ই ৷ তীর প্রিয়জনদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে এবিষয়ে 
গভীর মতভেদ থাকলেও, কর্মজীবনে হাত মিলিয়ে চলার পথে কোনদিন তা 
ছুলজ্ব্য অস্তরায় সৃষ্টি করেনি । 

মধু্দনের ধর্মীস্তরে বিদ্যাসাগর আরও অনেকের মতন ব্যথিত হয়েছিলেন । 
১৮৪৩ সালের * ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার দিনটি তাঁর কি ভাবে কেটেছিল, 
কেউ জানে ন1। প্রীয় প্রতিদিন যাঁরা তাঁর বাসায় আসতেন, তাদের সঙ্গে 
সেদিন তিনি কি আলাপ-আলোচনা করেছিলেন, তা জানলে হয়ত তার 
মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথ! জানা যেত। কিন্ত তাও জানবার উপায় নেই। 
নৈরাশ্টে একেবারে ভেঙে ন। পড়লেও, সেদিন যে তিনি কোন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের 
সম্ভাবনায় উৎসাহিত হয়ে ওঠেননি, এ কথ। ঠিক। 

মধুক্দনের মতন একেবারে কাচা বয়সের তরুণদের মধ্যে, "পাগলামি, তুই 
আয় রে দুয়ার ভেদি” ভাব প্রবল হলেও, ইয়ং বেঙ্গল দলের বয়ঃজ্যোষ্টরা 
নিঃসন্দেহে তখন প্রক্ৃতিস্থ হয়ে উঠেছেন। তাদের সামাজিক দাক়িত্ববোধও 
তখন অনেক সজাগ হয়েছে । নানারকমের সভাসমিতিতে মিলিত হয়ে তারা 
সমাজের জটিল সমস্তাগুলি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছেন । পত্রপত্রিকার 
মধ্য দিয়ে সেগুলি লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরছেন । সমাধানের পথ খুঁজছেন 
তার! । সভাঁসমিতির মধ্যে “সাধারণ জ্ঞানোপাঁজিক। সভা" ও “তত্ববোধিনী 
সভা” প্রধান। পত্রপত্রিকাঁর মধ্যে “তত্ববোধিনী পত্রিকা” ও “বেঙ্গল স্পেক্টেটর, 
প্রগতিশীল দলের উল্লেখযোগ্য মুখপত্র । 

চতুর্থ দশকে, নবীন বাংলার সামাজিক ও সাংস্কতিক ভিত-গঠনের এই 
উদ্যোগপর্বে বিদ্যাসাগর তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ করেছিলেন । এই উদযোগ ও 
প্রয়াসের ভিতর থেকেই তিনি তাঁর পথেরও সন্ধান পেয়েছিলেন । মধুস্থদনের 
ধর্মাস্তরের মতন ছু'-একটি দুর্ঘটনায় তিনি একেবারে হতাঁশ হবাঁর মতন কোন 
কারণ খুঁজে পাননি । 

যে সময় মধুস্দনের ধর্মাস্তরের ব্যাপার নিয়ে কলকাতা শহরে কোলাহল 
হচ্ছিল, সেই সময় 'সাঁধারণ জ্ঞানোপারঞ্জিকা সভা” “তত্ববোধিনী সভা" প্রভৃতি 
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সৃভাঁদমিতির বৈঠকে এবং “বেঙ্গল ম্পেক্টেটর” “্তত্ববোধিনী পত্রিকা, গ্রভৃতি 
পত্রিকায় নানাবিষয় ও সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা, ভর্কবিতর্ক, বাদ- 
প্রতিবাদ চলছিল। নব্যশিক্ষিত যুবকর! বিভিন্ন গোঁগীতে বিভক্ত হয়ে 
গিষ্বেছিলেন বলা চলে। প্রধাঁনত ধর্মমত নিয়েই তীদের মধ্যে বিরোধ ছিল ; 
সামাজিক সমশ্তা ও মতামত নিয়ে বিশেষ মতভেদ ছিল না। দেবেজ্রনাথের 
্রাঙ্ধর্ম প্রচার্কার্ধের বিরোধী ছিলেন ইয়ং বেঙ্গলের একটি দল। তাদের 
ঘ্লমেতা ছিলেন রেভারেগ্ড কষমোহন। দেবেন্দ্রনাথ ও তার সহকর্মীদের 
উদ্দেশ্য ছিল, নব্যশিক্ষিত হিন্দু যুবকদের ন্বধর্মবিছ্বেধী মনোভাব সংবত কব 
এবং পার্রিদের স্বার্থপ্রণোঁদিত প্রচারের প্রতিবাদ করা । কৃষ্ণমোহনের সমর্থকরা 
হিন্দ্ধর্ম ও ব্রাহ্গধর্ম ছুয়েরই বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন । পাব্িরাও 
এই সময গ্রীস্টধর্ম প্রচারের স্বর্ণ সথযোগ পেয়েছিলেন । 
ধর্মান্দোলনের এই কোলাহলে একটি দিনের জন্যও বিদ্যাসাগর তার কণম্বর 
যোগ করেননি । নীরবে তিনি দূরে সবে দীড়িয়েছিলেন। তিনি জানতেন, 
ধর্মের বিপক্ষে বা পক্ষে আন্দোলন করে কোনদিন সমাজের স্থায়ী কল্যাণ কিছু 
করা সম্ভব হবে না। শক্তি ও সামধ্যের অপচয় ছাঁড়া ধর্মান্দোলন আর কিছু 
নয়। এক গোৌঁড়ামি ছেড়ে আর এক গৌঁড়ামির গোড়াপত্তনের জন্য এইভাবে 
শক্তিক্ষয় করতে তার নির্মল পরিচ্ছন্ন যুক্তিবাঁদী মন সায় দেয়নি কোনদিন । 
কোন সমাজের ব্যাধির চিকিৎস! ন। করলে, কোন সম্প্রদায়ের 'ঈশ্বরে'র পক্ষেই 
তার 98৬1০. হওয়া সম্ভব হবে না। এ রকম একটা বুদ্ধি-যুক্তি-নির্ভর বিশ্বাস 
মনে মনে পৌষণ না করলে, বিষ্যাঁসাগবের পক্ষে এই পরিবেশের মধ্যে বাঁস 
করেও ধর্ম সম্বন্ধে এমন নিধিকাঁর থাঁকা সম্ভব হত ন1। এ বিশ্বাসের সঙ্গে 
নাস্তিকতা বা আসন্তিকতার কোন সম্পর্ক নেই। 
মধুস্দনের খ্রীস্টধর্মে দীক্ষ! গ্রহণের কয়েক মাস পরে, ১৮৪৩ সালের ২১ 
ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাঙ্গধর্মে দীক্ষা গ্রহণ কবেন। 
"আত্মজীবনী'তে এ-সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন :১ 
১৭৬৫ শকের ৭ই পৌষে আমরা! ব্রাহ্ষধর্ম-ব্রত গ্রহণ করিবার দিন 
স্থির করিলাম। সমাজের যে নিভৃত কুঠরীতে বেদপাঠ হইত, তাহা 
একটা যবনিকা দিয়! আবৃত করিলাম ; বাহিরের লোক কেহ সেখানে না 
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আঁদিতে পারে, এই প্রকাঁর বিধান করিলাম। দেখানে একটি বেদী 
স্থাপিত হইল ; সেই বেদীতে বিদ্যাবাগীশ আসন গ্রহণ করিলেন । আমরা 
সকলে ত্বাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া ঘসিলাম। আমাদের মনে এক নৃতন 
উৎনাহ জন্মিল; অগ্য আমাদের প্রতি-হৃদয়ে ক্রাহ্গধর্শ-বীজ রোপিত 
হইবে। আশা! হইল, এই বীজ অঙ্করিত হইয়। কালে ইহা অক্ষয় বৃক্ষ 
হইবে, এবং যখন ইহা! ফলবান হইবে, তখন ইহা হইতে আমরা নিশ্চয় 
অম্বতলাভ করিব |". 
প্রথম, শ্রীধর ভট্রাচাধ্য উঠিয়া বেদীর সম্মুখে প্রতিজ্ঞ পাঠ করিয়া 
্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলেন। পরে, শ্ঠামাচরণ ভট্টাচাধ্য ; পরে আমি। 
তাহার পরে পরে, ব্রজেন্দ্রনাথ ঠাঁকুর, গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আনন্দচন্ত্র 
ভট্টাচার্য, তারকনাথ ভট্রাচাধ্য, হরদেব চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, 
হরিশ্চন্্র নন্দী, লালা হাজারী লাঁল, শ্তামাচরণ মুখোপাধ্যায়, তবানীচরণ 
সেন, চন্দ্রনাথ বাক, বামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, 
জগচ্চন্দ্র রায়, লোকনাথ রায় প্রভৃতি ২১ জন ত্রাক্মধর্্ম গ্রহণ করিলেন । 
তত্ববোধিনী সভা যখন প্রথম সংস্থাপিত হয়, তখন সেই একদিন, আর 
অন্ধ ব্রাহ্মধর্্ম গ্রহণের এই আর একদিন । ১৭৬১ শক হইতে ক্রমে ক্রমে 
এত দূর আমর। অগ্রসর হইলাম যে, অন্ঠ ব্র্দের শরণাপন্ন হইয়া আমরা 
্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলাম । এই ত্রাক্ষধর্ম গ্রহণ করিয়া! আমরা নূতন জীবন 
লাভ করিলাম। আমাদের উৎসাহ ও আনন্দ দেখে কে? 
ব্রাহ্ম সমাজের এ একট! নৃতন ব্যাপার । পূর্বে ত্রাহ্মসমীজ ছিল, এখন 
ব্রাহ্মধর্ম হইল । ব্রহ্ম ব্যতীত ধশ্ম থাকিতে পারে না, এবং ধর্ম ব্যতীতও 
ব্রহ্ম লাভ হয় না। ধর্মেতে ব্রদ্ষেতে নিত্য সংযোগ । এই সংযোগ 
বুঝিতে পারিয়া আমরা ব্রাক্ষধর্ম গ্রহণ করিলাম। ক্রাঙ্গধর্্ম গ্রহণ করিয়া 
আমরা ব্রাঙ্ম হইলাম, এবং ত্রাহ্মসমাজের সার্থক সম্পাদন করিলাম । 
১৮৪৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার, ২১ ডিসেম্বরও বৃহস্পতিবার। ওল্ড 
মিশন চার্চ ও ব্রাঙ্ষসমাজে দু'টি ধর্মদীক্ষানুষ্ঠান হয়। ছুই বৃহস্পতিবারের মধ্যে 
মৌলিক পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য আছে, ধর্মের ক্ষেত্রে, কিন্তু সেটা তে 
বাইরের পার্থক্য । ভিতন্নের পার্থক্য বিষ্যাসাগরের খোল! চোখে ধরা পড়েনি । 
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তত্ববোধিনী সভ। ও ত্রাহ্মসমাজ সেদিন পাত্রিদের অভিযাঁন অনেকটা গ্রতিরোধ 
করেছিল ঠিকই। ডা! না! করলে হয়ত শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে আরও কিছু 
গ্রীস্টানের সংখ্য। বাড়ত। তা না বেড়ে ব্রাঙ্দের সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু তাতে 
বৃহত্বয় বাঙালী সমাজের লাভক্ষতি কি হয়েছে, তার খতিয়ান করে কেউ 
দেখেননি । সাম্প্রদায়িক সন্কীর্ণতা ও গৌঁড়ামি সমাজ থেকে দূর হয়েছে কি? 
কঠোর বস্তবাঁদী অক্ষয়কুমার দত্ত ব্রাঙ্গধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। পরে 
ধর্ম বিষয়ে দেবেজ্্রনাথের সঙ্গে তাঁর, গুরুতর মতভেদ হলেও, প্রথমে তিনি 
দীক্ষা! গ্রহণে আপত্তি করেননি । ধর্মের ব্যাপারে সব দিক দিয়ে মুক্তপুরুষ 
ছিলেন বিদ্যাসাগর । অথচ সামাজিক ব্যাপারে তত্ববোধিনী সভা ও তত্ব- 
বোধিনী পত্রিকার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখার প্রয়োজনীয়তা তিনি 
বোধ করেছিলেন এবং যোগাযোগ রেখেও ছিলেন। তত্ববোধিনী সভার 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থেকেও তিনি ধর্ম বিষয়ে একেবারে নিলিগ্ত ছিলেন। 
'তত্ববোধিনী পত্রিকায় পাদত্রিদের আচরণের কঠোর সমালোচনা করা 
হত। ব্রাঙ্ষমাজের সতভ্যবৃন্দ ও খ্রীস্টান পাদ্দিরা এই সময় ধর্মপ্রচারের 
প্রতিঘন্থিতীয় অবতীর্ণ হয়েছিলেন বললে ভূল হয় না। কলকাতার বাইরে 
(যেমন কষ্ণনগর বর্ধমান প্রভৃতি স্থানে ) পান্রিরা ষেমন অভিযান করতেন, 
ত্রাহ্মরাও তেমনি তাদের ধর্মান্তরের প্রয়াস ব্যর্থ করবাঁর চেষ্টা করতেন। 
এই প্রতিঘন্দ্িতীর ফলে শিক্ষিত হিন্দুসমীজের একাংশ এই সময় শ্রীস্টধর্মে 
ও ব্রাঙ্গধর্মে দীক্ষিত হন। বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলন ধর্মান্দোলনের 
চোঁবাগলিতে কতকটা পথ হারিয়ে ফেলে । 
ধর্ম নিয়ে তত্ববোধিনী পন্জ্িকায় প্রচণ্ড বাক্যুদ্ধ চলতে থাকে । পান্রিদের 
কঠোর ভাষায় আক্রমণ করা হয়। চোদ্দ বছরের উমেশচন্দ্র ননকার যখন 
তার এগারে! বছরের স্ত্রীর সঙ্গে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন, তখন “তত্ববোধিনী 
পত্রিকা” লেখেন :* 
অস্তঃপুরস্থ স্ত্রী পথ্যস্ত স্বধন্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পরধর্মকে অধলম্বন 
করিতে লাগিল! এই সকল সাংঘাতিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও 
কি আমারধিগের চৈতন্য হয় না? আর কতকাল আমরা অন্ৎসাহ 
নিদ্রাতে অভিভূত থাকিব? ধর্দদ যে এককালীন নষ্ট হইল, এ দ্বেখ 
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ষে উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল, এবং আমারদিগের হিন্দুনাম যে 
চিরকালের মত লুগ্ত হইবার সম্ভাবন! হইল! মিশনারীদিগের দৌরাত্ম্য 
এ পধ্যস্ত সহ হইয়াছিল, কিন্তু এইক্ষণে সহিষুতার সীমা! বহিভূতি 
হইতেছে। পূর্বাবধি তাহার! কেবল কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছিল, 
কিন্তু এইক্ষণে তাহার সহিত প্রবল অন্যায় আচরণ সকলকে মিশ্রিত 
করিতেছে । 

কয়েক মাস পরে পত্রিকায় আবাঁর এই বিষয় নিয়ে লেখা হয় :০ 


নিল্লজ্জ মিশনারিরা শতবৎসরাবধি হিন্দুধর্মের উচ্ছেদ চেষ্টা করিতেছে, 
শত বৎসরাবধি খৃষ্টধশ্শে এ দেশকে অভিষিক্ত করিবার যত্ব করিতেছে, 
মধ্যে মধ্যে মাতাপিতার ক্রোড় হইতে স্সেহের সম্তানকেও হরণ করিতেছে, 
তথাপি এদেশীয় লোকের চৈতন্য হয় নাঁ_তথাঁপি মিশনাবিদিগের 
দুশ্েষ্টা নিবারণের কোন সছুপায় ধাধ্য হয় না । সত্যের পথে যখন 
তাহারা কণ্টক বিস্তার করিতেছে, তখন সত্যের সাঁধকের। কি প্রকারে 
নীরব রহিয়াছেন ? 


উমেশচন্দ্র সরকার ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের “হাউসের সরকার, রাজেন্দ্র- 
মাথের কনিষ্ঠ ভ্রাভা। উমেশ ও তার স্ত্রীর ধর্মাস্তরে দেবেন্দ্রনাথ খুবই 
বিচলিত হন। তিনি লিখেছেন : “অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক পর্যন্ত থুষ্টান করিতে 
লাগিল! তবে রোৌস, আমি ইহার প্রতিবিধান করিতেছি । তার অনুরোধে 
অক্ষয়কুমার প্রতিবাদ করে তত্ববৌধিনী পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন। প্রতিদিন, 
সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যস্ত গাড়ী করে তিনি কলকাত৷ শহরের গণ্যমান্ত 
হিন্দুদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে অনুরোধ করেন, পান্িদের স্কুলে ছেলেদের 
ন। পাঠাতে । রাজ! বরাধাকাস্ত দেব, সত্যচরণ ঘোষাল, রামগোপাল ঘোষ 
সকলেই তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন : “ইহাতেই ধর্ম- 
সভা ও ব্রক্ষসভার যে দলাঁদলি, এবং যাহার সঙ্গে যাহার যে অনৈক্য 
ছিল, সকলি ভাঙ্গিয়৷ গেল। একটি সভা ডেকে নতুন বিদ্যালয় স্থাপনের 
পরিকল্পনা করা হুল। বিনা বেতনে হিন্দুর ছেলের! এই বিদ্যালয়ে পড়বে । 
আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেব দশ হাজার টাকা দিলেন। রাজ। সত্যচরণ 
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ঘোষাল তিন হাজার টাকা, ব্রজনাথ ধর ছুই হাজার টাকা, বাধাকাস্ত 
দেব এক হাজার টাকা দিলেন। মোট চল্লিশ হাজার টাকা উঠল। 
বিদ্ভালয়ের নাম হল হহিন্দৃহিতার্থা বিদ্যালয়” ৷ ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই 
বিষ্ঠালয়ের প্রথম শিক্ষক হন। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন : “সেই অবধি খৃষ্টান 
হইবার শোত মন্দীভূত হইল, একেবারে মিশনরিদিগের মন্তকে কুঠারাঘাত 
পড়িল ।, 

কেবল স্্রীস্টধর্ম ও পাত্রিদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেই তন্ববোধিনী 
পত্রিকার পরিচালকরা ক্ষাস্ত হননি। বৈদাস্তিক মতবাদ প্রচার করে, 
ধর্মতত্ববিষয়ে রচন! প্রকাশ করে, দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুরাগীরা পার্ি- 
প্রচারিত খ্রীস্টধর্মের মাহাতআ্্য প্লান করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন । 
তাতে কোন সামাজিক সুফল যে ফলেনি তা নয়। কিন্তু তত্ববোধিনী 
সভা ও তার মুখপত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষতাবে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন সভ্য এই 
আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রচারে খুব বেশি উৎসাহিত হচ্ছিলেন না। এই কয়েকজন 
সভ্যের মধ্যে প্রধানতম হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত । 
ছু'জনেই সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সমাজসংস্কারের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তত্ব- 
বোধিনীর সংস্পর্শে এসেছিলেন, ধর্মচর্চ1 বা আধ্যাত্মিক জানাহ্ৃশীলনের জন্য 
নয়। অক্ষয়কুমার ব্রাহ্ম হলেও ঘোর বস্তবাদী ও বৈজ্ঞানিক মনোভাবা- 
পন্ন ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র তো৷ ঈশ্বর নিয়ে চিস্তা করারই অবকাশ পেতেন 
না। ছুই বন্ধুর এইদিক দিয়ে এক এঁতিহাসিক মিলন হয়েছিল তত্ব- 
বোধিনী সভায়। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে উভয়েরই নাঁনাবিষয়ে মতবিযোধ 
হতে লাগল । তা৷ সত্বেও, “তত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম প্রকাশকাল 
(১৭৬৫ শক, ১ ভাত্র ) থেকে দীর্ঘ বারে। বৎসর পর্ধস্ত যে অক্ষয়কুমার 
তাঁর সম্পাদক ছিলেন এবং সভার প্রতিষ্ঠাকাল (১৭৬১ শক, ২১ আশ্বিন) 
থেকে ন। হলেও, কয়েকবছর পর থেকে সভ্য হয়ে সভার শেষ দিন 
পর্বস্ত যে বিদ্যাসাগর তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং শেষে তার সম্পাদকও 
ছিলেন, একথা ভাবলে অবাক হতে হয়। অবাক হতে হয় দেবেজ্রনাথ 
ঠাকুরের উদ্দারতা ও গুণগ্রাহিতাঁর কথা ভেবে । বিস্ভাসাগর ও অক্ষয়- 
কুমারের অনাধ্যাত্মিক মনৌভাঁবে যথেষ্ট বিরক্ত হলেও, দেবেজ্রনাথ তাদের 


মৃতন উষার ম্বর্ণঘ্বার ২৬৭ 


শক্তি ও প্রতিভাকে স্বীকার করতে কুষ্টিত হতেন না এবং লতা ও 
পত্রিকার কল্যাণে তাদের সহযোগিতাও অপরিহার্ধ বলে মনে করতেন । 


বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার সমবয়সী ছিলেন। বিদ্যাসাগর যখন ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজে সেরেস্তাদারী করেন, অক্ষয়কুমার তখন তত্ববোধিননী সভার 
সংস্পর্শে এসে, তত্ববোধিনী পাঠশালায় শিক্ষকতা এবং পরে পন্ত্িক! 
সম্পাদনার কাজ করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের পরিচয় 
হয় কবি ঈশ্বর গুণের মধ্যস্থতায়। অক্ষয়কুমারের জেঠতুতো৷ ভাই হরমোহন 
দত্ত স্থগ্রীম কোর্টের মাস্টার আপিসের বড়বাবু ছিলেন৷ কোর্টের বিজ্ঞাপনাদির 
সমন্ত দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর। 'সংবাদ-প্রতাকর? অম্পাদদক ঈশ্বর গুপ্ত 
বিজ্ঞাপনলাভের আশায় হরমোহনের কাছে যাতায়াত করতেন। এই 
সময় অক্ষয়কুমারের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। দেবেন্দ্রনীথের তত্ববোধিনী 
সভ। প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩৯ সালে। প্রতিষ্ঠার ছ"-একমাস পরেই ঈশ্বর 
গুপ্ত এই সভার সভ্যশ্রেণীতুক্ত হন। “অক্ষয়-চরিত'কার নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস 
লিখেছেন :৪ 


এক দিবস সন্ধ্যাকালে তাহার সমভিব্যাহারে অক্ষয়বাঁবু সভা দেখিতে 
যাঁন। দেখিতে গিয়া মহান্ছভব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট পরিচিত 
হন। এই পরিচয় দত্তজর সৌভাগ্যের মূল। ইহাঁর অব্যবহিত পরে 
উল্লিখিত শকের € ১৭৬১ শক ) ১১ই পৌষ তারিখে ঈশ্বর গুপ্তের প্রস্তাবে 
ও ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের পোষকতায় ইনি সভ্য মনোনীত হন। 
পর বৎসর অর্থাৎ ১৭৬২ শকের ১ল! (আষাঢ়) শনিবার তত্ববোধিনী 
পাঠশীল! সংস্থাপিত হইলে, ইনি ৮২ টাঁকা বেতনে উহার শিক্ষকতায় 
নিযুক্ত হন। ৪ঠা শ্রাবণ হইতে বেতন ১০২ টাঁকা হয়। তারপর 
১৪. টাঁকা বেতনে তৃতীয় শিক্ষক হন। 


তত্ববোধিনী সভার মুখপজ “তত্ববোধিনী পত্রিকা” প্রকাশিত হয় ১৮৪৩ সালের 
১৬ অগস্ট । পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচনের ব্যাপারে স্থির হয় যে “বেদাস্ত 
ধর্মান্ছিষায়ী সন্ন্যাস ধশ্মের এবং সন্গ্যাসীদিগের প্রশংসাবাদ' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ 


বিদ্কাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২৬৮ 


লিখে দেবেন্্রনাথের কাছে পাঠাতে হবে। ধাঁর রচন! সর্বোৎকৃষ্ট হবে তিনিই 
সম্পাদকের পদ্দে অভিষিক্ত হবেন। নকুড়চন্দ্র লিখেছেন :€ 


ভবানীচরণ সেন, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে 
ইহার প্রতিযোগিতা হয়। অক্ষয়বাবুর প্রবন্ধটি সর্ধ্বোৎকৃষ্ট বলিয়া 
বিবেচিত হইলে, ইনি ৩০২ বেতনে নিযুক্ত হন। তখন এই পদ গ্রন্থ 
সম্পাদকতা” বলিয়া অভিহিত ছিল । 


পঞ্জিক! প্রকাশের উদ্দেশ্য ও পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচন প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ 
আত্মজীবনীতে বলেছেন :* 
আমি ভাবিলাম, তত্ববোধিনী সভাঁর অনেক সভ্য কাধ্যস্ত্রে পরস্পর 
বিচ্ছিন্নভাবে আছেন । তাহারা সভায় কোন সংবাদই পান না, অনেক 
সময় উপস্থিত হইতেও পারেন না। সভায় কি হয়, অনেকেই তাহ 
অবগত নহেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাঁজে বিদ্যাবাঁগীশের ব্যাখ্যাঁন অনেকেই 
শুনিতে পান না; তাহার প্রচার হওয়া আবশ্তক। এতঘ্যতীত, যে 
সকল বিষয়ে লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি ও চরিত্র শোঁধনের সহায়তা করিতে 
পারে, এমন সকল বিষয়ও প্রকাশ হওয়া আবশ্তক। আমি এইরূপ 
চিন্তা করিয়া ১৭৬৫ শকে তত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারের সঙ্কল্প করি। 
পত্রিকার একজন সম্পাদক নিয়োগ আবশ্তক। সভ্যদিগের মধ্যে 
অনেকেরই রচন। পরীক্ষা করিলাম। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের রূচনা 
দেখিয়া আমি তাহাকে মনোনীত করিলাম । তাহার এই রূচনাতে গুণ 
ও দৌষ ছুইই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। গুণের কথা এই যে, ইহাতে 
তিনি জটা-জুট-মণ্ডিত ভন্মাচ্ছাঁদিত-দেহ তরুতলবাসী সন্ন্যাসীর প্রশংস! 
করিয়াছিলেন । কিন্তু চিহ্ধারী বহিঃসন্গ্যাস আমার মতবিরুদ্ধ। আমি 
মনে করিলাম, যদি মতামতের জন্য নিজে সতর্ক থাকি, তাহা হইলে 
ইহার দ্বারা অবশ্যই পত্রিক সম্পাদন করিতে পারিব। 
ফলতঃ তাহাই হইল। আমি অধিক বেতন দিয়া অক্ষয় বাবুকে এ 
কার্যে নিযুক্ত করিলাম। তিনি যাহা লিখিতেন, তাহাতে আমার 
মতবিরুদ্ধ কথা কাটিয়৷ দিতাম, এবং আমার মতে তাহাকে আনিতে 


নৃতন উধার স্বর্ণতবার ২৬৯ 


চেষ্টা করিতাম ; কিন্ত তাহা! আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। 
আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি, ঈশ্বরের 
সহিত আমার কি সন্বদ্ধ; আর তিনি খুঁজিতেছেন, বাহাবস্তর সহিত 
মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ; আকাঁশ-পাঁতাল প্রভেদ ! 
ফলতঃ, আমি তাহার ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ববৌধিনী পত্রিকার 
আঁশাহুরূপ উন্নতি করি। অমন রচনার সৌঠ্ব তৎকাঁলে অতি অল্প 
লোকেরই দেখিতাম। তখন কেবল কয়েকখানা সংবাদপত্রই ছিল; 
তাহাতে লোকহিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশ হইত না। 
বঙ্গদেশে তত্ববোধিনী পত্রিকা সর্ধপ্রথমে সেই অভাব পূরণ করে ।... 
দেবেন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকেই পরিক্ষার বোবা যায়, অক্ষয়কুমারের সঙ্গে তার 
মতামতের বিরোধ কত গতীর ছিল। বিম্ময়কর হল, তা সত্বেও, প্রথম থেকেই 
তিনি অক্ষয়কুমারকে পত্রিকার সম্পাদক মনোনীত করেছিলেন । মতামত সম্বন্ধে 
সজাগ হয়েও তিনি সহজে অক্ষয়কুমারের মত বদলাতে পারতেন না। কিন্তু 
তত্ববোধিনী পত্রিকার সাহিত্যিক সমৃদ্ধি ও উন্নতি কামনা করেই তিনি নিজের 
ধর্মমত সব সময় জোর করে সম্পাদকের উপর বা গ্রস্থাধ্যক্ষ-সমিতির সভ্যদের 
উপর চাঁপাতেন না। কেবল সম্পাদকের সঙ্গে নয়, গ্রস্থাধ্যক্ষদের ছু*-একজনের 
সঙ্গেও তীর মতবিরোধ হত। তাদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বি্াসাগর অন্যতম । 
এসিয়াটিক সোসাইটির মতন দেবেন্দ্রনাথও “তত্ববোধিনী পত্রিকার জন্য 
একটি 42867 001710161০9, ব। প্রবন্ধ-নির্বাচনী সভা। স্থাপন করেন । সভ্যদের 
গ্রস্থাধ্যক্ষ' বলা! হত। পাঁচ জন গ্রস্থাধ্যক্ষ নিয়ে সভা গঠিত হয় এবং পাঁচ 
জনের মধ্যে কেউ অবসর গ্রহণ করলে অন্য একজন মনোনীত হতেন। এই 
গ্রস্থাধ্যক্ষদের মধ্যে ছিলেন, 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ 
রাঁজেন্দ্রলাঁল মিত্র প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাধাপ্রসাদ রায় 
বাজনারায়ণ বস হামাচরণ মুখোপাধ্যায় 
আনন্দকৃষ্ণ বন্থ জ্রীধর ন্যায়বত্ব 


এবং আরও অনেকে । 


বিষ্ভাসাগর ও বাডালী সমাজ ২৭০ 


ঈশ্বরচন্্র ১৭৭০ শকের ( ১৮৪৮ লাল ) ২৩ শ্রাবণ অধ্যক্ষসভার অধিবেশনে 
তত্ববোধিনী পত্রিকার “পেপার-কমিটি'র সভ্য নির্বাচিত হুন। কিন্ত তার 
আগেই অক্ষয়কুমারেন সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয় হয়। 

তত্ববোধিনী পত্রিকার নিয়ম ছিল যে, গ্রন্থ-সম্পাক ব৷ গ্রস্থাধ্যক্ষ বা 
অন্ত যে কেউ হন, প্রত্যেকের রচন। পত্রিকায় প্রকাশিত হবার আগে পেপার- 
কমিটির অধিকাংশ সভ্যের দ্বারা! পঠিত ও মনোনীত হওয়। প্রয়োজন। 
কমিটির সভ্যদের প্রস্তাব অনুযায়ী যে-কোন রচন। সংশোধন ও পরিবর্তন 
করাও চলতে পারে। সম্পাদক অক্ষয়কুমারের রচন। দেবেন্দ্রনাথ নিজে 
প্রায় রাত্রি ১২টা পর্যস্ত জেগে সংশোধন করে দিতেন । তারপর সেগুলি 
্রস্থাধ্যক্ষদের কাছে পাঠানো হত। এই সময় রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র 
আনন্দরু্চ বন্থ একজন গ্রশস্থাধ্ক্ষ ছিলেন। তার কাছে অক্ষয়কুমারের 
বচনাগুলি প্রেরিত হত। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আনন্দরুষের ও শ্রীনাথ ঘোষের 
(বাধাকাস্ত দেবের জামাতা ) গভীর বন্ধুত্ব ছিল। নানাবিষয়ে আলাপ- 
আলোচনার জন্য, বিশেষ করে ইংরেজী শিক্ষার জন্য তিনি প্রায়ই আনন্দরুষের 
কাছে যাতায়াত করতেন । আননকষ্ণ তাকে মধ্যে মধ্যে অক্ষয়কুমারের 
প্রবন্ধ গুলি দেখে দিতে বলতেন এবং তিনি যত্ব করে দেখে দিতেন । এইভাবে 
কিছুদিন অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধগুলি দেখে দেবার পর একদিন আনন্দবাবু 
বিদ্যাসাগরকে বললেন : “অক্ষয়বাঁবু আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাঁন।, 
বিদ্যাসাগর মহাশিয় বলেন : “বেশ তে। তাকে একদিন আসতে বলবেন 1, 
কথামতে। অক্ষয়বাবু একদিন এসে ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে লাক্ষাৎ করেন এবং বলেন 
“আমার প্রবন্ধগুলি আপনি অন্রগ্রহ করে দেখে দিয়ে যে কত উপকার করেছেন, 
তা বল যাঁয় না। এইভাবে ষদি আপনি একটু কষ্ট করে দেখে দেন, তাহলে 
চিরবাধিত হবো ।, ঈশ্বরচন্দ্র সন্তষ্টচিত্তে সম্মত হন।* নকুডচন্দ্র লিখেছেন : 
“বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত দত্তজর এই প্রথম আলাপ-পরিচয়। ইহার পর 
অর্থাৎ ১৭৭০ শকের ২৩ শ্রাবণ তারিখের অধ্যক্ষলভার অধিবেশনে তিনি 
পেপাঁর-কমিটির সভ্যশ্রেণী-ভূক্ত হন ।” ৮ 


* কথাগুলি 'অক্ষয়-চরিত'কার বিগ্বাসাগব মহাশয়ের নিজনুথে গুনেছিলেন। 


নৃতন উধার স্বর্ণদ্বার ২৭১ 


পেপাব-কমিটির কাজকর্ম কি ভাবে পরিচালিত হত তার কয়েকটি দৃষ্টাত্ত 
উদ্ধৃত করছি। দৃষ্টাস্তগুলি ঈশ্বরচন্দ্র প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :৯ 


কবিরপন্থিদিগের বৃত্াস্তবিষয়ক পাঙুলেখ্য প্রেরণ করিতেছি । যথা- 
বিহিত অন্থমতি করিবেন। নিবেদনমিতি । 
তত্ববোধিনী সভা শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত । 
১৪ আশ্বিন, ১৭৭০ গ্ন্থ-সম্পাদক | 


প্রেরিত প্রস্তাব পাঠে পরম পরিতোষ পাইলাম । ইহ! অতি সহজ ও 
সরল ভাষায় সুচারুরূপে রচিত ও সম্কলিত হইয়াছে । অতএব পত্রিকায় 
প্রকাশ বিষয়ে আমি সন্তুষ্ট চিতে সম্মতি প্রদান করিলাম। ইতি। 

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শব্মমা । 


শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উক্ত পাওুলেখ্যর স্থানে স্থানে ঘে সকল 
পরিবর্তন করিয়াছেন, তাহা অতি উত্তম হইয়াছে। 
্রীন্তামাচরণ মুখোপাধ্যাঁয়। 


প্রেরিত পাওুলেখ্য প্রকাশযোগ্য । 
শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিজ্র। 
শ্রীরাজনারাক্ণ বস্থ। 


শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাঁনাগর মহাশয় বঙ্গ ভাষায় মহাভারত অঙ্গবাঁদ 
করিতে আরম্ভ করিয়া তাহার এক অংশ প্রেরণ করিয়াছেন দৃষ্টি 
করিবেন। আপনারা দ্েখিবেন তাহা! অতি সুচারু শুদ্ধ ভাষায় পরি- 
পাটারূপে লিখিত হুইয়াছে। তাহা! পাঠ করিয়া পাঠকেরা পরম 
পরিতোষ প্রাপ্ত হইবেন এবং পত্রিকার বিষয়ে তাহাঁদিগের অনুরাগ বৃদ্ধি 
পাইতে পারিবেক | এতন্তিন্ন আমাঁরদিগের পূর্বকার আচার-ব্যবহারাদির 
যেরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় এমত আর কুজ্রাপি নাই, অতএব এই বাঙ্গালা 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২৭২ 


অন্থবাদ দারা ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সন্ধায়ি এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগেরও 
উপকার হইবেক। নিবেদনমিতি । 

তত্ববোধিনী সভা শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত | 

২৬ পৌষ, ১৭৭০ ্রস্থ-সম্পাদক | 


গ্রস্থ-সম্পাদক মহাভারতের অন্রবাদ্দ বিষয়ে উত্তম বিবেচনা করিয়াছেন 
ইহা অবন্ঠ প্রকাশ কর্তব্য । 
প্রীআনন্দকৃষ্ণ বন । 


অতি স্ুললিত ভাষাষ অন্থবাদিত হইয়াছে এবং ভরসা করি এইরূপ 
প্রকাঁশ ক্রমশঃ হয়, তাহা হইলে অনেক উপকার সম্ভাবনা 
শ্ীন্টামাচরণ মুখোপাধ্যায় 


এতন্রপ মহাভারতের অন্থবাদ তত্ববোধিনী পত্রিকাকে অতি লোঁক- 
প্রিয় কবিবেক। 
শ্রীরাজনারায়ণ বস্থু। 


পেপার-কমিটির এই কার্ধিপ্রণালী থেকে তত্ববোধিনী পত্রিকা পরিচালনার 
স্থনিয়ন্ত্রিত স্থসংযত পদ্ধতিটি চোঁখের সামনে ভেসে ওঠে । জানি না, বাংল! 
পত্রিকার ইতিহাসে পরবর্তীকালে কখানি পত্রিকা এইভাবে পরিচালিত 
হয়েছে! পরিচালনার পদ্ধতির মধ্যে লক্ষ্য করলে, আরও একটি ব্যাপার 
পরিষ্কার বোঝা যায়। অক্ষয়কুমার পত্রিকাঁটিকে কেবল ধর্মতত্বের রহ্য 
বিচাঁরের পত্রিকা করতে চাননি । বিবিধ জ্ঞানবিজ্ঞান সাহিত্য দর্শন ইতিহাস 
পুরাবৃত্ত সমাজ ইত্যাদি নাঁনাবিষয়ে অনুশীলনের একটি উচ্চাঙ্গের পত্রিক! 
তিনি করতে চেয়েছিলেন । সে-কাজে যে তিনি কৃতকার্য হয়েছিলেন, একথা 
দেবেন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন । শিবনাঁথ শাস্ত্রী লিখেছেন :১০ 

তত্ববোধিনী বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিক! হইয়া ঈীড়াইল। তৎপূর্বের 

বঙ্গসাহিত্যের, বিশেষতঃ দেশীয় সংবাদপত্র সকলের অবস্থা! কি ছিল, 


নৃতন উবার ত্বর্ণদ্বার ২৭৩ 


এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সেই সাহিত্য-জগতে কি পরিবর্তন ঘটাইয়াছিলেন 
তাহা ম্মর্রণ করিলে, তাহাকে দেশের মহোপকারী বদ্ধু না বলিয়। থাকা 
যাঁয় না। “রসরাঁজ', “যেমন কম্ম তেমনি ফল" প্রভৃতি অঙ্গীলভাষী 
কাগজগুলি ছাড়িয়া দিলেও 'প্রভাকর' ও “ভাস্করের” ন্যায় ভদ্র ও শিক্ষিত 
সমাজের জন্য লিখিত পত্র সকলেও এমন সকল ত্রীড়াজনক বিষয় বাহির 
হইত, যাহ! ভদ্রলোকে ভদ্রলোকের নিকট পাঠ করিতে পারিত না। 
এই কারণে রাঁমগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ডিরোজিওর শিল্তগণ ত্বণীতে 
দেশীয় সংবাদপত্র স্পর্শও করিতেন না। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত সম্পাদিত 
তত্ববোধিনী যখন দেখ। দিল, ত্বখন তীহাঁরা পুলকিত হইয়া উঠিলেন। 
বামগোপাল ঘোষ একদিন লাহিড়ী মহাঁশয়কে বলিলেন--“রামতন্ক 
রামতচ্চ ! বাঙ্গালা ভাষায় গম্ভীর ভাবের রচনা দেখেছ? এই দেখ 
বলিয়া তত্ববোধিনী পাঠ করিতে দিলেন । 


বাংল! ভাষায় গম্ভীর ভাবের রচনা “তত্ববোধিনী পত্রিকা”য় ধারা প্রবর্তন 
করেন, অক্ষয়কুমার দত্ত নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম । অক্ষয়কুমারের রচনা- 
শক্তির বিকাশে ধারা প্রত্যক্ষভাবে সাহাষ্য করেন, তাদের মধ্যে ঈশ্বরচক্জ 
বিদ্যাসাগর সর্বাগ্রে স্মরণীয় । রাঁজনারায়ণ বস্থ তার “বাঙ্গীল। ভাষা ও সাহিত্য 
বিষয়ক বক্তৃতাঁ"য় বলেছেন : “অনেকে অবগত নহেন যে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অক্ষয়কুমার দত্ত কত উপকৃত আছেন। তাহারা। 
তাহার লেখ প্রথম প্রথম বিস্তর সংশোধন করিয়া দিতেন ।' 

ঈশ্বরচন্দ্র সহানুভূতি ও সমর্থন ভিন্ন অক্ষয়কুমার একা কখনও 
তত্ববোধিনীর হাঁল ধরে রাখতে পারতেন না। দেবেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতার 
আকর্ষণে সভা ও পত্রিকা ছুইই হয়ত ধর্মতত্বের বিচ্ছিন্ন দ্বীপে ভেসে যেত। 
গ্রস্টধর্মের প্রচাঁরের উত্তর-প্রত্যুত্তর দেওয়াই হত তার অন্যতম কর্তব্য | সমাজ- 
জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হত না। অক্ষয়কুমার 
তা হতে দেননি । সম্পাদকীয় কর্তব্য পালনে তিনি যে চারিত্রিক দৃঢ়তার 
পরিচয় দিয়েছিলেন, তা অতুলনীয় । তত্ববোধিনীর গ্রস্থাধ্যক্ষ বিদ্যাসাগরের, 
অকুঞ উৎসাহ তার দৃঢ়তাকে অনেকক্ষেত্রে আরও অনমনীয় করে তুলেছিল । 


১৮ 
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অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ বলেছিলেন : “আমি কোথায়, আর তিনি 
কোথায়! আমি খু'ঁজিতেছি, ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ; আর তিনি 
খু'জিতেছেন, বাহ বস্তর সহিত মানব-প্রকৃতির কি সন্বস্ধ; আকাশ-পাতাল 
প্রভেদ। কাধক্ষেত্রে, সভ1 ও পত্রিকা পরিচালনকালে ক্রমেই তিনি এ সত্য 
তীব্রভাবে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করলেন । কেবল অক্ষয়কুমারকে নিয়ে নয়, 
বিষ্কাসাগরকে নিয়েও । বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গেও তিনি স্বচ্ছন্দে বলতে পাঁরতেন, 
“আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়! 

ত্রাহ্মঘমাজের সঙ্গে তত্ববোধিনী সভার মিলনের পর দেবেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন 
সভাটিকে ত্রাক্ষপমাজেরই মুখ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে । অক্ষয়কুমার 
ব্রাহ্ম হয়েও তা চাননি । ত্রাঙ্দদের মধ্যে আরও অনেকে তা চাননি। 
বি্ভানাগর তে। চান-ই নি। ধারা তা চাননি, তাঁরা মনে করতেন যে ক্রাক্গ- 
সমাজের সঙ্গে তত্ববোৌঁধিনী সভার কোন লক্ষ্যগত প্রভেদ না থাকলে, সভার 
সামাজিক প্রতিপত্তি খগ্ডিত হবে। সমাজ ও সভার আপেক্ষিক মুল্যায়ন 
নিয়ে দেবেজ্দ্রনাথের সঙ্গে সভার সভ্যদের মতবিরোধ হত। পত্রিকার প্রবন্ধ 
নির্বাচনের ব্যাপারেও যে-দৃষ্টিতে রচনার বিচার করা হত, তাঁতে সব সময় 
দেবেজ্্নাথের ধর্মপিপাস্থ মন পরিতৃপ্ঠ হত না । 

অনেক সময় প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ এড়িয়ে চল৷ সম্ভব হত না। ঈশ্বরের স্বরূপ 
নির্ধারণের ব্যাপারে এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত দেবেন্দ্রনাথের উপাসনা-পদ্ধতির 
বিরুদ্ধে অক্ষয়কুমার আন্দোলন করতেও দ্বিধা করেননি । বেদাস্তবাদ ও বেদের 
অভ্রান্ততাবাদের প্রতিবাদ করে তিনি বিচার-বিশ্লেষণ আরস্ত করেন । শিবনাথ 
শাস্ত্রী লিখেছেন :১১ 'প্রধানতঃ তীহারই প্ররোচনাতে মহি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
উভয় বিষয়ে গতীর চিন্তায় ও শাস্ত্রানুসন্ধানে প্রবৃত হন।” তাহলেও, ঘন ঘন 
বিরোধ ও সংঘর্ষের ফলে দেবেন্দ্রনাথ ক্রমেই তিতবিরক্ত হয়ে ওঠেন। “ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিতও দেবেন্দ্রনাথের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় একবার তত্ববোধিনী পত্রিকায় ধর্মতত্ব অপেক্ষা বিধব! 
বিবাহ প্রচারেই অধিক উৎসাহ প্রকাশ করিয়া ব্রাঙ্ম সমাজভূক্ত অথচ রক্ষণশীল 
লোকদ্দিগকে বিরক্ত করিয়া তোলেন ।, 

বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দু'জনেই ঘোর যুক্তিবাদী ছিলেন । অক্ষয়কুমার 


নৃতন উধার ম্বর্ণঘ্বার ৯৭৫ 


প্রায় বলতেন, কষকর। পরিশ্রম কবে শস্য পায়, জগদীশ্বরের কাছে প্রার্থন। করে 
কোন কৃষাণের কম্মিনকালেও শন্ত লাভ হয়নি। প্রার্থনার ফলাফল ঘে শুন্য, 
কিছু নয়, তা তিনি বীজগণিতের সমীকরণ প্রণালীতে এইভাবে বুঝিয়ে দিতেন, 

পরিশ্রম-_শস্ 

পরিশ্রম + প্রীর্থনা _ শস্য 

প্রার্থনা শূন্য (০) 
বলা বাহুল্য, প্রার্থনার ক্ষেত্রেও অক্ষয়কুমারের এই বীজগণিতের সুত্র-প্রয়োগ 
এবং ধর্মতত্বের বদলে বিদ্াসাগবের বিধবা-বিবাহাদ্দি বিষয়ে অধিকতর আগ্রহ, 
দেবেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ বরদাস্ত করতে পারতেন না। একবার রাজনারায়ণ বন্থ 
মেদিনীপুর ব্রা্ষপমাজে একটি বক্তৃতা করেন। তত্ববৌধিনীর গ্রন্থাধ্যক্ষর! 
( অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর তাদের মধ্যে প্রধান ) বক্তৃতাটি পত্রিকায় 
প্রকাশযোগ্য মনে করেননি । এই সময অত্যন্ত ক্ষু্ধ হযে দেবেন্দ্রনাথ একখানি 
পত্রে লেখেন :৯২ 


এ বক্তৃতা! আমার বন্ধুদিগের মধ্যে ধাহারা শুনিলেন তাহারাই পরিতৃপ্ত 
হইলেন , কিন্তু আশ্চয্য এই যে তত্ববোধিনী সভার গ্রস্থাধ্যক্ষের! ইহাকে 
তত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশযোগ্য বোধ করিলেন না। কতকগুলান 
নাস্তিক গ্রস্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইহাঁরদিগকে এ পদ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া 
দিলে আর ব্রাঙ্গধশ্ম প্রচারের স্থবিধা নাই । 


এ রকম কঠোর খেদোক্তি দেবেন্দ্রনাথ সহজে করেননি । “কতকগুলান নাম্তিক 
গ্রস্থাধ্যক্ষ” বলতে তিনি কাদেব কথ! বলছেন, তাঁও পরিষ্কার বোবা যায়। 
অবশেষে ১৭৮১ শকের বৈশাখ মাসে (১৮৫৯, মে) দেবেন্দ্রনাথ “তত্ববোধিনী 
সভা” তুলে দেন। উল্লেখযোগ্য হল, সভার শেষ জীবনে বিদ্যাসাগরই তার 
সম্পাদক ছিলেন। ১৭৮১ শকের ২৬ বৈশাখ সাংবৎসবিক সভার যে নোটিশ 
প্রকাশিত হয়, তাও শ্রিঈশ্বরচন্দ্র শর্মা” স্বাক্ষরিত 


আমি কোথায়, আর তিনি কোথায ! আকাশ-পাতাল প্রভেদ ! 
দেবেন্দ্রনীথের সঙ্গে এ রকম “আকাশ-পাতাল প্রভেদ” থাকা সত্বেও, 


বিদ্ভাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২৭৬ 


বিচ্যাাগর ও অক্ষয়কুমার কি করে তত্ববৌধিনী সভা ও পত্রিকার সঙ্গে 
দীর্ঘকাঁল ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, ভাবলে অবাঁক হতে হয়। বিশেষ কবে 
বিগ্ভাসাগরের কথা মনে হলে আরও অবাক হতে হয়। আধিক ব! চাকরি- 
বাকরির স্বার্থের ব্যাপারে তত্ববোধিনীর সঙ্গে তাঁর ষোগ ছিল না । কর্মজীবনে 
তার প্রতিষ্ঠ। ও প্রতিপত্তি এই সময় ক্রমেই বাড়ছিল । মতামতের ব্যাপাঁরে 
কোনকালেই তিনি আপসরফাঁর বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। মতের সংঘর্ষ 
বা বিরোধ তিনি কখন সহ করতে পারতেন না। বিদ্যাসাগর-চরিত্রের সব 
চেয়ে বড় ছুর্বলত1 ও ক্রটি ছিল এই “অসহিফুতা”। যেজাজও এব্যাপারে তার 
অত্যস্ত খেয়ালী ছিল। মুহূর্তের মধ্যে যে-কোন গুরুবিষয়ে তিনি চুড়াস্ত 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন । তাই মনে হয়, 'আকাশ-পাতাঁল প্রভেদ' 
সত্বেও বিদ্যাসাগর কি জন্য শেষ দিন পর্যন্ত তত্ববোধিনী সভার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে 
যুক্ত ছিলেন? কি করে তার পক্ষে থাক। সম্ভব হয়েছিল ? 
ধর্মান্দোলনের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের আস্থা ছিল না। বরং তিনি মনে করতেন, 
ধর্মান্দোলনে সামাজিক আন্দোলন ব্যাহত হয় । তবু এ কথা ভাবা যাঁয় না ষে 
মধুস্থদন দত্তের মতন প্রতিভাবান যুবকদের, নিজধর্ম পরিত্যাগ করে, খ্রীস্টধর্ম 
গ্রহণের ব্যাকুলতা৷ দেখে তিনি আদৌ চিস্তিত ও ব্যথিত হননি । নিশ্চয় 
হয়েছিলেন । কৃষ্ণমোহনের মতন জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির পক্ষে গৌড় পাডিসাহেবে 
পরিণত হওয়াও তিনি সামাজিক শুভলক্ষণ বলে মনে করতেন না। ডাফ, 
ডিয়াল্টি, প্রমুখ পাত্রিদের অনেক চারিত্রিক গুণ থাকলেও, তাদের ধর্মপ্রচারের 
কলাকৌশল তিনি সমর্থনযোগ্য মনে করতেন না। এদিকে ত্রা্মধর্মের প্রচারে 
যে এ-ব্যাঁধির উপশম হবে, এ-বিশ্বাসও তার ছিল না। ব্যাধি ০0০ কর 
সম্ভব হলেও, 49156 কর! সম্ভব নয়। মূল সমস্যা হল, দিকনির্ণয় করা। 
সামাজিক কর্তব্যের ও আন্দোলনের দ্িকনির্ণয় করা । দিকভ্রাস্ত ধারা, তাঁদের 
একবার ঘদি আসল চলার পথটি দেখিয়ে দেওয়া যাঁয়, আসল সমস্যা ও কর্তবোর 
সন্ধান দেওয়া যায়, তাহলে তার। অসাধ্য সাধন করতে পাঁরেন। এ-বিশ্বাস 
তাঁর ছিল। তিনি জানতেন, মধুস্থদন বা কৃষ্ণমোহন সাধারণ মাঘ নন। 
ব্রাহ্মসমাঁজ ও তত্ববোধিনী সভার সভ্যদের মধ্যেও প্রতিভাবান যুবকের অভাব 
নেই। পাত্রিদের দলে যোগ দেওয়ার কথ! তিনি কল্পনা! করতে পারতেন ন1। 


নৃতন উধার স্বর্ণদ্বার ২৭৭ 


সনাতন হিন্দুধর্মপন্থীদের সঙ্গে তো নয়ই । বাকি থাকে ব্রাহ্ম সমাঁজ-তত্ববোধিনীর 
দল। এ দলের সঙ্গে অনেকদূর পথ অগ্রসর হওয়া যায়। এ দলের সঙ্গে থেকে 
যদি নতুন গোৌঁড়ামির রাশ খানিকটা টেনে রাখা যাঁয়, ধর্মান্দোলনের চোরাগলির 
পথ থেকে ঘি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রশস্ত পথের দিকে তার 
গতি ঘুরিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে সামরিক দুর্যোগের অন্ধকাঁর কেটে যাবে, 
নতুন উধার স্বর্ণদ্বার খুলতে খুব বেশি বিলম্ব হবে না। 

এইরকম ধারণার বশবর্তী হয়ে বিদ্যাসাগর তার কর্মজীবনের উদ্যোগপর্বে, 
উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে, তত্ববোধিনী সভা৷ ও পত্রিকার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে 
এসেছিলেন । ধারণা তাঁর মিথ্যা হয়নি। তাতে তিনি নিজেও উপকৃত 
হয়েছিলেন এবং তার সাল্লিধ্যে অন্যান্য সহকর্মিরাঁও লাভবান হয়েছিলেন। 
সভার মধ্যে থেকে তিনি তার ধর্মপ্রবণতার ও গোৌঁড়ামির বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করেছিলেন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শকে বড় করে তুলে ধরবার চেষ্টা 
করেছিলেন । তত্ববোধিনীর নবীন সভ্যদের মধ্যে সকলেই প্রায় তার সহযোদ্ধ! 
ছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন তার একাস্ত অনুরাগী ও বিশ্বস্ত সেনানায়ক | 
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নতুন শক্তির আঘাতে নিস্তরক্ষ সমাজের বুকে যখন স্পন্দন জাগে, তখন তার 
ভিতরের অস্থিপঞ্জর পর্যস্ত অন্ঠরণিত হয়ে ওঠে। বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের 
প্রারভ্তে, প্রাণহীন বাংলার সম|জের বুকেও এই অন্গরণন শোন! গিয়েছিল। 
কেবল চিরাচরিত 'ধর্ম' সম্বন্ধেই যে মাম্ষের মনে নানাবিধ প্রশ্ন জেগেছিল, ত৷ 
নয়। সমাজ-জীবনের অন্যান্য ক্ষতস্থানও নবজাগ্রত মানুষের দৃষ্টিতে ধবা 
পড়েছিল। এমন কোন সামাজিক সমস্তা ও প্রশ্ন ছিল না, যা মাগষের মনকে 
তখন নাড1 দেয়নি। সমস্যা যত জটিল হোক না কেন, কুসংস্কারের যত 
গভীর স্তর পর্যন্ত তাঁর জট জড়িয়ে থাকুক না৷ কেন, নির্ভয়ে ইয়ং বেঙ্গল ও 
্রাঙ্মসমাজপন্থীরা তাঁর মুখোমুখি দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিলেন, তার সমাধানের 
পস্থা! নিয়ে আলোচন! করেছিলেন । সনাতনপন্থীদের সশব্দ সোরগোলে তার! 
বিচলিত হননি, ভয় পাননি । 

জীবন ও সমাঁজের নাঁনাদিক নিয়ে এই ছুঃসাহপিক প্রাস্ব্োত্বর ও 
তর্ক-বিতর্কের যুগে, বিদ্যাসাগর তাঁর প্রথম যৌবনের কর্মোনুখ অস্থিব 
মনটিকে এক-একটি লক্ষ্যের শিখরে স্থিরভাবে নিবদ্ধ করবার স্থযোগ 
পেয়েছিলেন । 

শিক্ষা ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের সমস্ত প্রেরণ। তিনি বাইরের সমাজ- 
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জীবনের নতুন তরঙ্গের ঘাতগ্রতিঘাত থেকেই পেয়েছিলেন । কোনটাই তিনি 
নিজে উদ্ভাবন করেননি । তীর ব্যক্তিগত অনুভূতি ও কল্যাণবুদ্ধির সঙ্গে 
বাইরের সমাজচেতনার যে এঁতিহানিক মিলন হয়েছিল, তার ফলেই তিনি 
নবযুগের বাংলার অন্যতম সারথি হতে পেরেছিলেন । 

কলকাতা শহরের জনৈক বড়মান্ুষ “বিদ্যাদর্শন” পত্রিকায় ভার রোজনামচার 
মধ্যে জীবনের ষে চিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন, সেইটাই সামাজিক সত্যের সবটুকু 
নয়। রোজনামচাঁর বিকৃত বূপ ছাঁড়াও জীবনের আরও একটা দিক তখন 
বাইরের সমাজে ফুটে উঠেছিল, ঘাঁর প্রভাব শহরের বড়মান্ষদের প্রভাবের 
তুলনায় খুব নগণ্য ছিল না। 

ধর্ম ও ধর্মাস্তরের সমস্যা তখন বড় হয়ে উঠলেও, সকলের মনপ্রাণ ধর্মের 
রাজোই বন্দী ছিল না। ইয়ং বেঙ্গল ও ব্রাঙ্মসমাজ দলের যুবকরা, জীবনের 
নবমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, কেবল ধর্মসংস্কীরের কাজে নিজেদের হারিয়ে ফেলেননি। 
সমাজের আরও নির্মম সত্য গুলিকে তাঁর! প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ক্ষেত্রে টেনে 
নামিয়ে এনেছিলেন । ধারা এই কাজে ব্রতী হয়েছিলেন, নবীন বাংলার সেই 
যুবসমাজের মধ্যে বিদ্যাসাগর ছিলেন অন্যতম | পরে বিগ্যাসীগরই তার শীর্ষস্থান 
দখল করেছিলেন । 

বাংলার সমাজ-জীবনেও অনেক নতুন গতিশক্তি তখন সক্রিয় হয়ে 
উঠেছিল। একত্রে এমন কতকগুলি ঘটনার সমাবেশ হয়েছিল তখন যে তার 
প্রতিক্রিয়ায় সমাজের সবচেয়ে অসাড় অচৈতন্য দিকটাতেও নতুন সাড়া জেগে- 
ছিল, নতুন চৈতন্তের উদয় হয়েছিল। তার মধ্যে দাঁসত্বপ্রথার উচ্ছেদ, জর্জ 
টমসনের কলকাতায় আগমন, সভাসমিতির বিস্তার, বিকাশ ও কর্মতৎপরতা 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য | 


বিদ্যাসাগর যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কাজ করছিলেন এবং মাইকেল 
মধুস্দন দত্ত যে-সময়ে হিন্দু কলেজ থেকে পালিয়ে শ্রীস্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করে- 
ছিলেন, সেই সময়, সেই বছরেই, ১৮৪৩ সালে আমাদের দেশে দাসত্বপ্রথা- 
নিরোধ আইন পাশ হয়। 
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বহুকাল ধরে দ।সত্বপ্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। দেশভেদে ও 
সামাজিক অবস্থাভেদে তার রূপ ভিন্ন হলেও, কেনাগোলামি ছাডা তাকে আর 
কিছু বল! যায় না । বাংলাদেশের নানাজায়গায় গোলাম কেনাবেচা হত এবং 
বংশান্গক্রমে গোলামি করত মানুষ । কলকাতা শহরেও উনিশ শতকের প্রথম 
দিক পর্ধস্ত, অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের মতন, গোলাম কেনাবেচা হয়েছে, ব্যবসায়ীরা 
গোলাম কিনে জাহাঁজ বোঝাই করে বিদেশে চালান দিয়েছেন। সাহেবর৷ 
বাঁড়ীতে দাসদাসী রেখেছেন এবং গোঁলামের মতনই তাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার 
করেছেন। বিদ্যাসাগর তার ছাত্রজীবনেও কেনাগোলামির এই কুৎসিত রূপ 
দেখেছেন কলকাতা! শহরে । “ক্যালকাটা গেজেট”, “সমাচার দর্পণ প্রভৃতি 
সমসাময়িক পত্রিকায় মান্ষষ বিক্রীর ও গোলাম কেনাবেচাঁর অনেক বিজ্ঞাপন 
ও সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। ইংরেজরা প্রথম দিকে এই গোলামিকে প্রশ্রয় 
দিয়েছেন, এদেশের মাুষের সঙ্গে তাঁদের সাধারণ প্রভৃ-ভৃত্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার 
জন্য । পরে ইংলগ্ডেই যখন সমাজের একদল মান্রষের মধ্যে নতুন মানবতাবোধ 
জেগেছে, এবং উদার ধর্মান্দোলনের সঙ্গে যখন এই মানবতার আন্দোলন এক 
হয়ে মিশে গিয়ে শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠেছে, উইলবারফোর্সের 
(৬11০০1601০৩) ও বাক্সটনের (939%০7) মতন সমাঁজনেতাদের আবির্ভাব 
হয়েছে, তখন ইংরেজ শাসকরাঁও বর্বর গোলামিপ্রথাকে তাদের সাম্নাজ্য থেকে 
উচ্ছেদ করতে সচেষ্ট হয়েছেন । 

উনিশ শতকের গোডার দিকেই ইংলগ্ডে দাসত্ববিরোধী আন্দোলন গড়ে 
উঠেছিল। ১৮০৭ সালে দাঁস-ব্যবসা (918%9 0:৪০) রহিত হয় এবং ১৮৩৬ 
সালে বুটিশ-সাত্রাজ্যের সর্বত্র তার ফলাফল কাধকর হয়। সেই সময় যেসব 
ইংরেজ শাসক ও প্রতিনিধি এদেশে আসেন, তাঁরাও কতকটা এই সামাজিক 
মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। আমাদের দেশে প্রত্যক্ষভাবে দাসত্বপ্রথা- 
বিরোধী কোন আন্দোলন হয়নি বটে, কিন্তু রামমোহন বায়ের সতীদাহ 
প্রথাবিরোধী আন্দোলনের মধ্যে এই নতুন মনোভাবই পরিস্ুট হয়ে ওঠে। 
সতীদাহপ্রথার শাস্ত্রীয় নাম 'দাসত্বপ্রথা' না হলেও, তাকে দাসত্বপ্রথারই 
সামাজিক প্রকরণ ছাড়া কিছু বল! যায় না । 

উইলবারফো্সের দাসত্ববিরোধী আন্দোলন ইংলগ্ডের সমীজ-জীবনে যে সব 
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নতুন শক্তি সঞ্চারিত করেছিল, যেসব যুগধর্মী বৈশিষ্ট্যের বিকাশে সাহা্য 
করেছিল, রামমোহনের সতীদাঁহবিরোধী আন্দোলনও বাংলার সমাজে তাই 
করেছিল । অস্তত তার সুচনা করেছিল বল! যাঁয়। পরে বিদ্যাসাগরের মাঁনবধর্মী 
আন্দোলন তাকে সমগ্রতা দান করেছিল । 

ইংলগ্ডের সমাজ-জীবনে উইলবারফোর্সের আন্দোলনের ফলাফল সম্বন্ধে 
বিখ্যাত এতিহাঁসিক ট্রেভেলিয়ান বলেছেন :১ 


110601001০6 204 (1০ 2170-519৬61% 10001) 1790 11000000060 11100 
[1021191) 116 2170 [0০011003 16৬৮ 17061170905 ০01 816950175 8100 
৪001০8076 000110 00101012 , 00110 01501095101) 8170 1১000110 
81080101701? 9৮917 1000 01 01650017 050917)9 (106 17901 01 116 
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উইলবারকোর্পের আন্দোলনের ফলে ইংলগ্ডের সমাঁজ-জীবনে যে আলোড়নের 
স্থষ্টি হল তা যুগান্তকারী । জনমতকে সংগঠিত, পরিচালিত ও আন্দোলিত 
করার সামাজিক পদ্ধতিই বদলে গেল। আগেকার যুগে এই সামাজিক 
আন্দোলন সম্ভব ছিল না। যে কোন সমন্তা নিয়ে যত্রতত্র আলোচনা করা, 
তর্কবিতর্ক করা, আন্দোলন গড়ে তোল! যেন ইংরেজদের জাতীয় অভ্যাসে 
পরিণত হতে লাগল । সবরকমের উদ্দেশ্ঠ ও আদর্শ নিয়ে স্বাধীন সভা-সমিতিরও 
বিকাশ হতে লাগল চারিদিকে | 

পৌত্লিকতার বিরুদ্ধে, সতীদাহের বিরুদ্ধে, ধর্মের নামে চিরাঁচরিত 
কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, রামমোহন রায়ের আন্দোলনের ফলেও, উইলবারফোর্সের 
সমসাময়িককালে, বাংলার সমাঁজ-জীবনে নবযুগের এই এঁতিহাসিক বৈশিষ্ট্যগুলি 
ফুটে উঠতে আরম্ভ হয়েছিল. ইয়ং বেঙ্গল দলের প্রচণ্ড আলোড়ন স্ষ্টির ফলে 
আরও দ্রুত নবযুগের এই লক্ষণগুলি চারিদিকে প্রকট হয়ে ওঠে । পত্র-পত্রিকা 
ও সভা-সমিতিতে সমস্ত বিষয় সকলের আলোচ্য ও বিচার্য হয়। ১৮৪৩ 
সালে আমাদের দেশে আইন পাশ করে যখন দাসত্বপ্রথ। রহিত কর! হয়, তখন 
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ইয়ং বেঙ্গল দলের মুখপত্র “বেঙ্গল স্পেক্টেটর” অভিনন্দন জানিয়ে যা লেখেন তার 
মর্ম এই :* 


আমরা জেনে আনন্দিত হলাম যে, এ বছরের পঞ্চম আইন অনুসারে 
এদেশে দাসত্বপ্রথা বেআইনী প্রথা বলে ঘোষণা করা হয়েছে । ভারতের 
দাসত্ব-পীড়িত অসংখ্য সাধারণ মানুষের জীবনে এই আইন নৃতন 
আশীর্বাদ বহন করে আনবে । যদিও আমর! জানি যে আমাদের দেশের 
( বাংলাদেশের ) বিভিন্ন অঞ্চলে যে-ধরনের দাঁসত্তবপ্রথ। প্রচলিত আছে, 
তা পশ্চিমভারতে প্রচলিত নিষ্ঠুর ও বর্বর প্রথার তুলনায় অনেক বেশি 
কোমল, তা হলেও এরকম অভিশঞ্ঠ অমানষিক প্রথার ফলাফল সমাজ- 
জীবনে অকল্যাণকর হতে বাধ্য বলে, আমর! তার অবলুপ্তি কাঁমনা 
করি। কোমলতা বা কঠোরতা দিয়ে এ প্রথাঁর বিচার করা! যায় না, কারণ 
মানষের ন্যায্য জন্মগত মান্ধষিক অধিকার থেকে দাসত্বপ্রথা মান্ষকে 
বঞ্চিত করে এবং মান্ঘকে অমান্নষ করে তোলে । কোমল বা কগোর 
যাই হোক, আমাদের হিন্দু ও মুসলমান শাসকরা দাঁসত্বপ্রথা বর্জন 
করেননি । ইংরেজদের শাসনকাঁলে এই বর্বর প্রথা রহিত হল যখন, 
তখন ইতিহাসে তাঁর! ম্মর্ণীয়ও হয়ে রইলেন। এই উপলক্ষে আমরা 
তাদেরও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যাঁরা ইখলগ্ডের জনমতকে 
দাসত্বপ্রথার বিরুদ্ধে জাগিয়ে তুলে, সেই জনমতকে সংগঠিত করে 
আইনপ্রণেতাদের দৃষ্টি এবিষষে আকর্ষণ করেছিলেন । 


মান্য যে কেবল জীবনধারণের জন্য নিজের মানবিক সত্তাকে চিরকালের জন্য 
বন্ধক দিয়ে, দাসত্বের নিষ্ঠুর বন্ধন সহা করতে পারে, ছেলেবেলা থেকে 
বিদ্যাসাগর সে করুণ সামাজিক দৃশ্ঠ তার চারিদিকে দেখেছিলেন । পশ্চিমবঙ্গের 
বিভিন্ন জেল! থেকে বৃদ্ধ পিতামাতীরা তাদের সম্ভাঁনদের পণ্যের মত বিক্রী 
করবার জন্য কলকাতা শহরে নিয়ে আসতেন । উনিশ শতকের গোড়ার 
দিকের সংবাদপন্ত্রে এরকম সংবাদ প্রীয়ই প্রকাশিত হত। সভ্যসমাঁজে, মাত্র 
দেড়শ-ছু'শ বছর আগেও যে সাধারণ মানুষের সঙ্গে পশুর মর্ধাদার কোন 
পার্থক্য ছিল না” একথা! মনে করে বিষ্ভাসাগর নিশ্চয় ঘ্বণায় শিউরে উঠতেন। 
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সামাজিক প্রথ। দীর্ঘকাল স্থায়ী হলে, কেবল বাইরে থেকে আইন পাশ করে 
সহজে তাকে রহিত করা! সম্ভব হয় না । প্রথা প্রায় জন্মগত সংস্কারে পরিণত 
হয়, এবং নারী আইনের জোরে তাকে রাতারাতি নিমৃলি করা যায় না। 
দাঁসত্বপ্রথা বেআইনী ঘোষিত হবার পরেও কিছুকাল টিকে ছিল, কিন্ত 
তা থাকলেও, সমাজে মাহুষের মর্যাদা যে স্বীকৃত হল, কেবল দারিজ্র্ের 
অপরাধের জন্য মান্চষকে যে পশ্র মতন গোলামি করতে বাধ্য কর! হল 
না, অস্তত একটা আইনের অবলম্বন যে সে পেল, যার উপর খঞ্জের 
যষির মতন ভর দিয়ে মাঁনবসমাজে সে সোজা হয়ে চলবার চেষ্টা করতে পাঁরে, 
ইতিহাসে এইটুকুই একটা যুগাস্তকাঁরী ঘটন]। 

ঘটনাটি “আইনতঃ ঘটলেও, যুগান্তকারী ঘটনা । আইনের অক্ষর থেকে 
মানুষের জীবনের স্তরে পৌছানো! সময়সাঁপেক্ষ ব্যাপার । যখন তা পৌছয় 
তখন অক্ষরবদ্ধ আইন জীবনের সত্য ও সামাজিক সত্য হয়ে ওঠে । একথা 
বিচ্যাসাগরও জানতেন । আরও কিছুদিন পরে, তিনি নিজে সমাঁজকলাণের 
আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে, যে-সব আইন পাশ করিয়েছিলেন, সে-সব আইন একশ 
বছরেও সামাজিক সত্যে পরিণত হয়নি । না হলেও, তার স্বীকৃতিটাই বড় 
কথা। আইন হল সেই প্রাথমিক স্বীকৃতি । রাষ্ট্রের কর্ণধারর! “ন্বেচ্ছায়” 
হঠাৎ কোন আইন পাশ করেন না, বিশেষ করে সামাজিক আইন । 
যুগোপযোগী সামাজিক চেতনার প্রাথমিক স্বীরৃতি হল আইন। গণতান্ত্রিক 
যুগের প্রতীক “আইন? । দাঁসত্বপ্রথা-নিষেধ আইনেব মধ্যেও বিদ্যাসাগর সেই 
প্রাথমিক স্বীকৃতিরই পরিচয় পেয়েছিলেন । মাশ্তষের মানবিক মর্যাদার ও 
অধিকারের এঁতিহাঁসিক স্বীকৃতি । 

১৮৪৩ সালে যখন এই আইন পাশ হল, ইয়ং বেঙ্গলের মুখপত্রে তাঁর 
সামাজিক গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা হতে লাগল, তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে 
বিগ্যাসাগরের মাত্র বছর দেড়েক চাকরি হয়েছে । বয়স তার তেইশ বছর। 
তেইশ বছরের যুবক গোলদীঘি থেকে বাঁংলাঁর সমাজের মেঘাবৃত আকাশের 
দিগন্ত পর্যস্ত চেয়ে দেখলেন। দীঁসত্প্রথ। রহিত হলেও, গোলাম কেনাবেচা 
আইনত দণুনীয় হলেও, দাসত্বের নানারকমের বন্ধন থেকে সমাজের 
সর্বস্তরের ও সর্বশ্রেণীর মাষের মুক্তির এখনও অনেক দেরি। সংগ্রাম সবেমাত্র 
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শুরু হয়েছে । সতীদাহ-নিবারণ আইন, দীসত্তপ্রথা-নিরোধ আইন, তার প্রথম 
পর্বের ফলাফল মাত্র । সংগ্রামের অনেক পর্ব এখনও বাকি আছে। অনেক 
অগ্রগতি ও পশ্চাদপসরণের ভিতর দিয়ে, সংগ্রামে এগিয়ে যেতে হবে। 
সংগ্রামের সেই চেতনাঁও জেগেছে বাইরের সমাজে । সেই সমাজ-চেতনার 
মধ্যে বিদ্যাসাগর তাঁর নিজের চেতনাকে নিমজ্জিত করে দিলেন । 


এই সমাঁজ-চেতনার পুরোগামী মুখপাত্র ছিলেন ইয়ং বেঙ্গল দল। 
ধর্মসংস্কার আন্দোলনের চোরাঁগলিতে তাঁদের নবীন উদ্যমের অনেকটা! অপচয় 
হলেও, সমাজসংস্কার আন্দোলনের আবশ্যকতাঁও তীব্রভাবে তারা অন্থভব 
করেছিলেন । কেবল তাদের মুখপত্রে নয়, বিভিন্ন সভামমিতির আলোচনার 
মধা দিয়েও তাদের এই অন্ভূতির ও বোঁধশক্তির প্রকাশ হচ্ছিল বাইরে । 
ধর্মের ক্ষেত্রে তার প্রকাশ খানিকট] উচ্ছঙ্খল হলেও, সমাজ-জীবনের অন্যান্য 
ক্ষেত্রে তার যুগোপযোগী প্রকাশই হয়েছিল। ইয়ং বেঙ্গলের সমন্ত উচ্ছজ্খলতা 
ও অসংযমের কথ স্বীকার করেও তাঁদের এই যুগোপযোগী মনোভাবকে 
অস্বীকার করা যায় নী। একদিকে তার! যেমন ভেঙেছিলেন, তেমনি অন্য 
দিকে নতুন করে গডে তোলার মতন ভিত রচনা করতেও চেষ্টার ক্রি 
করেননি । তাদের এই মনোভাবটাই ছিল এঁতিহাসিক | অন্যায়ের বিরুদ্ধে, 
যুক্তি ও বুদ্ধির অগম্যের বিরুদ্ধে, বিদ্রোহ ও প্রতিরোধের মনোভাব । 
সেই মনোৌভাবকে বাইবে সাহস করে লোকসমাঁজে প্রকাশ করবার মতন 
চারিত্রিক দৃঢ়তাও ইয়ং বেঙ্গলের ছিল। বিদ্যাসাগরের মন এই বিদ্রোহ, 
প্রতিরৌধ ও বলিষ্ঠতার পরিবেশেব মধ্যেই গড়ে উঠেছিল । তাঁর কর্মজীবনের 
গোড়াতে, যৌবনের প্রারস্তে, তিনি ইয়ং বেঙ্গলের এই মানসিক বলিষ্ঠতা 
থেকে নিজের মনেও বলসঞ্চয় করেছিলেন । 

ধর্মের ক্ষেত্র ছাড়াও, ইয়ং বেঙ্গলের এই বিদ্রোহী মনোভাব কি ভাবে 
অন্যান্য ক্ষেত্রেও পরিস্বুট হয়ে উঠছিল, একই সময়ে, তার অনেক দৃষ্টান্ত 
আছে। ১৮৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, মধুস্দন যখন হিন্দু কলেজ থেকে 
পালিয়ে শ্রীস্টধর্মে দীক্ষা নিতে গিয়েছিলেন, তখন “দূর শ্বেতদ্বীপ তরে? যে 
ব্যাকুল বেদনা তার মনে জেগেছিল, অতলাস্তিকের 'অপার জলধি” লঙ্ঘন 
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করে যশলাভের যে তীত্র আকাজ্ষায় তিনি বিচলিত হয়েছিলেন, তার 
পিছনে ছিল এ যুগমানসের প্রেরণা । স্থখন্বাচ্ছন্দ্যের প্রাচুর্যের মধ্যেও তাই 
পারিবারিক জীবনের গতান্গগতিকতা৷ ও সঙ্কীর্ণতা তাঁকে বেধে রাখতে 
পারেনি । তার বিরুদ্ধে তার নবজাগ্রত মাঁনবসত্বা বিদ্রোহ করেছিল। সেই 
বিদ্রোহের সাময়িক 'প্রকীশ+ ভুল হলেও, বিদ্রোহট! ভূল নয়, কাঁলোতীর্ণ 
যুগসত্য । বিদ্যাসাগর এই যুগসত্যের ছু'রকমের বহিঃপ্রকাশই দেখেছিলেন । 
মধুস্দনের ধর্মাস্তরের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন তার 'সাময়িক' উদ্দাম 
প্রকাঁশ, কিন্তু তার অন্তরালে দেখেছিলেন, তার বিদ্রোহী আত্মসচেতন 
মনোভাবের মধ্যে কালোতীর্ণ সত্যের প্রকাশ । কয়েকমাস পরে দেবেন্রনাথের 
্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণের মধ্যেও তিনি এ একই সত্যের “সাময্িক' 
প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাঁননি। কিন্তু শ্ীস্টধর্মী ও ব্রার্ষধর্মী, 
ইয়ং বেঙ্গলের উভয় দলের মধ্যেই তিনি যুগসত্যের কাঁলোত্ীর্ণ রূপটিও 
দেখতে পেয়েছিলেন। নবযুগের জীবনমন্ত্রটি উচ্চারিত হতে শুনেছিলেন 
তাদের মুখে । 

এই জীবনমন্ত্র হল, মানবমধাঁদাবোঁধ, অন্যায় অযুক্তি কুযুক্তি ও বুদ্িহীন 
মোহাচ্ছন্নতাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও প্রতিরোধের মমোভাব। ১৮৪৩ সালের 
ফেব্রুয়ারী মাসে মধুস্থদন যখন খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন, তখন একই 
সময়ে, এ ফেব্রুয়ারী মাসেই, সভা-সমিতির প্রকাশ্ঠ অধিবেশনে ইয়ং বেঙ্গলের 
এই মনোভাব আরও তীব্রভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। একই সময়ের 
একটি স্মরণীয় ঘটনা উল্লেখ কর্ছি। 

১৮৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসেই “সাধারণ জ্ঞানোপাজিকা1 সভা'র 
(5০99190 10: 075 4৯০00151007) 0? 079181 :1170%/1508) একটি 
অধিবেশন হচ্ছিল সংস্কত কলেজের (হিন্দু কলেজ ) হলঘরে। সভায় সভা- 
পতিত্ব করছিলেন তারার্টাদ্দ চক্রবর্তী । ক্যাঁপটেন রিচার্ডসন ও আর এক- 
জন ইংরেজ দর্শক সভায় উপস্থিত ছিলেন । প্রধান বক্তা ছিলেন দক্ষিণা 
বঞ্ন মুখোপাধ্যায় । তাঁর বক্তব্য বিষয় ছিল 2757 5686 ০৫ 009 
195 110019, 00001917975 00211201091 30019210016, 2170. 1৯০91102012: 


015 8608থ1 £৮০4০০০১- বক্ৃত। প্রসঙ্গে দক্ষিণারপ্ধন কোম্পানীর কর্ম- 
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চারীদের ক্ষমতার অপব্যবহার, পুলিসের অসাধুতা এবং ব্রিটিশের শাসমপদ্ধতি 
ও শোষণের উদ্দেশ্ত সম্বন্ধে কঠোর ভাষায় মন্তব্য করেন। মন্তব্য শুনে 
রিচার্ডসন সাহেব বক্তৃতার মাঝখানে বাধ! দিয়ে বলেন : 


[০ 50800 00 1) 2. 11811] 511:101) 015 00%610006 1784 
06960 2110 11) (116 1621 01 2 01 ৮1010) 188 1179 1009 
0 2101151706010)61)9 2110 [17616 ০0 ৫210011000১ 89 01001655015 
8100 10099) 1105 1061) ৮51)0 9০৮91)60 (115 00110059৫1৫ 
1) 1315 00101010১ 2000196 (0 11685010...176 ০০৯1৫ 1)0% 161 
[010 10 11151500919, (০ 09 ০01091090 110 2. 0910 01 (58501 
81001710190 01056 [176 09015 2591119 211 91101) 179611179, 

যে হলঘর গবণমেণ্ট তৈরি করেছেন, কলকাতা শহরের মতন বিদ্যা- 
কেন্দ্রের মধ্যস্থলে, সেই হলঘরে দাড়িয়ে, সেই গবর্ণমেণ্টকে অত্যাচারী 
লু্নকারী বলে কটুভাষায় আক্রমণ করা, আমি দেশপ্রোহিতা বলে 
মনে করি। এই বিছ্যামন্দিরকে আমি তাই দ্রেশড্রোহীদের গোপন 
আড্ডাখানায় পরিণত হতে দিতে পারি না এবং ভবিষ়াতে আর কোঁন 
সভার অধিবেশনও এখানে হতে পারবে না। 


সভায় কোন বক্তার বক্তৃতার মাঝখানে এইভাঁবে বাধ! দ্রিয়ে কিছু বলা, 
শিষ্টতা ও শালীনতা-বিরোধী আচরণ । রিচার্ডসন ক্রোধের বশে সেই 
জ্ঞানট্রকুও হারিয়ে ফেলেছিলেন। সভাপতি তাবাচাদ চক্রবর্তী তার এই 
অশোভন ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করে, সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে 
দাড়িয়ে বলেন :ৎ ] 


58065110 ২1017810501), ৮16) 006 1692০ ] 068 10 58, 
0121 1 0810001 8110% 900 (0 0:০9০690. 2109 1017501 17) (1015 
০০756 06 ০018000 (05%/2105 ০: 9001819, 200 01) 1১617817 
০1 1005 11004 9326০০9 10810017, ]:1701150 925 0096 ০৮] 1৩" 
[0081105 916 8179101178০ 09001071106, 7] 810 0০070 2190 
€০ ৪৫4 012 7 902510617 9090: ০000000 83 210 105016 00 
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1125 5810 8100 10219 006 9001955, »5 5185811 16510155901 
06177800600 06 001201701065 01 0135 131000 0911656, ৪00 
11119969581 1০ 106 03091010179 16561 

ক্যাপটেন রিচার্ডসন, সবিনয়ে এই কথা আপনাকে বলতে চাই 
যে এই সভায় আপনি যে আচরণ করেছেন এবং আমার বন্ধু 
দক্ষিণাবাঁবুকে লক্ষ্য করে যে মন্তব্য করেছেন, তা শিষ্টাচার ময়। 
আমি একথাও বলতে চাই যে, আপনি আমাদের সোসাইটিকে 
অপমান করেছেন এবং তার জন্য আপনি ষর্দি সকলের কাছে ক্ষমা না 
চান, তাহলে বিষয়টি আমি হিন্দু কলেজের কমিটিতে, এমন কি প্রয়োজন 
হলে, গবর্ণমেণ্টের কাছেও বিচারের জন্য পেশ করতে বাঁধ্য হব । 


গোলদীঘির বিদ্যালয়ের হলঘরে অনুষ্ঠিত একটি সভার ঘটন1। সাধারণত 
ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বড় অক্ষরে লেখা থাকবার মতন ঘটনা নয়। কিন্তু 
ইতিহাসের যে রূপটিকে আমর! এখানে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করছি, তার 
মধ্যে এই ক্ষুদ্র ঘটনাটির স্থান অনেক বড়। মধুস্ছদনের ধর্মীস্তর এবং 
জ্ঞানোপাঁজিকা সভার এই ঘটনা, একই সময়ের প্রায় যুগপৎ ঘটে । এই যুগপত্তা 
আকন্মিক নয়, এতিহাসিক। যে বিদ্রোহী মনোভাব মধুস্থদনের ধর্মীস্তরের 
মধ্যে ফুটে উঠেছিল, সেই বিদ্রোহী মনোভাব তখন বাইরের সমাঁজ-জীবনে 
সচেতন ও সজাগ একটি জনন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে । পাশ্চাত্য 
ভাবধারায় উজ্জীবিত, নব্যশিক্ষিত বাঙালী মধাবিত্তশ্রেণী হল সেই জনন্তর। 
জ্ঞানোপাজিক1 সভায় তারাাদের দৃপ্ত উত্তর এবং সভার অধিকাংশ সভ্যের 
সেই প্রতিবাদ সমর্থন, তারই এঁতিহাসিক দৃষ্টান্ত । বিদ্যাসাগর এই সঞ্চরমাণ 
বিদ্রোহী সমাজচেতনার সঙ্গে আত্মচেতনার সংযোগ ঘটিয়ে, কর্মজীবনের 
গোড়াতে, নিজের ব্যক্তিসত্তাকে গড়ে তোলবার সুযোগ পেয়েছিলেন । 


ইংলগ্ডের সমাজসংস্কার আন্দোলনের অন্যতম মুখপাত্র জর্জ টমসন (0০০78০ 
[01500) ঠিক এই সময়ে, ১৮৪৩ সালের গোড়ার দিকে দ্বারকানাথ ঠাকুরের 
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সঙ্গে ইংলগ্ থেকে এদেশে আসেন। ভারতবর্ষে নবযুগের প্রধান জাগৃতিকেন্দ্ 
তখন কলকাতা শহর। টমসন কলকাতায় আসেন। কলকাতার সভা- 
সমিতির মধ্যে “সাধারণ জ্বানোপাজিকা সভা'ই তখন নব্য-শিক্ষিতদের 
প্রতিনিধিসভ1 ছিল । সভার পক্ষ থেকে রামগোঁপাঁল ঘোষ, টমসনকে অভিনন্দন 
জানাবার জন্য, একটি অধিবেশনে তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। ১১ জানুয়ারী 
(১৮৪৩) হিন্দু কলেজে অধিবেশন হয় ( পূর্বোক্ত ঘটনা ঘটবার মাঁসখানেক 
আগে ), তারাাদ চক্রবর্তীই সভাপতি হন। টমসন তার অভ্যথনার উত্তরে 
যে ভাষণ দেন, তার উপসংহারে বলেন :£ 


[0016 0015 165/1810 1 9661 001 10 60109 11 ০ ০8099, 1$ 
(0 596 900 00091105176 $০156165 (0 05 161620651 (1)2 6101151)0- 
1160 ৮1110108605 01 006 0181105 ০01 501 ০0017091191) (0 1179 
5517702009 0100 5010701 01 211 00০ 109৬০19 01 1770158] 204 0০117 
0081 10051106 117 151)61981)0, 


টমসন তার ভাষণে যা বলেছিলেন, তার মর্ম এই : “আমি এসেছি, এদেশের মাহ্চষ 
ও সমাজকে চিনতে । ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে আমি আসিনি । 
আপনাদের এই সভার মতন ইংলণ্ডেও অনেক সভা-সমিতি গড়ে উঠেছে এবং 
তার অনেকগুলির সঙ্গে আমি সংগ্রিষ্ট ছিলাম । আপনাদের সভার উদ্দেশ্য যে 
জ্ঞানোপার্জন” আমারও এদেশে আসাঁর উদ্দেশ তাঁই। ইংলগ্ডের মাশষের 
কাঁছে আপনাদের দেশের কথ অনেক বলেছি আমি, অনেক কথ! লিখে প্রচার 
করেছি। স্বপ্ন দেখেছি আমি ভারতবর্ষের ! কিন্তু স্বপ্ন দেখে, কথা বলে ব! 
লিখে আমার সাধ মেটেনি | স্বচক্ষে একদিন ভারতবর্ষের মান্য ও সমাজকে 
দেখব, এই আমার বাসন। ছিল। আজ সেই বাসনা আমার চরিতার্থ হল। 
আমি আপনাদের সঙ্গে, বন্ধুর মতন, আপনাদের একজনের মতন মিশতে চাই। 
আপনাদের অবস্থা কি, ছুঃখবেদনা কি, ইচ্ছ! আকাজ্ষ। কি, সব জানতে চাই, 
বুঝতে চাই। সেই আকাঙ্ঞা পূর্ণ করতে, সেই বেদন! দূর করতে, আমি সাধ্য 
মতন আপনাদের সাহায্য করতে চাই। তার জন্য আমি কোন পুরস্কার চাই 
ন1। আমি যদি দেখি যে আপনারা নিজেরাই দেশের দশজনের দাঁবিদাওয়ার 
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মুখপাত্র হয়ে উঠেছেন, তাহলেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করব এবং ইংলগ্ডের 
উদ্ধার মতাবলম্বী জনসাধারণের সহান্ভৃতি ও সমর্থনও আপনারা লাঁভ 
করবেন ।' 

একটি সভা, অথবা একটি বক্তৃতা নয়। সভার পর সভা হতে লাগল শহরের 
চারিদিকে এবং টমসন সাহেব প্রায় প্রত্যেক সভায় বক্তৃত! দিয়ে বেড়াতে 
লাঁগলেন। প্রথম সভার পরেই রেভারেগড রুষ্চমোহনের গৃহে সকলে নিমস্ত্রিত 
হলেন । সেখানেও সভ। .হল, আলোচন। হল। তারপর চন্্রশেখর দেবের 
বাড়ীতে সভা বসল । শ্রীরুষ্ণ সিংহের বাগাঁনবাঁড়ীতে সভ! নিয়মিত আরম্ভ 
হল। সাগ্তাহিক সভায় টমসন বক্তৃতা দিতে লাগলেন । মেকানিক্স ইনষ্রি- 
টিউটেও বক্তৃতা দিলেন । সভা-সমিতির ও আলাপ-আলোচনা বন্যা এল 
যেন কলকাতার শিক্ষিত মধ্যবিত্ঁসমাজে । “বেঙ্গল বৃটিশ ইত্ডিয়া সোসাঁইটি”ও 
স্থাপিত হল ১৮৪৩ সালে, টমসনের প্রেরণায় । 

যে আত্মচেতন। শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তসমাজে ধীরে ধীরে আগে থেকেই 
জাগছিল এবং ক্রমে সমাজচেতনায় পরিব্যাণ্ত হয়ে পড়ছিল, জর্জ টমসন সেই 
চেতনাঁকেই আরও খানিকট। সজাগ করে তুলতে সাহায্য করেছিলেন । তার 
বেশি কিছু তিনি করেননি । তিনি এদেশের মুক্তিদাত। ব! মুক্তিকামীদের 
অগ্রদূত হয়ে আসেননি । যে ব্রিটিশ মধ্যবিত্তশ্রেণীর মুখপাত্র হয়ে এদেশের 
মধ্যবিত্তসমাজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে তিনি এসেছিলেন, সেই ব্রিটিশ 
মধ্যবিত্তের প্রতিনিধিবাই তখন এদেশের শাসক হয়ে আসছিলেন । ইংবেজ- 
বিরোধী বা ইংরেজ শাসনবিরোধী কোঁন মনোভাব জাগিয়ে তোলার জন্য 
টমসনের শুভাগমন হয়নি । একথা পরিফাঁরভাবে “বেঙ্গল বৃটিশ ইয়া 
সোলাইটি*র প্রতিষ্ঠাকালেই তিনি সকলের সঙ্গে আলোচনা-প্রনঙ্গে বলেছিলেন । 
একটি সভাঁতে তিনি তার এদেশে আনার উদেশ্ঠ ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে পরিষ্কার 
ভাষায় বলেন :« 
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এদেশের বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা নিজেদের অভাব অভিযোগ যাতে নিজেরাই 
শাসকদের কাছে প্রকাশ করতে পারেন এবং দেই সব অভিযোগ 
সত্য হলে, আইন প্রণয়ন করে যাতে সেগুলি দূর করতে পারেন, 
তার জন্ত তাদের মধ্যে দাক্িত্ববোধ জাগিয়ে তোলাই তার উদ্দেশ্ট। 
তিনি সাধারণ দেশবাসীর মনে ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে কোন বিদ্বেষ 
বা বিদ্রোহের ভাব একেবারেই জাগিয়ে তুলতে চান না। ব্রিটিশের সঙ্গে 
ভারতবালীর যে শাসক-শাঁসিতের সম্পর্ক তা কোন কারণে ছিন্ন হলে 
( বা হওয়া সম্ভব হলে ) তিনি খুবই দুঃখিত হবেন । 


বিদেশ থেকে টমসনের দৌত্যে এদেশে দেশপ্রেম আমদানি হয়নি । দেশপ্রেম 
দেশের মাটিতেই অক্করিত হয়ে ওঠে । সমস্ত বিষয় নিয়ে স্বাধীন আলাপ- 
আলোচনার এবং প্রকাশ্টে সভা করার অধিকারকে টমসন অবশ্ঠ অনেকখানি 
প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছিলেন। ১৮৪৩ সালে এইটুকু করাই ঘষে 
অনেকখানি করা, তা স্বীকার করতে বাধা নেই। 

সভা-পমিতি, আলাপ-আলোচনা ও বক্তৃতার এই বন্যান্্রোতের মধ্যে 
বিদ্যাসাগর কি করছিলেন? তরঙ্গম্পর্শ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তিনি কি 
দূরে তীরে দীড়িয়েছিলেন, এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কেবল পণ্ডিতের 
চাকরি করছিলেন? সভা-সমিতির অধিবেশনে তিনি যোগদান করতেন কি 
না, টমসনের বক্তৃতা শুনতে যেতেন কি না, তার কোন লিখিত প্রমাঁণ বা দলিল 
কোথাও নেই। নেই বলেই তাঁকে সমাজের প্রাণচাঞ্চল্যের এই বন্যান্দ্োত 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে লাঁলদীঘির কলেজে ব! পঞ্চাননতলার বাসাবাড়ীতে 
নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত করলে, তার প্রতি স্থবিচার কর। হবে না। তা যদি ন! 
হয়, তাহলে তাঁকেও এই ম্রোতের মধ্যেই গাড় করিয়ে দেখতে হয় এবং তা না 
দেখা কোনদিক থেকেই সঙ্গত নয়। কিন্তু তার প্রামাণ্য দলিল কোথায়? 

দলিল নেই। থাঁকবার কথাও নয়। বিস্তাপাগর তখন মাত্র তেইশ 
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বছরের নবীন যুবক, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রজীবন সবেমাত্র শেষ করে, ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজে অধ্যাঁপনার কাজে নিযুক্ত হয়েছেন। কে তাকে চেনে? 
সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতরা চেনেন, তার সহপাঠীরা চেনেন, নতুন কলেজের 
সিবিলিয়ান সাহেব ছাত্র ছু*চাঁর জন চেনেন, আর চেনেন পাড়াপ্রতিবেশী কেউ 
কেউ । তাঁও ধার! চিনতেন, তারা কেউ তাকে ভবিষ্ততের “বিষ্তাসাঁগর” বলে 
চিনতেন না। তখনও তাঁর! তাঁকে বীরসিংহ গ্রামের দরিদ্র ব্রা্মণের সম্তান 
বলে চিনতেন এবং বিদ্বান ও বুদ্ধিমান বলে জানতেন । বাইরের সমাজে কোন 
পরিচয়ই তার ছিল না। তাঁর উপর সেই সমাজ ছিল অজ্ঞাতকুলশীলের 
নতুন নাগরিক সমাঁজ। তারাটাদ চক্রবর্তী ছিলেন রাঁমমোহনের সহযোগী, 
বয়সে বিদ্যাসাগরের চেয়ে অনেক বড়, সমাজে স্থপ্রতিষ্ঠিত। ইংরেজী শিক্ষিত 
বালী সমাজে “এজুরাঁজ' রামগোপাল ঘোষ ছিলেন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, তার 
অগ্রজতুল্য । রেভারেওড কৃষ্ণমোহন তো! বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবনের প্রারস্তেই 
কলকাতার শিক্ষিত যুবসমাজের মুখপাত্র হয়ে উঠেছিলেন এবং গৌড়] হিন্দু- 
সমাজের ভিত পধস্ত নড়িয়ে দেবার চেষ্ট৷ করেছিলেন । বয়সে ও প্রতিষ্ঠায় 
তিনিও অনেক বড়। ইয়ং বেঙ্গল দলের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে আরও ধারা 
ছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকেই প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির দিক থেকে তার অগ্রজতুল্য 
ছিলেন। বয্নস ও প্রতিষ্ঠা ছাড়াও আরও একটি কারণ ছিল, যাঁর জন্য এই 
প্রতিষ্ঠিতদের কলরবমুখর প্রাঙ্গণের একটি কোণেও বিদ্যাসাগর তখনও কোন 
স্থান পাননি । সেই কারণটি হল, তার দারিদ্র | ইয়ং বেঙ্গল দলের কর্ণধারদের 
মধ্যে সকলেই অভিজাত ও ধনিকবংশের সম্তান। সামান্য আয়াদে শহুরে 
সমাজে তাঁর! প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাদের প্রতিভা, কেবল 
আধিক প্রতিপত্তির জোরে, শতগুণ বেশি ফুলে-ফেপে বাইরের সমাজে 
প্রকাশিত হয়েছে । নবধুগের অথণপ্রধান সমাজে, কেবল “বিষ্াসাগর' উপাধির 
জোরে প্রতিষ্ঠ। অর্জন করা সহজ নয়। কলকাতা৷ শহরের নতুন অভিজাঁত- 
বংশের সন্তান হলে, তেইশ বছরের এটুকু কৃতিত্ব সম্বল করে যতখানি প্রতিপত্তি 
অর্জন কর বিছ্যানাগরের পক্ষে সম্ভব হত, অপরিচিত দরিদ্র পরিবারের সম্ভান 
বলে তার শতাংশের একাংশ অর্জন করাও তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই 
তিনি ষদ্দি সভা-সমিতির জনসমাবেশের মধ্যে একজন সাধারণ মানুষের মতন 
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ঘুরে বেড়িয়ে থাকেন, সকলের অলক্ষ্যে ও অগোচরে, তাহলে বিশ্মিত হবার 
কিছু নেই। সমসাময়িক পত্রিকায় তাঁর উপস্থিতির কোন সংবাদ ন! থাকা, 
এবং সভার কার্যবিবরণীতে তার নামোলেখ না! করা, খুবই স্বাভাবিক । 
সামাজিক প্রতিষ্ঠার নিয়তম ধাপটিতে তখনও তিনি চলে-ফিরে বেড়াচ্ছেন, 
কেবল বিগ্যাটুকু সম্বল করে, তা-ও আবার সেকালের সংস্কতবিদ্যা। শুধু যে 
বিদ্ভার পুঁজিটুকু, তা-ও সেকালের, একালের হিন্দু কলেজের নয়। বিত্ত তার 
একেবারেই ছিল না। স্থতরাং সামাজিক প্রতিষ্ঠার কোন সম্ভাবনা পর্যন্ত 
তখনও তাঁর ছিল না। সংস্কৃতজ্ঞ তরুণ পণ্ডিত বিদ্যাপাগর নতুন নামগোত্রহীন 
শহুরে সমাঁজে অজ্ঞাতকুলশীলের মতনই বাঁস করতেন। তাই সভাসমিতির 
বন্যাআোতের মধ্যে দীড়িয়ে তিনি সমাজের নতুন প্রাণশক্তি অন্ভব করেছিলেন 
কিনা, তার কোন লিখিত প্রমাণ নেই, এবং প্রমাণ না থাকলেও, সেইজন্য 
তীকে সেই গতিআ্োত ব| সমাজের ঘটনাশ্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখবারও 
কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। 

সমাজের এই সব সচল ও জক্রিয় শক্তির ঘাতগ্রতিঘাত বিদ্যাসাগর প্রত্যক্ষ- 
ভাবে অন্গভব করেছিলেন । যে-কোন বিচার্ধ ও বিবেচ্য বিষয় নিয়ে প্রকাশ্ 
সভা-সমিতিতে আলোচনার অধিকার যখন শ্বীরূত ও প্রসারিত হল, তখন 
সামাজিক সমন্যাঁগুলিকেও ইয়ং বেঙ্গল দল তাঁদের পত্রপত্রিকা ও সভাঁসমিতির 
আলোচনার ভিতর দিয়ে লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করলেন। এই 
সময় থেকেই, সমাঁজসংস্কারের আদর্শে তারা জনমত সংগঠন করাঁর কাজে 
অগ্রসর হলেন । শিক্ষার নানাদিক নিয়ে, বাল্যবিবাহ বহুবিবাহ বিধবাবিবাঁহ 
প্রভৃতি সমাজসংস্কারের বিভিন্ন সমস্ত নিয়ে, তাঁরা নির্ভয়ে প্রকাশ্টে বিচারবিতর্কে 
অবতীর্ণ হলেন। ১৮৪২ সালেই ( বিদ্যাসাগর তখন সবেমাত্র ছাত্রজীবন ছেড়ে 
চাঁকুরিজীবনে প্রবেশ করেছেন ) ইয়ং বেঙ্গল দলের মুখপত্র “বেঙ্গল স্পেক্টেটর” 
বিধবার পুনবিবাহ সমস্যা সন্বদ্ধে রীতিমত আলোচনা আরম্ভ করেছিলেন ।* 

“যে সকল বিষয়ের সাধারণের সর্বদা আন্দোলন হয় তন্মধ্যে হিন্দু জাতীয় 
বিধবার পুনধ্বিবাহেরও বাদান্ছবাদ হইয়া থাকে এবং “এতদ্ধিষয়ে প্রস্তাব 


সপ্পীপপশ পি এত পলাশ 


* বিস্তারিত বিবরণ এই গ্রস্থের "তৃতীয় থণ্ডে ভ্রটুব্য | 


নবজাগরণ ২৯৩ 


বহু বৎসরাবধি হইতেছে”-উক্ত পত্রিকায় জনৈক পত্রলেখফের এই উক্ভি 
বিশেষভাবে লক্ষণীয় ।* সংস্কারচেতনা যে ধীরে ধীরে স্বাধীন আলাপ- 
আলোচনার ভিতর দিয়ে জেগে উঠছিল এবং চতুর্থ দশকে অনেক বেশি প্রবল 
হয়ে উঠেছিল, তা৷ পত্রলেখকের উক্তি থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায। কেবল 
বিধবাবিবাহ নয, প্রত্যেকটি সামাজিক প্রথা এই সময় আলোচ্য বিষয় 
হযে উঠেছিল । তত্ববোধিনী পত্রিকায় যোগ দেবার আগে অক্ষয়কুমার যখন 
“বিদ্যাদর্শন” পত্তিক1 পরিচালনা করতেন, তখন তার ভিতর দিষেও তিনি 
নানা সমস্যার আলোচনার স্থষোগ দিতেন সকলকে | তত্ববোধিনী পন্রিকাতেও 
এই সব সমস্তা নিয়ে আলোচন। হত। প্রগতিশীল প্রত্যেক পত্রিকার রচনার 
ভিতর দিয়ে, সভা-সমিতির আলোচনার ভিতর দিয়ে, নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
জনস্তরের সমাজসংক্কার চেতন। প্রকাঁশ পেতে থাকে | উনিশ শতকের চল্লিশের 
প্রা একমাত্র ধ্বনি হযে ওসে, সমাজসংক্বার, শিক্ষাসংস্কাব | 


এই সংস্কারোন্ুখ সামাজিক পরিবেশের মধ্যে বিদ্যাসাগর তার মানসিক 
প্রস্তুতির স্থযোগ পেষেছিলেন। সমাজের নতুন প্রাণশক্তির বন্যাশ্রোতের মধ্যে 
তিনি তাঁর কর্মজীবনের লক্ষ্য স্থির করেছিলেন। শহষের নতুন অভিজাতশ্রেণী 
ও মধ্যবিত্ত বাবুদের" বুলবুলির লডাই, মেডার লডাই আর ঘোডদৌড় দেখে, 
বাইজীবিলাস দেখে, তিনি হতাশ হননি এবং তাকেই সামাজিক সতের 
সবটুকু বলে গ্রহণ করেননি । অধুস্থদনেব ধর্মীস্তর, দেবেন্্রনাথের ত্রাক্ষধর্ম গ্রহণ, 
নবাশিক্ষিত বাঙালীদের ধ্রীপ্টধর্মগ্রীতি ও ব্রাহ্মধর্মান্ররাগ, প্রধানত ধর্মকেন্দ্রিক 
বিদ্রোহ ও সংস্কারচেতনার প্রকাশ হলেও, তা দেখে বিদ্যাসাগর বিচলিত 
অথব। বিভ্রাস্ত হননি । সমাজসংক্কারের যে চেতন! ক্রমেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
জনন্তরে প্রবল হয়ে উঠছিল, যুগোপযোগী শিক্ষাৰ জন্য যে ব্যাকুলতা তাদের 
মধো প্রকাশ পাচ্ছিল, মতুন সামাজিক প্রাণশক্তির যে প্রাচুর্য বিদ্রোহ ও 
অন্যাষেব প্রতিবোধ-স্পৃহাঁর মধ্যে, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সভা-সমিতির স্বাধীন 
আলোচনার মধ্যে ধ্বনিত হযে উঠছিল, বিদ্যাসাগর তার ভিতর থেকেই তাঁর 
চলার শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন এবং লক্ষ্যও স্থির করেছিলেন । যা! বর্জনীয় তা 
বর্জন করেছিলেন এবং যা গ্রহণযোগ্য তা গ্রহণ করেছিলেন । তাঁর স্বাতস্ত্যের 


বিগ্যামাগর ও বাঙালী সমাজ ২৯৪ 


জন্যই তিনি বস্ামোতে তৃণখণ্ডের মতন ভেমে যাননি এবং তার সমাঁজচেতনার 
জন্ক তিনি সেই শ্রোতের তরঙ্গাঘাতও এড়িয়ে চলেননি। জোতের খরতা 
বাড়িয়ে সমাজ-জীবনের এতিহাসিক খাতে তাঁকে পরিচালিত করেছিলেন । 


বিষ্যামাগরের জীবনের “নিক্ষিয় পর্ব এখানেই শেষ হয়ে গেল। এই 
নিষ্ষিয়তা অবশ্য জড়তা বা অচলত| নয়। মান্য ও সমাজ কোন কালেই 
জড় বা! অচল হয়ে থাকে না। প্রতি মুহূর্তে, প্রতি দিনে, তাঁর বিকাশ প্রকাঁশ 
ও প্রসার হতে থাকে । সর্বদাই জীবন ও সমাজ পরিবর্তনের তরঙ্গে ওঠানাম। 
করে এবং ব্যক্তির বালাজীবন থেকে যৌবনের গোড়! পর্যস্ত, অর্থাৎ কর্ম- 
জীধনের স্চনা পর্যন্ত, প্রধানত মেই তরঙ্গের আঘাঁত লেগেই কেটে যাঁয়। 
আঘাতে আঘাতে জীবন এগিয়ে চলে, চরিত্র গড়ে ওঠে । প্রতিঘাতের প্রস্ততি 
চলে। জীবনের এই পর্বে বিষ্যাসাগরও এইভাবে এগিয়ে চলেছেন, সমাজ- 
জীবনের তরঙ্গাঘাতে নিজের কর্মাদর্শ গড়ে তুলেছেন, প্রতিঘাতের জন ্রস্তত 
হয়েছেন। এই পর্বে, অন্যান্ত সকল মীন্ষের মতন সমাজের সঙ্গে তাঁর 
ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্র খুবই শীমাবদ্ধ ছিল। প্রধানত 
প্রবহমান মমাঁজই তাঁর চরিত্র রূপাঁয়িত করেছে। পরবর্তী পর্বে সমাজের সঙ্গে 
তাঁর প্রত্যক্ষ ঘাত-প্রতিঘাত শ্ররু হয়েছে এবং তাঁর ফলে তিনি সমাজের 
পরিবর্তন ও তার নিজেরও পরিবর্তন সাধন করেছেন। এতর্দিন ষেন তিনি 
তীরে ঠাড়িয়ে সমাজ-জীবনের তরঙ্গাঁয়িত ধারার দিকে চেয়ে ছিলেন। এইবার 
সেই তরঙ্গের গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনি শ্লোতের মধ্যে গিয়ে দাড়ালেন এবং 
আঘাতের মঙ্গে প্রতিঘাত করে এগিয়ে চললেন। 
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লোকনাথ ঘোষের 771৮6 ৮1০৫০) 17315001501 605 1170191% €010159, [২৪)85, 
%8171170215 ০6০” গ্রন্থের (081০306 1881) দ্বিতীয় ভাগে, প্রাচীন কলকাতার পারি* 
বারিক ইতিহাস সম্কলিত হয়েছে । সম্পূর্ণ নির্ভরযোগা বিবরণ না! হলেও, অনেকটা! নির্ভরযোগ্য । 
শ্রীহুরেন্্রনাথ সেন পররাষ্ট্র বিভাগের কাগজপত্র থেকে €১৮৩৯ সালের ) সেকালের 
কলকাতার সন্ত্রান্ত ও ধনী বাঙালীদের নাম ও বংশপরিচয় “ভারতবর্ষ” পক্জিকার ১৩৪৭ 
সনের শ্রাবণ সংখায় প্রকাশ করেছেন। 

মেয়রস কোর্ট ও স্গ্রীম কোর্টের নথিপত্র থেকে সেকালের বাঙালী বেনিয়ানদের চমৎকার 
একটি বিবরণ শ্রীনরেন্্কুষ সিংহ 2390881 1783 8120 ৮০৪০৮ পত্রিকায় প্রকাশ 
করেছেন (৬০1. 69, 921781 1৭০. 132, 1950) 


২ পূর্বপুরুষ 
স্বরচিত জীবনচরিত | 


২। দীনেশচন্্র ভট্টাচার্য : বাঙ্গালীর সারম্ধত অবদান : প্রথম থণ্ড, ১০৮-১১১ | 
৩। মহেম্দ্রনাথ বিদ্যানিধি : সন্দর্ভ-সংগ্রহ (১৮৯৭ ) : “খানাকুল-কুফনগর সমাজ” প্রবন্ধ । 


রবীন্জনাথ : বিদ্যাসাগবচরিত। 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ২৯৬ 


৬ | 


প্‌ | 


৮। 


ন। 


১। 
২। 


৩। 
91 
৫ | 


৬। 


৭ | 


৯১। 


১২। 


শডভুচজ্র বিছ্যারত্র : বিষ্ঠাসাগর জীবনচরিত : “উপক্রমণিকা” | 

জন্মভুমি, জ্যৈষ্ঠ ১৩০২ : শ্রীহারাধন দত্ত ভক্তিনিধির “গড় মান্সারণ ও জাহানাবানের 
ইতিবৃত্ত” প্রবন্ধ । 

বিচ্যালাগর়ের সহোদর শঙ্তৃচন্্র বিদ্যার এই কাহ্ছনীটিয় উল্লেখ করেছেন : বিদ্যাসাগর 
জীবনচরিত : “উপক্রমণিকা” | 

প্রবাসী : আশ্বিন ১৩৫৩ * দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের “হটা-বিদ্ভালঙ্কার” প্রবন্ধ জবা | 

ব্রজেশ্সনাথ বন্দোপাধায় : সংবাদপত্রে সেকালের কথা : ১ম খণ্ড, সম্পাদকীয় । 

সম্বাদ ভাল্কর, ১৯শে এপ্ল ১৮৫১ : সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ডে উদ্ধৃত ৪১৩-৪ | 


৩] কলকাতা শহরে ঠাকুরদাস 


পুরাতন প্রসঙ্গ : ১ম ভাগ : ২১৮। 

ব80101981 1188821076, ৬০1. 31, 1919 £ “ভি 01 7615 01817010102” 
প্রবন্ধ । 

১৩২৬ সনের ফাঙ্কন-চৈত্র মাসের “নারায়ণ” পত্তিকায় (৬ষ্ বর্ষ) প্রিয়নাথ কর লিখিত 
“রামগোপাল ঘোষ” প্রবন্ধ । লেখক প্রিয়নাথ কবের জননীর মাতুল ছিলেন বামগোপাল 
ঘোষ এবং বালাকালে তিনি ত্ঠার সান্িধ্যে এসেছিলেন । 

কিশোবীর্টাদ মিত্র : 10819108780) 98016 :1-16. 

নবকুধঃ ঘোষ : পারীচরণ সরকার (জবনবৃত্ত ) : কলিকাতী ১৩০৯ : ১ম পরিচ্ছেদ । 

/81050 ৮০17 হাতা £ 50901091085 01 115 1২67815921706 (1945) : 27746. 
গ্বানীয় প্রাচীন অধবাসীরদেব কাছ থেকে লেখক কর্তৃক প্রতাক্ষ অনুসন্ধানলন্ধ | ঘাটাল- 
আরামবাগ অঞ্চলেও এর প্রমাণ পাওয়া ঘায়। 

1015070 7970৮০0০1--1৮10178001 * ড/, ৪. 067$03 1951 : ভৃদ্মকা ও “ক্ষীর- 
পাই” ড্রষ্টবা। 

ড/1111817 1700869 : শাা৮615 11117012 : [01700] 1794 : 13-16. 

শা ৩ 08100627901711)15 10017812785 1800.“ কালকাটা মাসল জার্পাল” 
১৮৮নং লালবাজারস্থ হরকরা প্রেস থেকে প্রকাশিত হত। 

1৬151710115 0? 11118] [71065 : ৬০] [৬ (1790-1809) : 1.00401, 5৫) 
8৫: 236-237. 

০ 0. 1210)0115 : 71510 3০০9 ০0 50165 ০01 ৪ ৮৪1 0 (0910009 : 
1809-10-11. (1৮. 5) 

1ব81101761 1/8852176 : 107৩ 1919 : পাট্টাটির আসল কপি অক্রর দত্তের অধস্তন 


নির্দেশিকা ২৯৭ 


১৩। 


১6 । 


১৪ 


৬৬। 


১৭। 


১৮। 


১৯। 


৯। 


| 


পঞ্চম পুরুষ চারচন্র দত্তের ( প্রাণনাথ পণ্ডিত ছ্রীট নিবাসী ) কাছে ছিল। তার কাছ থেকে 
নিয়ে 'গ্ভাশনাল ম্যাগাজিনে' প্রকাশ করা হয় । 

1460)0175 0 ড/711)থাত। 13106 : চতুর্থ খণ্ডে নিষাইচরণ মল্লিক, হিদারাম ব্যানার্জি 
ও রঘুনাথ ব্যানার্জি সম্বন্ধে কৌতৃহলোদ্দীপক আলোচনা আছে। ১৫ ও ১৮ অধায় জষ্টব্য। 

হিকি সাহেব লিখেছেন : “**.*** ] 00175106160 6010 [35 0551510 30108865 8700 
1018 010001 1২০95020206 0171188666০ ৮৩ 23 50511010565 8150. 82007901618 
8৪ ৩৬০1 591550, 5170 1780 012160 01611 চোটি 201101531০0 09581 212৫ 
[10010611705 17 9৬19 5 06) ০০৭1৫ ৫০156 .. ”? (ত্র, ৩১৫) 

শা১০ (210005 7৮101)11)15 9 001178] : 56১. 18090. 

না 8517881 2170 ১218 00081 00105 46 03829606601 007 1841, ৬০] হু. 
৮৪1 ]]া :258.. ১৮৪*-৪১ লালের ভাডাব হার হলেও, উনবিংশ শতাব্ীর গোড়াৰ 
দিকে প্রায় এই রকমই ভাড়া ছিল, বেশি ছাড়া! কম ছিল না। 

হয়, 0. 2২51069 : 116 12191071091] & 100০0521008] 9160 01 08100618 
(২০০17050 001] 1115 121761151)702105 452000255 5৬510106 9০০7)৪1”) ২০৪1, 
1876 : 125, 

লে, 0. ২৪165 : এ, ১২৬। 

আ)5 1৬ 011717 7956 0105 091০8105 4০1/0019 ০070815 59105608 021970195 
প্রভৃতি ইংরেজী পত্রিকায়, অষ্টাদশ শতাবঈী ব শেষ থেকে উনবিংশ শতার্ধার গোড়া পর্যস্ত, 
এই সব আমোদ উংসবেব অনেক কৌতুহলোদ্রীপক বিবরণ আছে। 

08100169 01)10171516 : 990. 11, 1792 : ৮নং লালবাজার থেকে আপজন সাহেব 
“ক্যালকাটা ক্রণিকেল্‌' পত্রিকা প্রকাশ কবতেন। এ রকম আরও অনেক সংবাদ প্রাচীন 
পত্রিকা থেকে সংকলন কবে দেওয়া! যায় । 


৪ | জন্ম ও বাল্যকাল 


“০ (10৩ ঠি50 1101] 51110 985 60110 10 1787, 210৫ 1006 [56 1000 81581051010 
10 1821.” 1:19 110170010 : 50101058100 0151115801900 ) 164, 

“6 15 01500101915 00 0815 106 01017500001 0৩৩ (07806 পি) 1820, 0176 
১62] 0 0100) 196 0)510021005 ০0৫ [011000 1975550150 ৪ [১61)01018 101 76৩ 
পুর80৩ ১ 8100 10115 0105 080 867 0086 9581 65 11806 00201176 171805 
1)580৬89 17 05 ০000075,” 0১ হি চছড 2:01680 81718105 চো? 20500 
52210) 6০ 0176 07555060095 2 [00000 1947 : 4৫. 


বিগ্াসাগর ও বাঙালী সমাজ ২৯৮ 


| 


৬। 


১ | 


হ্‌ | 


৩। 


১১16 58500 20011 015 18205 0380 10196588028] 1708018106-278101108 
গিাও 06221009209 117 29 100100৩ 5100৩ 12 17010002002 721099- 
90816, 1%90110৩ 100৮০ : 9000153 10 086 0০৬০101৮606 01 08018811810 : 
[,0180013 1947 1 295. 

হরিশচন্্র কবিরত্ত : সেকালের সংস্কৃত কলেজ : প্রবাসী, ভাদ্র ও আাশ্বন ১৩৩২ 1 
98610125২80 0866: 9০16 1158 (7100 10655 1950) : 25-27. 
নগেন্রনাথ গুপ্ত মেট্রোপলিটন স্কুলের যখন ছাত্র ছিলেন, তখন এই ঘটনাটি ঘটে । তিনি 
তীর “০৮1৩ 11৬৩5” নামক ইংরেজী গ্রন্থে বিদ্াসাগরপ্রসঙ্গে এই কাহিনীটির উল্লেখ 
করেছেন । 

বিখাত সমাজবিজ্ঞানী সরোকিন শহরের এই বৈষম্য সম্বন্ধে বলেছেন £ “] (শহর ) 8৪ ৪. 
[521] 00170176710 207051101471, 01 005 01505 ০01 ০০99518051)০5 901 0১৩ 
27581590 ০011018515 2180 ০018180% ০01 60915 ০0117509586 ০00১০816 5০০8] 51205, 
5121709795১ 08198016168, ০০০90090101)9, 17611810179, 1770155, 17081010515 8170 71091 
101. 9010101) 200 21171706910 22110010165 ০01 0181-01087 9০9০1091085 : 
ঘি, %, 1929 : 48. 

শহুরে সমাজের উচ্চ নিম্নস্তরের উত্থান-পতন প্রসঙ্গে 5০910119 : 50991281 110611109 : 
€011013 ৪, 9 জষ্টবা। 


৫. বাল্যকালের সমাজ 


মহধি দেবেঙ্নাথ ঠাকুরের শ্বরচিত জীবনচরিত : ্প্রিয়নাথ শাস্ত্রী প্রকাশিত : (কলিকাতা 
১২৯৮): পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 

রামমোহন রায় যে "ত্রাদার” বলে সম্বোধন করতেন, ত! ইংরেজী কণা নয়। ফারসী 
“বিরাদর” কথা, অর্থ হল 'ভাই' । ইংরেজী প্ব্রদার” ও ফাসীঁ “বিরাদর” কথার ধ্বনি ও অর্থ 
একরকম । | 

নফুড়চন্ত্র বিশ্বাস : অক্ষয়-চরিত (১২৯৪ সন )। 

হরিশচন্ত্র ভট্টাচার্য কবিরত্ণ : গিরিশচক্্র বিগ্ভারত্বের জীবনচরিত (১৯০৯ সাল )। জীবন- 
চরিতের “বালাজীবন* অংশ বিদ্ারত্ মহাশয়ের স্বরচিত। 

হিচ্ছু কলেজে ডিরোজিওর নিয়োগ-তারিথ, তীর চরিতকার টন্দাস এডওয়ার্ড ১৮২৮ সাল 
বলে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ ১৮২৭ সালও বলেন। কিন্তু ১৩ মে, ১৮২৬ সালের 
“সমাচার-দর্পণ” পত্রিকায় এই সংবাদটি প্রকাশিত হয় : "ইংরাজী পাঠশালায় ভিয়রম্যান 
নামক একজন গোর! আর ডি রোজী সাহেব এই ছুই জন নুতন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন..." | 


নির্দেশিকা হল 


১৪। 


১৫ | 


১৩৬ 


০০ 


রে 


এই প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের “সংবাদপত্রে সেকালের কথা” (১ম খণ্ড) গ্রন্থ 
“ভিরোজিও” সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত সম্পাদকীয় মন্তব্য দ্রষ্টবা | 

7০০০৩৫২725৩ ০01 051,007 0010123605৩, (0815066 00119011515 1. ৯.) 
1817-1821, 

ভবানীচবণ বন্দোপাধায : কলিকাত৷ কমলালয় । 

/৯১1750 ৬০1) 1৮2101 : 9০০1০91098) ০01 0175 চ২9188188817705 (1.011001) 1945) : 
579, 

ভবানীচরণ বন্দোপাধাধ : নববাবুবিলাস : রপ্রন পাবলিশিং হাউস কৃণক “ছুশ্া।পা গ্রস্থমালা”য 
পুনমুক্ছিত । 

ব্রজেক্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সন্কলিত ও সম্পাদিত : সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খগ্ড 
থেকে গৃহীত । 

ব্রজেন্্রনাণ বন্দোপাধ।য : এ । 

[72175 7৯811005 : ড/21106111785 ০018. 1১116102101 35210/ 06 076 91০0015970৩ 
০০ : 2 ৬০19 €1.0170017 1850) ৬০1. 1, 01৮ 4. 

চালাত [91155 2 00. 060, 077 3. 

/00165858 1100) [91771001217 05 6০ 0756 0০9%০17201-095170151 10606501178 
289150 075 55050115171726176 06 005 58106 98780110 001198০5 (702০. 11, 
1823) ; 1২919. 8২217100192) 1২05 2170 19108769315 1৯1০৬৩18611 1711 019. 
৫4 501606100 টিটো 75০0109) : 9৫. এ. 8 1৬201179021 : 250-252, 

[.0511125601) : 775 1র15601, 705918া। 2100 11556105060 025 ছ২61151005, 
93616৮91577 870. 01811608015 11750000012, 1090117060 ৮5 (179 731101917 1 
058105618. (0915065, 77170996816 77598, 1824) : 185-915 192-207. 

শব 021০865. 1০090017021 21৮12101911. 1822, 

গোৌরযোহন বিদ্ঠালঙ্কার : জী শিক্ষাবিধায়ক | ১৮২৪ সালের তৃতীয় সংস্করণ থেকে রঞ্জন 
পাবলিশিং ভাউস কতৃক পুনমুিত € ছস্পাপা গ্রস্থমালা )। 


৬] মহানগর অভিমুখে 


দেওযান কারিকেয়চন্দ্র রায় : আত্মর্জীবনচরিত : ৮। 

[২2177 00208] 9618 : 101006012915 11) 61511512110 39118911 € রাযিহওয়ো। 095 951810- 
০015 10559 ) 1834 : 16-17. 

আল্মজীবনচবিত : ৮ । 


বিদ্কাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৩৯০ 


১। 


৩। 


৪ | 


৬। 


9. 10. 00115: 116 210 1:50513 ০৫ 8)8. [২7)100199) 209 (€521000109 
1913) : 8. রামমোহনের ইংরেজী শিক্ষা সম্বন্ধে কোলেট লিখেছেন : **.43৩ 0219 
১০৪৪০ (০ 15217 8081198 1) 1796, 2110 17901706 006581)50 17000 10100০15909 
1216 695 1801.” 

আত্মজীবনচরিত : ৩৪ । 

[২658270170৪ ০৫ 4১51800 9০9০1609 (1784-1883 ) গ্রন্থে রাজেজলাল মিত্রের লেখা 
“এসিয়াতিক সোসাইটির” ইতিহাস জষ্টবা । 

২৩৬, /, ৬210 5 4৯ ৬1৩৬ 01 (5৩ [31560155110] 210 21590701985 
01 006 1311700095 (310 6৫. 1820), ৬০] 2৬, 

গিরিশচক্র্র বিদ্ভারত্বের জীবনচরিত (কলিকাতা ১৯০৯): ৬। 

176 081002 1১101001019 3001178] £ 08170121527, 1817, ৬০] 30১ ০267, 
ভবানীচরণ বন্য্যোপাধায় : নববাবুবিলাস € পুনমমূিত সংস্করণ ) ১২-১৭ | 

“সমাচারদর্পণ” পক্জিকার সংবাদগুলি ব্রজেন্্রনাথ বন্দোপাধায় সংকলিত “সংবাদপত্রে 
সেকালের কথা” ছুই খণ্ড থেকে গৃহীত । বিহারীলাল সরকার সবার «(বগ্াসাগর” জীবনচরিতে 
লিখেছেন : “তখন জলপথ বড হুগম ছিল না। উল্লুবেডের নৃতন খালও তখন কাটা হয় 
নাই” (ওয় সংঙ্করণ, ৩৭)। এ উক্তি ভুল। ঈশ্বরচন্ত্র বিগ্ভাসাগর যখন কলকাতা যাত্রা 
করেন, তখন উলুবেডিয়ার খাল সবেমাত্র কাটা হয়েছে । 


৭ | বড়বাজারে ঈশ্বরচন্ত্র 


1. 31501791068 £ 05100, ৮491 810 15961) (1.010017 1905) :1%. 

[নু 9660165 : 2২5001৮0107. 06171520501 01067102০01 0210068, 1876, 
৮] 1১ 9০০. 3, 

[51005001075 01 0176 [০6615 (5010120106৩, 081০068 (1817 00 1821), 
01010110115160 1৬. 5. | 

[7919 721155 : ড/21105111725 012 718011760০০ ৬০1, 1 0,0110017 1850), 
যু, 57. 

নারায়ণ বন্দোপাধায় সংকলিত গ্ভানাগব-চ্রিত (হ্বরচত): (কলিকাতা ১৮৯১): 
৩৯-৪০ | 

[21709 19811055 : 005 05 26. 

[76 8367681 হেএ210 200 01010121019, £2900215 11 1829. 

দেওয়ান কাঠিকেয়চন্ত্র রায় ' আত্মজীবনচরিত : ১ম সংস্করণ, ৫৫-৫৬। 
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প্‌ | 


৮ | 


১। 
| 


১] 
| 


বিগ্ভাসাগর-চরিত ( ন্বরচিত ) : ৪৫-৪৬ | 
শতুচন্র্র বন্দযোপাধায় : বিগ্াসাগর-জীবনচরিত, ২২-২৩। 


৮] গোলদীঘির সংস্কৃত কলেজ 
ঈশ্বরচন্্র বিভাসাগরের “শ্লোকমঞ্জরী” গ্রন্থের “বিজ্ঞাপন | 


এ. ৩1 : 4১1২6৮6৬০01 চ810110 [73000000110 00৩ 85089] [7551001705, 
7৮৪10 11 (08158051853), 11, 48. 

ও, ভা : 00. 010 49. 

শ্লোকমঞ্জরী, 'বিজ্ঞীপন' | 

ব্রজেন্্নাথ বন্দোপাধায : ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর (সাহিতয-সাধক চরিতমাল। ) ; ১১-১২। 


৯| গুকু-শিষা সংবাদ 


ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর : গ্লোকমঞ্জরী, বিজ্ঞপন | 

হরিশচন্দ্র ভট্টাচাষ কবিরত্ব : গিরিশচন্দ্র বিদ্ঞ।রত্ের জীবনচরিত ( কলিকাতা, ইং ১৯০৯), 
৯১২ | 

গিরিশচন্দ্র বিগ্ভারতের জাবনচরিত : এ | 

ত্রজেন্ত্রনাথ বন্দে পাধ্যায় : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ( সাহিত্য-সাধক চরিতমাল!, ১৮ নং): ১৭। 

জয়গোপাল তর্কালঙ্কাব : বিদ্বমঙ্গলকৃত কৃষ্ণবিষয়কশ্লেকাঃ (ইং ১৮১৭) ১। 

কৃষ্ণকমল ভট্টাচাঘ : পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পযায়, ২২৩-২২৫ | 

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য : পুরাতন প্রসঙ্গ, এ । 

শ্লোকগুলির বাংল! পপ্ঠানুবাদ “প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত ও কবিতাবলী” রোমাক্ষয় 
চট্টোপাধায় প্রণীত, পঞ্চম সংস্করণ) থেকে গৃহীত। 

“বঙ্গবাণী” পত্তিকায় পূর্ণচন্ত্র দে, উন্তটসাগর কতৃক লিখিত (১৩২৯, শ্রাবণ ও আশ্বিন ) 
“সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস" রচনা ডষ্টব্য | 

ঈশ্বরচত্্ বিচ্ভাসাগর : সংস্কৃত রচনা (১৩৯৬ বঙ্গাব্দ সংস্করণ )। 

রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় : প্রেমচন্ত্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত ও কবিতাবলী : পঞ্চম সংস্করণ, 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যানাগর : সংস্কৃত রচন! (১৮৮৯ )। 

সম্পূর্ণ স্লোকটি স্ঠার 'সংস্কৃত রচনা গ্রন্থে মুজিত হয়েছে। 


বিছ্বাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৩০২ 


১২ | 
১৩ । 
১৪ | 
১৫ | 


১৬। 


৮ 


৮ 


| 


৬ | 


দ্র । 


ঘটনাটি রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় প্রেমচন্ত্রের উল্লিখিত জীবন-চরিতে বর্ণনা করেছেন । 

হরিশ্চন্্র কবিরত্ব : সেকালের সংস্কৃত-কলেজ (প্রবাসী, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৩২ )। 

আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য : পুরাতন-প্রসঙ্গ' ১ম খণ্ড, ২২৫-২২৬ । 

কাহিনীটি হরিশ্চন্্র কবিরত্ব তার পূর্বোক্ত রচনায় উল্লেখ করেছেন । 

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যুব পবে, ১৮৭২ সালের ২৬ নবেম্বর তারিখের 'হুলভ-সমাচার' 
পত্রিকায় তার যে জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়, তার মধো এই কাহিনীগুলি উল্লেখ কর! হয়েছে। 


১০  ছাত্রজীবনের সমাজচিত্র ১৮২৯-১৮৪১ 


১৮৮ পৃষ্ঠা, ছত্র ১৪ : 1:9%51 08650 28 195 1837 ০) [২9100012001 961, 
960761879 98090110 0011985, 10 079 096206181 (:012017710665 ০01 [১0119 
11191178001017. 

কুমারদেব মুখোপাধ্যায় : ভূদেব-চরিত, ১ম খণ্ড, ৫ম অধ্যায় । 

09100115, 1101711815 )০0010721 : 21002151830. 

সমাচার দর্পণ, ১৭ এপ্রিল ১৮৩০ (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, হয় পণ্ড )। 

ব্রজেজানাথ বন্দ্যোপাধঠাধ : রামবাম বহু । 

41958002110] : 11001282190 11012. 1১015510175 (12011, 1840), 634-635. 

4৯, 10002 00. 010 1010, 

[১0০০8৫17895 ০0 (190 131710) 00116£৩ : 1831-33 (৮2170501100) : 08660 
/£010] 235, 1831. 


১১। কর্মজীবনের স্চনা 


91096075507 0210009 01 ০915৪ 01 ৪ 7805 9০0)০011) (1) (156 00115 ০9? 
[8195055 : 035 /৯. 0110 (018580%/, 1843), 36-40. 

চ২6৬০. ড/. নব, 1701001) : 1,010 ড/61169159 : (17২01615 01 11)01917 921163) : 1, 
1৮16170115 ০01 ড/1111810) [71065, ৬০1, 1৬, 1790-1809 : 070 14. 

[70001 : 1010 ড/০1159155 : 201, 

ড/51158155 70630960159, *০1. 9 325 9৫0. 

14500013 ০ ৬/, হ710159 : ৬০1, [৬১ (0. ১01৬, 


ৰ্‌ ০ টগর চি, 170 (1014). 


71765 2০৬৩৬, ৬০1, ৮, বৈও ১, 1845 : 86-123. 
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১। 
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১২ সমাজ-জীবনের খরল্সোত ১৮৪ ১-৫০ 


50:0100 800 20010620910 51900009765 ০1 £২০191-01081) ১০০০198১ 
(ই. খু, 1929), 44751, 


রাজনারায়ণ বনহুর আত্মচরিত ( কলিকাতা! ১৩১৫), ৪২-৪৩। 

পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায় (১৩২ ):৪8। 

বিদ্যাদর্শন, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখা। (অগ্রহায়ণ ১৭৬৪ শকাব )। 

সম্বাদ ভাস্কর, ১৮৪৪ সাল, ২৭২ সংখ্যা । 

তন্ববৌধিনী পত্রিক। : ৩য় ভাগ, ২৬ সংখ্যা, ১ আশ্বিন ১৭৬৭ শকাব্দ । 

সমাচার চক্ল্রিকা : ২১০৭ সংখ্যা, ২৭ নবেগ্বর, ১৮৪৫ সাল । 

সমাচার চক্দ্রিকা : ৪ জানুয়ারী, ১৮৪৪ সাল। 

[175 13609] 9196০6207 দ্বিভাষিক পত্রিকা), ৬০]. 1, ০ 7, 96207067 1, 1842, 
ছুর্জনদমন মহ।নবমী, ৬ সংখা, ২২ জুন, ১৮৪৭ | 

তন্ববোধিনী পত্রিকা, চতুর্থ ভাগ, ৮৪ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৭৭২ এক। 'পলীগ্রমস্থ প্রজাদিগের 
দুরবস্থা" এই শিরোনামে একটি ধারাবাহিক রচনা এই সময় পত্রিকার কয়েকটি সংখায় 
প্রকাশিত হয় । 


১৩| “নুতন ভষার ন্বর্ণদার' 


ভ্ীমন্মহ্ধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী : সতীশচন্ত্র চত্রবতাঁ সম্পার্দিত ( ওয় সংস্করণ, 
১৯২৭ ), নবম পরিচ্ছেদ, ৮৪-৮৬ । 

তত্ববোধিনী পত্রিকা, ৩য় ভাগ, ১ জ্যেষ্ঠ ১৭৬৭ শক। দেবেন্্রনাথের “আত্মজীবনী'ব 
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ জ্রুষ্টবা | 

তত্ববোধিনী পত্রিকা : ১৭৬৭ শক, ১ পৌষ । 

নকুডচন্ত্র বিশ্বাস : অক্ষল্ন-চরিত (২৯৪ সন): ১৬। 

অক্ষয়-চরিত : এ । 

আত্মজীবনী : সপ্তম পরিচ্ছেদ, ৭৫-৭৬। 

শবগীয় আনন্দকৃষ্ণ বনু মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী : তর্দীয় পোত্র জ্ঞানেম্্রকৃষ বন) বচিত 
(১৩৪৬ সন )। 

অক্ষয়-চরিত £ ২১। 

অক্ষয়-চরিত : ২২-২৪। 

রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ ( ওয় সংস্করণ ), ১৯৯-২০* | 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৩০৪ 


১১1 
১২ 


১। 
হ। 
৩। 
9 | 
৫1 


৬। 


“মাজ্বজীবনী'র পরিশিষ্ট (২* নং ), “তস্ববোধিনী সভ। ও ব্রাঙ্মদমাজ', ৩৫৭ | 


“'আত্তজীবনী'র পরিশিষ্ট (৫৫ নং ), ৪৫৭ 


১৪ | নবজাগরণ 


0. 1. 7715%51521) 2 51081161) 90018] [15601 (1004010 1948) : 495-497. 
[16 391821 909905101, ৬০1. [1], ০ 13, 129 1, 1843. 

1391789] [01110576010 13, 1843 

719৩ 91821 50600909৬০1, 11, ০5 : 4 200 5, 76010219-1581018 1843. 
03,1711017301) ::/৯0015356$ 96০. (091০84012 1843), ৪. 

106 73011891 ১06০90017 ৬০01. 1, ০ 5,981) 1842. 





